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নিব্রেদন 


পাররাজক নবণন সব্যাপধ শ্রীকক১চতন্য একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত পাঁরক্রমায়। 
কোথায় 'গয়েছিলেন আর কোথায় যানান তা নিয়ে প'ন্ডতদের বিবাদ এখনও 
ঘোচোন॥। “গোবদ্দ কর্মকারের কধচা- শ্রামাণকতা বিচার গ্রদ্হে ওই বাদ-প্রাতবাদের 
ভিতরকার প্রকৃত “সম্‌বাদ'?ট জানতে প্রয়াসী হয়োছলাম । তখনই এই দিব্য মানুবাটিফে 
এ্রীতহাসিক প্রেক্ষাপটে আঃও নাবড় কনে জানার সাধ জেগেছিল। “পৃরুযোদ্তম 
শ্রীককঠৈতনয” ও “বাঙাল মনীষায় শ্রীচৈতন।" গ্রচ্ছে ভার কিছ পারিচয় দেবার চেষ্টা 
করেছি। ভারতীয় সাহতে গ্রীঠৈঞ্নোর প্রভাবের রূপরেখা নির্ণয় করতে গিয়ে মনে 
হয়েছে এই দিব্য মান.যাঁটকে জানা আমার ফ:রোবে না-ভ্রাবতের পথে প্রার্তনে সাবও 
কত ইতিহাস ক কিংবদন্তী কত লোকপ্রথা গার দিবা প্রেথণাকে অন্লান করে বেখেছে) 
কেজানে। আমাদের দ্‌ভগি এই যে, আমাদের দেশেব পাণ্ডঠেরা অনেক সমমন আপন 
আপন পাঁণ্ডতোর বদ্ধ জলাশয়ে গা ভানয়ে দেন ণবং সাগর সংগন আঁভল।ষী নব- 
কুমারদের সেই ডোবাব জলেই স্নান সাবতে বলেন । ঈশ্বর তাঁদের সুমাও দিন। 

ভারত পষণ্টন কালে মহাপ্রত যে সব প্রদেণের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সেই 
প্রদোশক সাহিত্য তাঁব গ্রভাব আদৌ পডেছিল কিনা, অথবা কিভাবে কটা পড়েছিল 
-এবার তা-ই ছিল আমার অনুসম্ধানের [বষয় । 

“ভারতায় সাহতো শ্রীঠৈতন্য' রচনা কালে মাধনখনক ভার হয় ভাযা-সাহতের দিকেই 
লক্ষ্য রেখোছ। “সং সাহঠে শ্রাট৩শাা বিষয়াট ইচ্ছা করেই এ গ্রন্হের অন্ততৃস্ত 
কার নি-কেননা সে এক  বশাল বারাধ--পৃথক এক9 গ্রচ্ের বিষয়ীভ্‌ও করলে 'তবেই 
তার প্রাত সাবগির সম্ভব হঠে পাপে । বাংলা নাহলের ব্যাপানেও বন্ভও আলোচনায় 
যাইনি একই কারণে । 

তথ]ান,সম্ধান পর্বে অনার ভাগ্য দেবঠা পথের বাঁকে বাবে অনেক অপ্রত্যাশিত 
বস্ময় আর আনম্দ জাঁময়ে বেখেছলেন । ষোড়শ থেকে অজঙ্ঞদশ শতক পযনিত 
প্রজভাষায় বাঁচত গৌরপদাবলী, পরম সংালত হন্দীতে রামচারত মানসে'র 
আধারে রাঁচত সন্তব বছরের পবানো পূর্ণাঙ্গ টার কাব্য হ/গোরাঙ্গচর ভদাণন+এ 
আমার পথের দেবঙার পল্ম আশীবদি । সেই পণম অন পরমা মাহ সঙ্গে ভাগ 
করে নিয়েছ, যান এই গ্রচ্হরচ্নার পর্বে আমার পবাণসখা নম্ধু হয়ে দেখা দিয়েছেন, 
অনংক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমার মন্হতায় গঃত সঞ্াণ কতেখেন। তান আমার অনংজপ্রাতম 
ড. সৃভাষ শাসমল ॥ এ গ্রচ্ছের প্রত, আমার মত ৩৫৪ ঘপহাস্নেহ আছে, কেননা 
আমরা সমভাবনার শকুদ্তলাকে যুগল কশ্বের মত বহুকাল সমগ্রে পালন করেছি। 

আর যাঁকে পেয়েছি একান্ত সৃহাদরপে, তিন এ গ্রন্হের প্রকাশক শ্রীযুস্ত সংনীল 
ভট্টাচার্য । এ গ্রহ্হের পরিকল্পনা থেকে প্রকাশ পর্যষ্ত প্রাও:১ পর্বে ভার উৎসাহের 
উনপণ্টাশ পবন আমার পালে হাওয়া লা?গয়েছহে । নানা ভাবে উৎস,হ পিয়েছেন পৃজনীতর 


1শক্ষক ড. হারপদ চকবতর, ড. শান্তিকুমার দাশগ প্র, অগ্রক্জা-্্রীতম ড. উমা রায় । 
বম্ধজনো চিত পরামর্শ দিয়েছেন ড. সত্য গার ও ড* সত্যবতী গার । 


গ্রন্ছের অনীলখনে সাহায্য করেছে আমার ম্নেহাম্পদা ছাত্র শম্পা ভাদংড়ী ও কন্যা 
মৌসংমী গুপ্ত । 


মায়াপূর শ্রীচৈতন্য মঠের হৃষীকেশ মহারাজ, আনিরহঞ্ধ ব্রহ্থাচারী ও অচ্যতানন্দ 
হ্মচারী, বরানগর পাঠবাড়ীর শ্রীবৈফবচরণ দাস বাবাজখ, প্রেমানদ্দ দাস ও আহার 
দিদির প্রসন্ন মধুর আঁত্ে্ূতা রইল আাঁবস্মরণীয় হয়ে। 
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দ্বিতীয় অধায় £ চৈতনা সন্ল্যাসের পরবত৭" ভারতীয় প্রেক্ষাপট 
তৃতীয় অধ্যায় $ আসামে শ্রীচৈতন্য 

চতুর্থ অধ্যায় £ গাঁড়আ পাঁহত্ে শ্রতচৈতন্য 

পণ্তম অধ্যায় £ দাক্ষণ ভারতীয় সাহতে শ্রাঠৈতৈ 

ষ্ঠ অধ্যায় £ মহারাচ্টে শ্রীচৈতন্য 

সপ্তম অধায় £ গৃজরাতী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 

অন্টগ অধ্যায় £ ব্রজভাষার সাহতে, শ্ীচৈতনা 

নবম অধ্যায় $ হিম্দী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 

দশম অধ্যায় $ বঙ্গীয় সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব 


পাঁরাশঞ্ট 

ক. গুরু নানক ও শ্রীঠৈতন্য 

খ* মাঁণপুরণী বৈষবধর্মে ঠৈতন্যপ্রভাব 
গ্রনহুপঞ্জী 

নিদেশশকা 


পজ্খা 


১-১৩ 
১৪-২৭ 
২৮-৬৯ 

৭০--২৪০ 

২৪১--২৫৭ 

২৫১-২৬৪ 

৬৯২৮৬ 

২৮৭--৩০৪ 

৩১৪--৩৩১ 

০৩২-৩৩৮ 


০৩৯--৩৪9 
৩৪০--৩৪৭ 
৩০৪৩--৩৪৪ 
০৪৫--৩৪৮ 


১৯৯০ ৫9৪৬ ৯৩৪৪৩ ১৪১৪৩ ১১ 


১০১০৩ 


| 9915 ৮৪৩9] ! 


হু ০ এলজদ0৪ ভলভরতাযাগরএত্রত ৪00৮ হত ঠ 


০৭ 
ভন 2৬%58 


53595চ5চ্গ্ণ্ চহিঘছয়হএ০ ৯৯এন | 





২১০৮ ১৯১৯ ৮৯৬০০ ১১ 
19112 19১ 1/5 2১1 ১110 
ই 1১158 
হরি তিজিত রাড জারির তির 
8১58/04৯৬2 ৮৭ ৮ 


সবভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব 


সর্বভারত পর্যটন করে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরেক পর্যটক 
শ্রচৈতন্োর প্রভাব সম্পকে বলেছেন, “707৩ 10]ি0৩)০0 0£ 91101 01701190192, 1১ 
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অথং-_শ্রীচৈতনোর প্রভাব বয়েছে সারা ভারত জুড়ে । যেখানেই আছে ভান্তমার্গ, 
সেখানেই তাঁর অর্চনা, চচাঁ ও উপলা। বঙ্গদেশে তাঁর তথাবাথিত শিষ্যদের অধিকাংশই 
জানেন না, সারা ভারত জংড়ে ৬াঁর প্রভাব আজও কিভাবে কাজ করে চলেছে ।, 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সম্বর্ধনার উত্তরে স্বামীজী এ কথা বলার পর শঙ্গা- 
গোদাবরী দিয়ে মনেক অল গাঁড়য়ে গেছে, কিন্তু সবভার ৩য় ক্ষেন্নে চৈঙনাপ্রভাব সম্পর্কে 
আমাদের অজ্ঞতা দ্‌ব ঠয়েছে এ কথা বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগা গবেষণা গ্রন্থ 
মা একটি--ড. 'বিমানাবহারী মজমদার প্রণীত শ্রঁঠৈতশ্য চরিতের উপাদান? । 
মজুমদার মহাশয় তাঁর এই 'দিগদর্শিনী গ্রন্হে তাসাম, গুঁড়ষা, পাঞ্জাব, মুলতান ও 
গুজরাতে শ্রীচৈতন্য প্রভাবের কথা বর্ণন। করেছেন । 'কিস্তু এর প্রাঙট ক্ষেত্রেই ব্যাপক এর 
অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে । 

আসামের মহাপুরুখ শঙ্করদেব শ্রচৈভনোর প্রায় সমসাময়িক । শঙ্করদেবের দুই 
শিষা - দামোদন ও মাধবদেব | ব্রাঙ্গণ দামোদবের শিখারা বামংনীয়া ধা দামোদণাঁয়া 
সম্প্রদায় এবং কায মাধবদেবেব শিবারা মহাপহসীয়। সম্প্রদায় নামে পরিচিত । 
আসামে প্রচলি৩ প্রবাদ অণুসারে শঙ্করদেব দ্িঙাঁয়খার ভীর্থদ্রমণে বার হয়ে যখন 
পুরীতে ছিলেন, তখন ১৫৩৩ শ্রীস্টাব্দে শ্রীচেতনোর [তরোভাব হয় । দামোদরীয়া 
সম্প্রদায়ভুন্ত রামকান্ত 'দ্বিজ তাঁর 'গুরুলীলা" গ্রন্হে শঙ্কর-চৈতন্যের মিলনের বথা 
লিখেছেন । দামোদরেন আরেক শিষা কৃষ্ণভারঙী 'সন্তানর্ণয়' নামক একখান গ্রন্থে 
শ্রীচৈতনা সম্বন্ধে অনেক কথা ছিখেছেন । মহাপুবুষীয়া সম্প্রদায়ের [তনখানি প্রাচ।ন 
গ্রন্হে শঙকর-চৈ৩নোর মিলন বৃত্তান্ত গাছে ; এই নখানি গ্রন্থ পামচরণ ঠাকুন ( শঙ্কর 
[শিষ্য রামদাপের পনত্র ) কৃত শঙ্করচাঁর ও ৩, রামচলণেব পন্ত্র দৈত্যাব ঠাকরকও শঙ্বরাঁণত 
এবং ভীষণ দ্বিজকাব | শঙ্করাশণ্য চক্রুপার্ণিব পৌই কৃ শঙ্রচ্িত। ভট্দেবের 
সংসম্প্রদায় কথা"য় এবং কষ আচারের পিন্তবংশাবলা ভে শ্রাটৈঙনোর আনাম ভ্রমণের 
কথা পাওয়া যায়। আধুনিক অসমীয়া লেখক লশ্মীনাথ বেজণরুম।, হেমচন্দ্রদেব 
গোস্বামী শ্রীচৈতনযোর আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে ঘূলাবান দাললোচনা বনেছেন। ১৯৬৪ 
গ্রীস্টাব্দে ড. অজয়কুমার চকবন প্রণীত ও প্রকাশিত 17120127611 8977714 
£0019111 77 17)-/)4%4 গ্রন্হটিও নানা গূল'বান ৩থোর আকর । 

শঙ্করদেব প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে চৈতনাপন্হার নাণা সাদৃশ্য আছে ॥ শঙ্করদেব ও 


ভা. সা. চৈ._-১ 


২ ভারতায় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


চৈতনা উভয়ে ভক্তিবাদী, ভাগবতপ্রেমিক, জাতিভেদ বিরোধী এবং লোকাঁশক্ষার 
মনোযোগী । সাধারণতঃ ধরা হয় শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ভন্ত ও দাস্যরস আশ্রয় করে- 
ছিলেন এবং চৈতন্য রাগানুগা ভল্তি, পরকীয়া ভাব ও মধুররসের সমর্থক ছিলেন এবং 
সদ্ধান্ত করা হয় যে, শঙ্করদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নি। শঙ্করদেবের 
রচনার সঙ্গে পরাচিত হলে দেখা যাবে, শঙ্করদেব রাগভান্তি এবং মধুররসা শ্রিত পদও 
রচনা করেছেন এবং উপরি উন্ত সিদ্ধান্তটি দ্রমাত্মক । 

পাঞ্জাব, মূলতান্‌ ও গুজরাতে শ্রীচেতনোর প্রভাব সম্পর্কে বাংলা ভত্তমাল গ্রন্হে 
আছে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন পরিভ্রমণ কালে পাঞ্জাবী কৃষদাস তাঁকে দর্শন করেন । 
শ্রীচৈওনা তাঁকে নিজের গলার গঞ্জামালা দান করেন এবং কৃষদাস গুঞজামালী _ 


প্রথমে মূলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া । 
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভন্তি প্রচারিয়া ॥-. 
চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে। 

প্রভুর দোহাই যে 'ফিরিল দেশে দেশে ॥ 


মূলতান থেকে গুজরাতে গিয়ে কৃষণদাস “শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশ কাঁরল”। 
গ্জরাও থেকে পাঞ্জাব হয়ে সন্ধু দেশে গিয়ে 


হন্দু ত যতেক 'ছিলা বৈধব করিলা । 

মোছলমান যত ছিল হরিভন্ত বৈলা ॥ 

তারপরে পাঞ্জাব মূলতান গুজরাত । 

সুরঙ আদ দেশে প্রভু চৈতন্য ভকত ॥ 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে চৈতণা পারদ বরেবরও ৩ন্য ধরমপ্রচার কর্েহিলেন। 

বরানগর পাঠবাড়ী গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ও গোপালগুরু রাঁচিত বিব্রেশবরাম্টক? ভ্তোনে 
আছে- কর্ণাট-লাট-মরহট্র-ক'লিঙ্গ-রাষ্্র 

সৌরান্কোঢ.মলর।লর-গুজ্জরেষু । 

যসা প্রভর্খীবভবো বিতনোতু ভান্তং 

বরেশ্বরং তমিহ মপ্রবরং নম।মি ॥ 


বৃন্দাবনে শ্রীচৈওন নিঞ্জে গিয়ে লতহীর্থ উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর শিষারাই 
বন্দাবনে সবপ্রথম মন্দির গড়েন । ছয় গোস্বামী ছাড়া মহাপ্রভুত্র জনা'না যেসব 
পারদ এখানে ধনপ্রচ।র ও গ্রন্য।দিরচনায় কাল।তিপাও করন, তাঁদের মধো প্রবোধানন্দ 
( চৈঙনাচন্দ্রমূঙ' এ৮য়িতা 1, শ্রীনাথ (চৈতনামতমঞ্জুবা" নামক ভাগবত-ভাষা রচাঁয়তা) 
এবং স্বনামধনা ক।বল্ণপুব বিশের উল্লেখশোগা | 

ব্রজমণ্ডলে বামানন্দী সম্প্রনায়েব নাভাদালজ” হিন্দী ভন্তমাল রচনা করে বৃন্দান- 
বাসী প্রিয়াদানজীকে ওই প্রন্হেব টীঙ্কা লিখতে বলেন । প্রিয্লাদাসজী ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ 
১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ওই টীকা সমাপ্ত করন । নাভাজীর মূল গ্রন্ছে বিফুপুরী, রঘুনাথ 
গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষতচতনা, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপপয় আছে। 
নাভাজী 'লিখেছেন-_ 


সর্বভারতীয় ক্ষেন্নে চৈতনাপ্রভাব 


“অবতার 'বিদিত পৃরব মহ? উভে মহত দেহণী ধরী। 
[নত্যানন্দ কৃফচৈতনা কা ভান্ত দশো দাশ 'বস্তপী ॥ 


প্রয়াদাস বলেছেন, প্রবোধানন্দের গ্রন্য শুনে “কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো” । 
বন্দাবনের বিষুজ্বামী বা বল্লভাচারঈ সম্প্রাদায়েব বল্পভাচার্য ছিলেন চৈতন্যের 
প্রয়জন। স্বামী 'বিবেকানন্দ মনে করতেন বল্লভাচার্যে;র সম্প্রদায় শ্রীচৈতনা সম্প্রদায়েরই 
শাখা 11956 ০৮919 71900 10 ০০11০৬6 11181 11১0 ৮1016 01 1016 ৬৭118118- 
০1415 ০০০0৭01) 1৯ 9115 & 01401. 91 1170 5৫৫] 19০1700010১ 51111 
018114/18. 'চৈতনাচারতাম্‌তে' এবং বল্পভ সম্প্রদায় রচিত গ্রন্হে (4. 0: 08101) : 
5. ৬.)119017901701794) চৈতন্য-বল্পভাচার্ ( বল্লভভদ্র ) সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত আছে। 
বল্লভের পুত্র 'বিঠগ্লনাথেব ( ১৫১৮-১৫৮৮ খ্রীঃ) উপব চৈতনা প্রভাব সংস্পন্ট। 
'বিঠঠল নবদ্বীপে ন্যায় পড়েছিলেন । রাধার বন্দনাসূচক স্বামিনী অঙ্টক', 'জ্বামিলী 
স্তোথ' এবং অন্যান্য স্তোন্ন রচনা করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিবৃদাবলী' রচঁিতা 
রঘুনন্দন গোস্বামী বলেছেন - 
দুরললভ পাদাম্বৃজযৃগ সুবাশিত 
বল্লভনামাবনিসুর বর সু৩। ধাঁব ॥ ৬১ শ্লোক 


'হে ধীর! মোগি-জ্র/নিগণেব সুদধ্লভ চবণয,গল দ্বাবা তুমি ধল্লভভট্ট নামক 
বপ্রেন উওম সন্তান 'বিঠঠলেশ্ববকে বশীঁভিত করিয়াছ'। ভিন্তিরত্রাকণ” পঞ্চম উল্লাসে 
ভাছে গণঠ এলেন সেবা কষ্চৈওনা বিতহ?। 

বন্দাবনে সংস্কৃত সাহিভোব পাশাপাশি আগ্াপক ব্রজভাষা বা প্রজভাখা'তেও 
চৈঠনা প্রভাব লক্ষণীয । শ্রীবূপ গোস্তামীন শিবা শ্রীনাধ বাজী প্জভাধায় পদাঘলণী 
বচনা কলেন। এগখীল সা৬টি ভ।গে বা নাধুবীতে বিশ্ন্ত । প্রতোব মাধবীব পৰে 
শ্রচৈত্নাব বন্দনা আছে । এই পদাব্লীব ঝনাকাল সপ্তদশ শ হবেন প্রথমার্ধ । 

শীঁশুক সম্প্রদায়ের অনা মে নেতা শ্রীসবসমাধ্লিজী “সবস সাগল' নামক গ্রন্ছে প্রায় 
[,ন হাদোব পদ নচনা ববেছেন | এই সম্প্রদার আলোঘারে, জয়পধবে এবং বাজপুতানা 
"হানে হানে বভমান | লিবস সাগলা গ্রন্চে তীয় ভাগে শ্রাকৃফচৈতনা মভাপ্রগুজীকো 
ত'নবধাই' শীবকি ৫৫টি পদ আ। হ। | 

গৌড়ীয় গোস্বামীদেব প্রভাব উয়প2 4 পানী শীবাবাঈয়ের উপণও পড়েছিল । 
গাঁবধারীর আকর্ষণে [তান বে আনেন । এই স্বনামধন্যা পাধিঢও প্রব্গভামাঘ একটি 
গৌরপদ রচনা ববেছেন। 

পাঞ্জবেব গ্রহ নানক €(১৪৬৯-১৫৩৮ খীঃ " শ্রীটৈতন্যোব সমসামায়ৰ ॥ ঈশ্বর- 
দাসের গঁড়মা চৈএনাভাগব,৩ আছে, শুবীত৬ চৈত্মাসেবক্দেন ঘধ্যে ছিলেন শানক- 
সেবক উন্ান্ত। ড. বিমানাবহাবী মজমধাব িখেহেন, এলানকেন সেবন উদাণ্ডে নাম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিতো পাওয়া যাব না। নানকের একগন সেবক শ্র।ঠৈ৩ন্যের 
অন.গত হইয়াছলেন, এ সংবাদ একেবারে নূতন” (১৩ন্য চাঁবতেন উপাদান, প্‌ ৫০০) 

ঈশ্ববদাসেব মতে নানক স্বয়ং পুলীঙে ঠতন্যমণ্ডলীর মধ্যে কীর্তন ও নৃত্য 
কবোঁছলেন ।__শ্রাঁনিবাস দষ বিশ্বপ্তর । কীর্তন মধ্যে বিহার ॥ 


৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


নানক সারঙ্গ এ দুই । রূপ সনাতন দুই ভাই ॥ 
জগাই মাধাই একন্ন। কীর্ন বরান্ত এ নৃত্য ॥ ৬১ অধ্যায় 


অনান্র,। নানক সাঁহতে গহন । গোপাল গুরু সঙ্গতেন ॥ 
সঙ্গে ত মত্ত বলরাম । বিহার নীলাগার ধাম ॥ ৬৪ অধায় 


ড.'বিমানাঁবহারী মজুমদার লিখেছেন, “নানকের সাঁহত চৈভন্যের দেখা সাক্ষাৎ 
হওয়া খুবই সম্ভব । কিন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষবদের মধ্যে কোন 
প্রবাদ প্রচালত নাই ৷ এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর দাসের বর্ণনা কতদূর সতা বলা কঠিন ।” 
( চৈ. চ. উ. পৃ. &০০ 


পক্ষান্তরে হরদাস দাস 'িখেছেন-_-“তালবন্দী- শ্রীগূরু নানকের জন্মস্থান । 
ইান শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ্ প্রভুন নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন বাঁলয়া গ্রন্থুসাহেব' শেষখণ্ডে 
নাম-মাহাত্ত্য প্রসঙ্গে জানা যায়” ( গৌড়ীয় বৈষ্ন অভিধান, পৃ. ১৮৮০ ) 


এ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতনা ও গরু নানক- মধ্যযুগের এই দুই 'বিখাত সন্তের চিন্তাধারা 
ও ধর্মমতের সাদশা লক্ষা করা এবং গুরু নানকের উপর চৈতনাপ্রভাবের সম্ভাবাঙা 
সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই । উভয়ের চিন্তাসাদশ্য 
লক্ষ্য করার পক্ষে 701. 00101 5,081), 1৬. /&.১ ঠা, 0. প্রণীত 9 নি) 
গ্রন্হ এবং উন্ত গ্রন্হের পারশিষ্টে সংযোঁজও 1110 97410 খি৭040], খুবই সহারক 
হবে। 


দক্ষিণ ভারতে দ্রাঁবড় সাহত্যে ও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে চৈতনাপ্রভাব সম্পকে 
সুস্পম্ট কিছ তথ্য পাওয়া যায়। কাঁবি কর্ণপূরের চৈতনাচন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম 
অঞ্চকে দেখা যায় বিজয়নগর বা কণণাটের আঁধপাত কৃষ্দেব রায়ের অমাত্য মল্লভট 
ওঁড়ষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট এসে কৃষ্ণদেব রায়ের কুশল জাশিয়ে বলছেন, 'সম্গ্রাত 
তাঁর আধক কুশল। এখান থেকে যে কনকদ্যাতি যতিশ্রেষ্ট দক্ষিণদেশে গমন 
করেছেন, ৬াঁর অলৌকক চাঁরতকথা জেনে তান ভবদহন-জ্বালা বিস্মত হয়েছেন 


[িজয়নগরাধিপাঁতি ঞষদেব রায়ের গর, শ্রা। ব্যাসরায় এবং শ্রটচৈওনা উভয়েই 
[ছিলেন মাধব সম্প্রদায়ভুন্ত । উভয়ের প্রভাবেই সম্ভবঙঃ কৃষ্ণদেব রায় ও গুঁড়ধ্যারাক্ত 
গজপাঁও প্রতাপরুদ্র-দুই বৈষব সম্রাট আত্মীয়তা ও শান্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 
শ্রীচৈতনা ও বাসরায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, সে সম্পকে প্রগলত ইতিহাস 
নীরব । তবে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে বোড়শ শতকের হিরিদাপ' গারকদের উদ্ণ 
একই সঙ্গে শ্রীবাস রায় ও শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম প্রভাবের কথা যেভাবে এতাঁসল্নে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং 
সৌহার্দে্যর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । 


দক্ষিণ ভারতের স্বনামধনা এঁতিহাসিক নাঁলকান্ত শাস্নী ষোড়শ শতকের 
কল্ড় সাহিত্যে মধবাচার্য, ব্যাসরায় ও চৈতনোর প্রভাব সম্পর্কে বসেছেন-__ 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব & 


+090177 ১০7৪৯ 1) 1062100৩116 5 19১85 (0000015070; ১17/013) ৪$ 
411 ১১116 িতো। 01 ৬৭১5 [900৮510 10 আায0805 0011157৩104, 
[112১০ ০1716৩15691 01৩1117১190) টিতো। 118010550001920 0010 ৮১৪১০ 
[১:৮১ 0100 116 ৬1১1: 91 ০1791105009 11 9081011 1। 1510 010 11101 10 
১117000101৩ 1170 819৬ 01 01)1৭ 7০101271510 91078,” 


[4 17175107907 5০9%1/8 11010, 0. 3932] 
অর্থাৎ “এ যুগের কল্পড় বৈষ্ব সাহতো উল্লেখযোগ্য দাসগায়কদের রচিত জনাপ্রয় 
ত্রপদশী গীতগাল । ১০77৩ ১১ এ [1010৩ 1,060 11174,01 01110810) 17. 1301 
মধবাচার্য ব্যাসরায়ের ভাবধারায় অনপপ্রা্ৃও ছিলেন এই গায়কেরা ॥ ১৫১০ খ্রাস্টাব্দে 
চৈ৩ন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ এই জনপ্রিয় গীঙধারাকে সঞজীবিত ও সমৃদ্ধ করোছিল ।, 
কড়ি ভাষায় রচিত এই সব ভান্তগাঁতি 'দাসর পদগল নামে পদরচিত। ১৮৬৩ 
থীস্টান্দে [০৮,191 4410৩10£ এই ধরনের ১৭৪টি পদ ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ 
করেন। ১৮৭১ খ্রাস্টাব্দে রয়াল এশয়াটিক সোসাইটির সদস্য 019110১70০0 
"1০ 1 91-9908১0? 9০98110171 12019) গ্রন্হে দাস্গায়কদের রাঁচিত কিছু পদ 
এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচালঙ কিছু লোকগাতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ ববেন। 
এর ভুমিকা লেখেন গোভার নিজেই । মাদ্রাজের 7170০ 50৮17 1721 5.1 
50717177147 থেকে এ গ্রন্হের দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে । 
এর পরিচায়িকা লেখেন মাদ্রাজের ত্যাগরায় কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক 14. 1. 
31720.010101007, 1, 4৮০ 1771 এই গ্রন্হে প্রকাশিত পদগুলি থেকে দাসগায়ক 
ও লোকগাীতভিকারদের উপব চৈওন্য প্রভাবের একটা হদিশ পাওয়া ষাবে। 
দাঁক্ষণ ভারতীয় সমাজেও চৈতনোর সংস্পন্ট প্রভাব পড়োছিল। দাঁক্ষণ ভারঠে জৈনধর্মের 
প্রভাব হাসের অন্যতম কারণ ছিল চৈতন্য প্রচা'রি কষ্চভান্ুর প্লাবন । /৯ 111509 
০0£ 7:91019১০ 1112101010 গ্রন্হে 1.১. 1২1০৪ জৈনধর্মের প্রভাব হাসের অন্যান্য 
কাবণর উল্লেখ করে শেষে 'লিখেছেন-40৫ 08115 এ) 000 ১100170]1 601010019, 
2 /০ 01 ৬০111100৬৭ 0110010১12১11 100501100৮5 0040141)94 10199010116 
(3 ৫090100 01 70015710 031721000 ১৬৩, 9৮91 173 1১30105018) 0100 
০০11701১160 (100 41101791191) 01 1179 70091010 001) 1100 20১৩0৩4০101 91 
(1৩ 121005” (0, 21) 1 অথ্ধ-এবং সবশেষে যোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য -প্রচ।রও 
কৃষভান্তবাদের প্রভাবে বৈষ্নীর ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর 'দিয়ে এব” জেনধমের 
কৃচ্ছুতা থেকে জনাঁচন্তকে সারিয়ে মনল সম্পূর্ণভাবে 1৮ 
চৈতনা প্রভাবে তীব্র জাতিভেদ অধনযাত দক্ষিণ ভারতে ভথাকথিও নিঙ্গবণেরি দাস, 
গায়কেরা সমাজের সববশ্রেণীর মানুষের ভান্তর পাত্রে পাঁরণ৩ হয়েছিলেন। 115 
[7০011-9085 01 99101611) 10018 গ্রন্হে 0181105 £, 0০0*৩£ সম্পাদকীয় ভীমকায 
ক্রানিয়েছেন, "খি০ 005১(0185 ০ 0%516 21700100 81710 01101040101 006 
077৩0 (9 0951156 [116 917৬০ 9109৫ [11)(00001,010, 7১635 ১0111-25] 


দাক্ষণ ভারতের মহীশূর-ুর্গ অঞ্চলের 'সাতান' সম্প্রদায়ের ইতিহাসও চৈতন্য 


৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


প্রভাবের সাক্ষা বহন করে। “সাতানি, (চৈতন্য ৯সাতানি 2)-রা এ অঞ্চলের ধর্ম- 
সম্প্রদায়গদ্দলর মধ্যে সংখ্যারিষ্ঠতায় দ্বিতীর । এ*রা হোলিয় ও অন্যান্য নিম্বর্ণের 
মানুষের পৌরোহিত্য করেন । এ'রা বিষুকে কৃষ্মর্তিতে উপাসনা করেন এবং এরা 
চৈতন্যের সম্প্রদায়ভুন্ত । এ'রা নিজেদের 'বাংলার বৈষ্ণব” বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। 
“106 91011 810 0116 17040100996 17011161019 500. 10116 210 09881004 
25 1011055 0% (17০ 1101092, 2170 00161 10061101 089165...[116/ 916 ৮018193 
০ ৬1911010 99109০19119 1) (০ [01 01 11150)00) 810 816 00119৬৩15০0 
০11916017752,---01165 0811 00610991505 $419110025) 0191321১005 01 730105217, 
[ 17/7770161 092০10০1০07 17214---1555915 & 09018 (1908), 7. 48 ] 
ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের 015000চ 082016661 গুলিতে চোখ বুলোলেও বোঝা 
যায়, শ্রীচৈতনাদেবের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত কেমন জীবস্ত---:19% 1)1১ 2০৮৩1 
15 51111 ৮/0110,7 211 ০৬০17100197 | চতুদ্শি শতকের মারাঠী পাহত্যে ভান্তস্তোত্র 
অভঙ্গ রচাঁয়ন্রী জনাবাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ 
করেছেন বঙ্গীয় সন্ত চৈতনোর ভাবোল্লাসকে_ 4908081 3 2 ঘআ)1006 
[০1501791105 *----. 10 (10 ড1)019 10911019102 01 7101901)1 11101217116. 
29106 21999, 9১ 91৩ ১959 10) 1101 001020709) 016 010 [0009500০0০0 
1001 00৫.--.11715 51100710 2070 11011000116 17710-901৮001 11৬০0 21775 1) 
(2 0০510). [9০ ৮/০1001 000 0119 ৮615 99170 003190% 17. 01)016277)9) 1175 
9০101 01173011201 7?” [11917018502 90815 02200691, 0. 20-21] 
মহারাস্ট্রের 'নাসিক' নগরে "চার সম্প্রদায় কাঁ আখড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যড়ভঞ্জ 
বিগ্রহ সোবত হয়েন। দোলপৃর্ণিমায় মহাপ্রভুর উৎসব হয় (গৌড়ীয় বৈষব 
আঁভধান -১৯০৩ পৃ. )1৮ 


শ্রীচৈতন্যের ৪৮ বছরের জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সবটাই কেটেছে গাঁড়ব্যায় | স্বভানতঃ 
ওঁড়িষ্যার জেলা গেজেটিয়ারগুলিতে চৈতন্য প্রসঙ্গের উল্লেখ সবচেয়ে বেশী | গঁড়ষ্যার 
ময়রভপ্জ জেলা গেজোঁটয়ারে জানানো হয়েছে-_40091118 006 116 01 716210171019- 
10০50, (116 2121109018 01 1৬00011055/210, [08৬) 911 (51791121759, ০2170 1০9 
00171550 11) 1510 4.1), 71109 8909009 06 00৮10090985 16৬915 1119 
911 01781191759 018 1015 ৮2 (0 ৮1 ৮151060 11011112100019, ৮/1:2170 175 
10110101500 (110 [0691010 0১ 1)15 ৫9৬০9610718] 109৮6, (1৯ 67 )। এই গ্রন্ছে 
কাঠুয়া অমরদা" গ্রাম সম্পকে বলা হয়েছে_-“4১০০০910178 10 8৫101901079 
৬11185615০1 4১109102. 11১162.0 01 99101919178 91010169 01 09০০, 617091817100 
01791100052 004 1015 [9110/019 0 (1211 129 [0 7011 ৮101) ঠা€৮7০০৫ 9770 
001 015 16550100016 ৬1110809 15 09160 1801058 (00001) ) 4৯100৩0০৮০০ 
0০ 076 0015567009১ (0. 457-8)। শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পদ্রী 
যাবার পথে এখানকার লোকেরা তাঁদের খাদাবস্তুর বদলে স্বালানী কাঠ 'দয়ে 
আপায়ন করে, এইজন্য আজ পযন্ত লোকে বলে “কাঠুয়া অমরদা” | এই একই গ্রন্থে 


সর্বভারতীয় ক্ষেতে চৈতন্যপ্রভাব ৭ 


প্রনাপপূর' গ্রাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে-এ গ্রামে একটি কুটিরে জগন্নাথ, দাঁধবামন 
ও মহাপ্রভু চৈতন্যের মূর্তি পূজো করা হয়। দোলপার্ণমায় চৈতনাজন্মোৎসব 
উপলক্ষে এখানে শত শত তীর্ঘযান্রী মালত হন। এই উপলক্ষে অহোরান্ন নামকরন হয় । 
প্[1)016 15 2 91021111011) 91101) 010 1118£65 01 13221171811), [020110010181) 
৪71 71910171910 ০09100058 816 10151110060 1718110100৯ 01, 0118011)5 
8০,০1]1019 10616 109 961607806 110 1110) 01001915819 06 00019114119 01) 
[001 70170177800 0115 900851092) (1)৩৬ *10% 110 170110 0111911 08) 00৫ 
0101)1 111,000 5(00.৮ (0. 483)। 


পুরীর পথে, মোঁদনীপুরের দক্ষিণে, একটি গ্রামে মহাপ্রভু নিমডাল দিয়ে দশতন 
করোছিলেন। সেই গ্রামটির নাম হয়ে গেল 'দশতন' । এ প্রসঙ্গে 960891 1019170 
€)62011021-1৬1101701)016 গ্রন্থে 1 5. ৯. 0175116/ ১৯১১-য় লিখেছেন 1)910141) 
৪ 5118৩ 11) 076 5006) 01 1170 71101910010 ১1৫/৮1১)01), 5118690 40 71165 
50811 91 1$11011010010,  /১০০910078 (919১1 10100100919) 01041601595 ০0 1015 
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ওড়িয্যার কোরাপুট জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণ পথে মহাপ্রভু 
এখানকার মংসাতীথ" ( মচকুণ্ড) দেখে যান এবং এ অঞ্চলে শ্রীচেতনোর নব- 
বৈষবধর্ম খুবই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । 0105 009-৬0191108৬1১]] ৮৪) 
01 91111 01)916909%, 0১০00 01৮ [91817] 111 01151011017 174 1819 11914 
11151 1010 0০170109098 ৬19164 1৬01550 11109 (14030110010) ঠা) 079 
০০৮।5৬ 01115 01181117950 11) 016 ১০1101)”, [15,359 | 

ওড়িষ্যার জনজীবনে চৈতনাপ্রভাব সম্পর্কে 1701100 তশর এাঁড়ব্য।' গ্রন্থে 
(১৮৭২ খ্াঁঃ ) লিখেছেন--“সমগ্র ওঁড়ধ্যার চৈতন্য-অচ্না বলতে গেলে পারিবারিক 
পূজায় পারণত হয়েছে । পুরীতে তার নামে একটি মন্দির এবং সমগ্র প্রদেশে ছোট 
ছোট নানা মান্দির তর পূজার জনা গড়ে উঠেছে । সাধারণতঃ তকে বিষুর সঙ্গে 
একসঙ্গে পূজো করা হয়--এরকম বিষু-গোৌরাঙ্গ অর্চনার মন্দির বত মানে পুরী শহরে 
আছে ৩০০ এবং সব জ্তেলা মিলিয়ে আছে &০০টি। এই মুহূর্তে চৈতনা গুঁড়ধাযর 
সাধারণ মানুষের কাছে এক মহান পাঁথকং।” &][৩ 200190101) 01 (০1191121156 
1705 96০0109 8 ৪০91 01 09117115-5/01311]) 10101181)0900 01/558, 10] 0010) 
(17016 15 2 (6111010 51770012119 ৫০0100000 10101517010 0170 10917% 11010 51111- 
[06১ 216 ১০2009164 0৬61 110 29717, 1901 176 15 8011918119 2,00164 17. ০০02- 
106৩0101791] ৬191)00 27 01 50001) 10101 10111010হ 01016 210 20 0165011 
390 ঘা 005 109৬1) ০0 1১801 200 509 117) 056015695, * 41 0715 17001771017 
01741190819 0০ 2০১1০ 01 016 ০0171171920 7090010 10 011599.+ 


৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ওঁড়ধ্যার “পণ্চসখা' বলরাম, জগন্লাথ, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত ছিলেন চৈতন্যের 
পার্মদ। অস্যুতানন্দ প%নখার সঙ্গে চৈতনোর ঘনিষ্ঠতার কথা 'লিখেছেন-_ 
বৈষব মন্ডলী খোল করতাল বজাই বোলান্ত হরি। 
চৈতন্য ঠাকুর মহানত্যকার দণ্ড কমণ্ডলুধারী ॥ 
অনন্ত অ্যাত ঘেন যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ । 
এ পণ সখাহি* নৃতা করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত ॥ 
[ শন্যসংহতা, ১ম অধায় ] 
এই পণ্চসখাকে শ্রীচৈতনোর অজরঙ্গ লীলাপাঁরকর বলে আঁভহত৩ বরে কটক 
রেভেনশা কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক স্বর্গাঁয় আতবিল্লভ মহান্ত লিখেছেন--ভন্ত হয়ের 
দুঃখ নিবারণ, পাপের উচ্ছেদসাধন ও পাধুর পাঁরন্রাণ ছলে ভগবান হরি নজললা? 
আস্বাদনের জনা শৃদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূততি শ্রীকৃষচৈতনারূপে মানবাবগ্রহ ধারণ করিয়া 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পাঁরকরবর্গের উপাশ্থাতি 
অপরিতাজা-_সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণাভমি উৎকলখণ্ডে 
যে মধুর প্রেমলীলার হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছল, তাহার প্রধান কারণ 
শ্রীচৈতনাচন্দ্র ও তাঁহার পারিকরবর্গ। সেই পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভন্ত, যথা 
অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ । পণ্চসখা তথা পণুশাখা--বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনস্ত ও 
অচ্যতানন্দ । অচ্যাতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা” । 
বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অচ্যুতানন্দের 
হরিবংশ এবং বলরাম-জগন্লাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন বথ্য গুঁড়মা ভাষার 
নবদিগন্ত উন্মোচিত করোছিল। (321812100 7085 £ 921011%0 4১1004617। 1982, 
[. 85 )। 
পণ্তসখার এই উন্দাঁপত ভূমিকার অন্তবালে আছেন শ্রীচৈতনা। ওঁড়আ চৈতন্য 
ভাগবত প্রণেতা ঈশবরদাস স্পম্ট ভাবেই জানিয়েছেন, চৈতনাপ্রেরণাতেই ”ণসখা এইসব 
রচনায় ব্রতী হয়োছলেন 1 
“জণ জণরে শাড়ী দেই । কহান্ত চৈতন্য গোঁসাই*। 
পুরাণ গীতলস কর । যাহা লেখিব প্নহসার। 
অবতাবিক যেতে বথা । লিখন কর শাস্পোথা? 
পিগশাখা এ নীলার । সেবা বরান্ত দেবহরি। 
পূরাণ কলে গীংরস। অবতার গীত প্রকাশ? । 
| ঈশ্বরূদাস £ চৈ. ভা. &9 ভধায়] 
জগন্নাথ দাসেব গাঁড়মা ভাগবত পড়ার আশ্রহে নিরক্ষর মানুষ পড়াশুনা 
1শখোঁছল | বঙ্গীয় সমালোচক প্রিয়বপ্জন সেন 'লিখেছেন “উীড়শার গ্রামে গ্রামে এই 
ভাগবতেব প্রচার আছে। প্রতোক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমন্ডপের মত 
ভাগবত্ল্লী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সে-ও শিয়া শুনিয়া ভাগবত 
শাখয়াছে ( ওঁড়িয়া সাহিতা, পৃ. ২১71” 


ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতনাপ্রভাব ৯ 


আছ্ভাতানন্দ সম্পর্কে ড. মায়াধর মানসিংহ লিখেছেন--“পণ্চসখাদের মধো বরঃ 
কনিষ্ঠ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক । সম্দ্রান্ত করণক্‌ৃলে জন্মগ্রহণ কনিয়াও 
তিনি আন্ত কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা দের গোষ্ঠীগুর ও গোম্ঠীদেবতারূপে 
উীঁড়শ্বার সব প্াাজত। তান নিজের জন্মগত জাতি-অহামিকা পাঁরতাগ কারয়া 
নয়শ্রেনীর সেই লোকজনের মধো এবনু বাস করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত 
সম্প্রদায়গ,ণীলকে সে পর্যন্ত তলভা মন্ত্র ও শাস্ন অহাচিতভাবে সেই প্রথম পরিবেশন 
করিয়াছিলেন ৷ নে "যন্ত এসব কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গতীলর মধো আবদ্ধ ছিল। 
অচ্যুতানন্দ কৈবতদের আধা তক উন্নতির ভনা বৈবশঙগাতা” ও গোপালদের সামাজিক 
[শনচার নিমিত্ত 'গোপালঙ্+ ওগাল' গলাঁখলেন। সেবালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা 
ছিল অতান্ত বিরল ।” [গাঁড়জা জাহতান্জ ইতিহাস, প:১৬১] 

এইভাবে পঞ্সসখার রচনা ও কর্মের মধা দিয়ে যোড়শ শতকের গাঁড়ষণ সমাজে ও 
সাহিত্যে এল নন জাগরণ । এই জাগরণের মুলে ছিলেন শ্রীচৈভন্য । এ সম্পর্কে পণ 
সখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকাতি। 


শ্রীচৈভনা কলিযূগে কৃষ্ণ হেলে জাত । 
ভাঙক সঙ্গে চার সখা হোইল. মে ভাত ॥ 
[অচ্যুতানন্দ £ গুরুভান্ত গাঁতা, প্রথম খ্ড ৪৩২ ছান্দ ৩৬| 
শিশু যে অচ্‌ঙ যশোবন্ত বলরাম | 
শুদ্রবুল উদ্ধারিবহ আম্ডে চারজন ॥ [তদেব, ৩৩ ছাণ্দ ১২৮] 
অচাতানন্দ তাঁর শিষাদের ধলেছেন সেই কণা ভরা প্রেরণার কথা-- 
ব্লহুগে শ্রীচৈতনা খোলনৃভা বরে । শ্রাটৈতনা ল'লা কবে পদে পদে ফেরে॥ 
চৈনা করুণা, যে তুম্ভঙ্ব? ছন্তি বরে। বারগোপ রাহাসরে অট তুম্ভ সরে ॥ 
[ তদেব, ২য় খণ্ড, ৯ম পটল ] 
£ সখা রচিত নানাগ্রন্হে চৈতনাবন্দনা) চৈওনাপ্রচারিত প্রেমভান্তবাদ ও অন্যান্য 
প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে । ও'ড়িআ ভানায় রচিত এই গ্রন্যগ্ল- বলরাম দাসের 
“বেদাগ্তসার গপ্ত গঈতা”, 'জ্জান উজ্জল মণি, 'ভগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের 
ভাগবত, পদ্মপাদ সধানাধ, নীলাগাঁরধান, 'নিত্যনীলাদ্রীবিলাস। নিতা গৃপ্ুচড়ামানি, 
সুধাব্য়মূ, বৈষব আচরণ, গুরু প্রণালী, বলধাম দাসগ্ক গুলুপরম্পরা ও সাধনা ; 
যশোবস্ক দাসের প্রেমভাঁন্ত ব্ু্ষগীতা, স্বরোদয় ; অনন্থের পদ্নবনরাস, ঠুল-শুনারাস ) 
এবং অছ্রাতানন্দের গুবু ভক্তি গাঁতা, শনাসংাহ- শা, অনাকার সংহিতা, নিত্য পাহাস, 
গোপালঙ ওগাল ইত্যাঁদ এ ক্ষেত্রে উল্লেখমোগা | 
ওডিধার সাহিতো ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বচিত চৈতনাচার৩ মোট %ট-- 
১. কাহাই খুন্টিমান 'মহাভাবপ্রকাশ', ২. মাধব রথের চৈতন্যবিলাস, ৩. ঈশ্বর 
দ্ধাসেন চৈতনাভাগবত”, ৪. দিবাকর দাশের জগন্নাথ চরিতামৃত” (প্রথম সাত অধ্যায় 
-এশুলি গুঁড়আা ভাষার রচিত, &, গোবিন্দ কবির 'গোরকফোদয়” কাবা- এট 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত । 


১০ ভারতায় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


চৈতনা প্রভাব বিদগ্ধজনের উপর যেমন পড়েছে, তেমনি পড়েছে লোকজীবনেও। 
নানা প্রদেশের তথাকাঁথত নিম্নবর্ণের মানৃষের মধ্যে, অরণ্যচারী আদিবাসী ও পাহা- 
'ডিয়া গোম্ঠী গুলির মধ্যে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 
দক্ষিণ ভারতের 'সাতা'ন' সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে । মনীষী রাজনারায়ণ 
বস বলেছেন, “আম কানপতর প্রভাতি দেশে চৈতন্য মতাবলম্বী হিন্দস্হানী দেখিয়াছি 
(বাংলা ভাষা ও সাহিতা বিহ্নক বন্তুতা, ১৮৭৮ শ্রীঃ)1 শিশির কুমার ঘোষের 
'আময় নিমাইচরিতে" আছে, ইলোরায় রাধাকৃষণ মন্দিরের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম নিয়ে 
খোল করতাল সহযোগে কীতন হতে শুনেছেন বাঙালী পর্যটক রামযাদব বাগচা। 
[বপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন _ 
+98(9100 06 1117 00 ০0117017101) 102191012110)5 11658989 191095919155৫ 
০101119 17007-11170401 01215 0 11110191106 11101. 17 0110 1770 01 016 1,01৫. 
৬/০ 0183 1010 0116 %/11016 0017 01 710101080110 10 00100-0250011) 01018 
0০০01771176 ৬:1,5118$45 01 01০ ১০1,০০1 01 91000 00119112092, 71917270721, 
[03011801 ৬8151770131), 0. 103 ॥ 
নৃতাত্তিক নির্মলকুমার বস্‌ জানিয়েছেন - “মহানদীর উত্তর ভাগে ঢেঙ্কানাল, 
পাল লহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষুদ্র রাজা । এই তিন রাজ্যে জয়াঙ্গ নামে 
এক জাতি বাস করে । পাল লহড়াতে এখন পর্যন্ত জযয়াঙ্গদের মধো একট বিচিত্র ব্রত 
প্রচলিত আছে । বৎসরের মধো কোনো একাঁদন জযুয়াঙ্গগণ পাতার ঠোঙায় কিছ ফল 
সাজাইয়া বনের মধো রাখিয়া আসে। মহাপ্রভু নাকি এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফল 
ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; সেই প্রাচীন ঘটনার স্ম1৩ আজও জুয়াঙ্গ জাত এইভাবে বহন 
করিয়া আসিতেছে” |পহন্দু সমাজের গড়ন? প্রথম অধ্যায় 2 প্‌. ৬]। 
পরিশেষে উদ্ধার করি একালের প্রখ্য।৩ সাহাত্যিক শ্রীষ্ন্ত নাবায়ণ সান্যাল মহাশয়ের 
দণ্ডকারণা ভ্রমণকালে পাহাড়িয়া গোষ্ঠীব উপর চৈঙনা প্রভাব আবিচ্কার-কাহিনী-_ 
“শীলবংশী রাজাদের রাজধানী নন্দপুর ছিল শীলানদীর ধারে । নন্দপুর আজও 
আছে । জয়পুর থেকে বানে করে যাওয়া যার । যাঁরা দস্ডক।রণ্ দেখতে আসেন তাঁরা 
অবশ্য কেউই নন্দপুরে যাননা ।- ভাজ সেখানে কিছুই নেই । কিন্তু মৎস্যতীর্ঘে আজও 
যায় যান্রিদল | তর্ঘযান্রাঁ নয়, এক্সকাস নের মোহে পড়া পর্ণটক | জয়পুরের পয়ন্রিশ 
মাইল দক্ষিণে প্রাচীন কালের মংস্যকুণ্ডে গড়ে উঠেছে এক জলবিদযাৎ পাঁরিকজ্পনা । 
মতসাকুণ্ড নয়, “মাচকুণ্দ হাইড্রো-ইলেকান্রিক প্রজের ॥ বিজলীবাতির শতঙনরী গলায় 
আধূনকা “মাচকুন্দ' ডাম দেখতে আসে সবেশ তরুণ-তরুণীর দল। তারা 
জানে না শেখানে শতরাঞ্জ বাছয়ে দু দণ্ড হই হল্লা করে গেল, হয়তো ঠিক সেইখানেই 
একাঁদন নাম সংকীর্ভনের আসর জাঁময়ে বসেছিলেন শ্রীচৈতনাদেব ! 
শ্রীচৈঙন্য মহাপ্রভু চলেছেন সীমাচলম্‌ তীর্থ থেকে বন্দাবনের দিকে। পথে 
গোদাববী তীরে বিদ্যাপুব । নেখানকার শাসনকতা রার রামানন্দের সঙ্গে মহা প্রভুর 
সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে চাঁরতামূতে । সীমাচলঘ: থেকে বিদ্যাপুরে যাবার পথে 
পড়ে গভীর এক অরণাপর্বত | তখন তার নাম 'ছিল মাল্লকা-মর্দন 'গাঁর ৷ লৃগযুগান্তরের 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতনাপ্রভাব ১১ 


উচ্চারণ বিকাতিতে আজ যা নাকি মালকানাগার ৷ সুতরাং হয়তো মহাপ্রস্ুকে এই 
দূর্ভেদা অরণাপর্বতের পথেই যেতে হয়োছল বন্দাবনে এ কথা মনে করার বিশেষ 
কারণ আছে। ভ্রমণের এই পযয়ে মহাপ্রভুর মৎস্াকুণ্ড দর্শনের কথা আছে। অবশা 
অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন-__ এই মৎস্যকুণ্ড ছিল অধুনা ফরাসী কবলমস্ত মাহেতে। 
অর্থাৎ মালাবার উপকূলে । দুপক্ষই অনুমানের উপর ভর করেছেন । কৃষদাস 
কবিরাক্ত স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন যে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাতযের তীর্থগুলি যে 
পযয়িব্রমে দর্শন করেন সেই পযয়িকরমে তিন ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারেন নি । সতরাং 
শ্রীরামচন্দ্রের মতো শ্রীচৈতনোর পদরজোধন্য কিনা এ আবণাকভমি, সেটা কেউ সাক 
বলতে পারে না। 


আমার কেমন যেন মনে হয় মহাপ্রভু দণ্ডকারণোর এই দক্ষিণাঞ্থল দিয়েই গিয়োছলেন 
বন্দাবনেব পথে! আমার অনুমানের সপক্ষে একিমান্র যুত্তি আম দাঁখল করাছ। 
ভাষাঁবদেরা হয়তো এ বিষয়ে আলোবপাত করতে পারেন । 

মালকানার্ার অণচলে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় বাস করে অদ্ভুত এক আঁদবাসাঁ 
জাত। তাদের নাম বোণ্ডো । সমস্ত দশ্ডকারণো যঙগুলি আঁদবাসী জাত আছে 
তার মধ্যে তিন|টর প্রকীতি একেবারে আঁদম । সভ্যজগতের সঙ্গে এই তিনটি জাতির 
সংস্পর্শ সবচেয়ে কম । আবুজমাড় পাহাড়ের মাথায় বাস করে আবন্জমাড়িয়া ; 
গঞ্জাম জেলার কাছাকাঁছ থাকে শবর, আর মালকানাগার অণ্থলে আছে বোশ্ডোরা । 
মুরিয়া, পরজা, ভান্রা, কয়া, ভোরলাদের তুলনায় এই 1৩নাঁট জাহ অনেক বেশী 
অসভ্য । জয়পুর থেকে মালকানাগাঁর যাওয়ার পথে পড়ে একটা গণ্ডগ্রাম_ গোবিন্দ- 
পল্লী । সেখান থেকে একটা বনা শড়ক চলে গেছে দক্ষিণমুখো ॥ এ পথে পড়বে 
একটি ছোট গ্রাম মুন্ডাগুডা । বোন্ডোদের যাঁদ দেখতে চান তাহ'লে এই মুস্ড।গন্ডা 
থেকে মআাপনাকে পাহাড়ে চড়তে হবে ॥। দুর্গম পাহাড় পৌরযে আপান পেশছবেন 
বোণ্ডোগ্রামে ৷ খাদ্যপানীয় কিছুই সেখানে আশা করবেন না- আপনাকে তাই 
হাতে করে নিয়ে যেতে হবে টিফন-কারিয়ার, জলের বোতল আর প্রাণ । যে কোন 
মুহুর্ভে ওরা তার ছখড়ে বসতে পাবে । আতি অল্পেতেই ওরা চটে যায়। ওদের 
মেয়েরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলে । উধার্গে কোন মাবরণ দেয় না । অগূরণণাতি হার, 
বালা, ছুঁড়তে প্রত্যেকটি মেয়ে যেন জংয়েলারী দোকানের চলমান শো-কেস। 
পুরুষেরা নেংটসার। যে শিব আর শান্ত সারা ভারতে নাক গাঁলয়ে ঢুকে পড়েছেন, 
তাঁরাও চড়তে পারেনর্ণি এ পাহাড়ের মাথায় । ওদের যে '্লীখত বর্ণমালা নেই 
সে কথা বলাই বাহুল্য--ওদের কথ্যভাষাও সম্পূর্ণ অবোধ্য । তার মধ্যে তামিল- 
তেলেগু অথবা সংস্কৃত তৎসম বা ততভব শব্দের ছিটেফোঁটাও নাই । ওদের বিবাহ 
হয়, পিতৃকৃল সমাজ | স্পরী হচ্ছে স্বামীর 'কুনয়, স্বামী হচ্ছে “আম্পর' । ছেলের 
প্রাতিশদ্দ “অন', দাদা-_“মাঙ, ; এমন কি সম্পর্ক মা" যার আঁভধা প্রায় সারা বিশ্বে 
'ম' অক্ষর যুস্ত তাকে বলে 'ুংং । এহেন বোণ্ডো ভাষাতে দুটি শব্দের সন্ধান পেয়োছি 
ষা আমাকে নিঃসন্দেহে বিচলিত করেছে । 

ঈশ্বর বা ভগবানের একটা ধারণা ওরা করতে পেরেছে ৷ যাঁদচ তর সত্তার যে 


১২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


ধারণা ওরা করেছে তার সঙ্গে ব্রহ্মা, আল্লা বা গডের কোন সাদশ্য নেই-তব্‌ তিনিই 
ওদের আঁধদেবতা । সেই অজানা জগৎানয়ন্তাকে ওরা যে শব্দ 'দয়ে চিহুত করেছে 
সে শব্দটা হল মহাপ্রভু" । আশ্চর্য নয় ? 

এ ছাড়া ওদের সামাঁজক বীঁতিতে পাতানো বন্ধ্ত্বের মূলা খুব বেশী । আমাদের 
দেশে ছোট মেয়েরা যেমন সই পাতায় । ওদের দেশে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তেমান 
সই পাঙায়। এই বন্ধৃত্ববরণ একটা ধমাঁয় অনূঙ্ঠান। আমাদের ধর্মে শোযাপন্ত 
নেবার মতো । প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে আপন ভাইয়ের 'বিবাদ হলে ওরা বন্ধন পক্ষ 
[নয়ে লড়ে । সই পাতালে এক. নামকরণ করতে হয় । একজন অপরঞ্জনের গঙ্গাজল, 
চেখের বালি কিংবা মহেন্দ্র ভালায় চুরুটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি জাতীয় একটা 
গবছু হয়। ছেলেবেলায় পড়োছি ব্রেলে।ক্যনাথের মশা কঙ্কাবতীর সঙ্গে পচাজল ও 
পাতিয়োছিল । বোশ্ডারা এই ধরনের আমৃত্যু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে একজন 
হয় আর একজনের মভাপ্রমাদ? । 


আম অবাক হয়ে ভেবোছ যারা দাঁদকে ডাকে পিমঙ', বোনকে ডাকে কু” জ্যেঠা 
যাদের বৃমান” *বশুর “আত্কুই'_-তারা জগতানয়ন্তাকে 'মহাপ্রভু' নামে ডাকে কেমন 
করেঃ কে আদের 'শাঁখয়েছে ঈ*বরের এ অভিধা ! আর যে অচ্ছেদা বন্ধুত্বের মর্ধাদা 
আমৃত্যু মাথ।য় করে রাখতে হয় ওাকেই বা কেন বলে 'মহাপ্রসাদ' ১» বলা বাহলা, 
প্রসাদ' আর প্রভু" শব্দ দুটির বাবহার ওদের ভাষায় নেই; আর মহা" কোন 
উপসগ্গই নয় ওদের কথা ভাধায় । 

তাই আমার বিশবাস করতে মন চেয়েছে যে, শুধু শ্রীরামচন্দ্রই নন, প্রেমের অবতার 
শ্বীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলও পড়েছিল এই দণ্ডকারণ্যের প্রত্যন্ত দেশে ।” 

[দণ্ডক-শবরা (প্রথম পর্ব) £ নারায়ণ সান্যাল প্‌. ২৫-২৭ প্রথম সংস্করণ ১৯৬২] 
ও'ড়ব্যার কোরাপুট জেলার এই মৎসাতীর্থে বা মাচকুন্দে ষে মহাপ্রভু এসোছলেন সে 
ববরে কোরাপুট জেলা গেজেঁটয়ারের সাক্ষ্য আমরা আগেই উল্লেখ বরেহি । 


সমগ্র ভারঙ ব্যাপী চৈতন্য প্রভাবের এই রূপরেখার লক্ষ্য করা যায়, ভারতের 
বাঁভল প্রদেশে সাহিত্যরচনায় 1বদগ্ধ রাঁসকজনদের যেমন 1তাঁন অনপ্রাণত কবোঁছিলেন, 
সম।জক্ষেত্রে তেমনই ৩থাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাকে দেখোঁছলেন তাঁদের মত্ত 
দাভারুপে নববৈষব ধর্মে ও সমাজে বণ'শ্রমী বাভিচার না থাকায় স্বধীন ধর্মজীবন 
যাপন করতে পেরে মানবিক মূলাবোধে তাঁরা উদ্দীপ্ত হয়োছলেন ; প্রেমভান্তির লক্ষো 
প্রীতাষ্ঠি৩ এই বৈষুব সমাজে জাঁওভেদ রইল না বাংলায় প্রবাদ 'জাত হ।রয়ে বোজ্টুম', 
ওডধ্যায় বলে, ছয় জাতি ছত্তিশ গোলা, বৈষ্ণব হেলা ত সবু গলা"); অসবর্ণাববাহে 
1বধবা বিবাহে কোন বাধা রইল না, 'হন্দ; বিবাহের বায়বাহধ্লা বঁজিতি হল 
'কন্ঠিবদলে” 'শদ্র গুরুর ব্রা্গণ' শিষ্য হল এবং মাতৃভাষায় ভত্তিগ্রন্থ পাঠের 
স.যোগের ফলে নিরক্ষরতা দর হল, ধর্ম ব্যবসায়ী গুর্দের ও পরোহতদের প্রাধান্য 
খর্ব হল। 


ফলতঃ রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে চৈতন্যপল্হীদের সংঘাত ছিল অনিবার্য । 


সর্বভাতীয় ক্ষেত্রে চৈতনাপ্রভাব ১৩ 


চৈতন্যোন্তর ওাঁড়ষায় এই সংঘাত ও তার পাঁরণাঁত সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধায় 
উৎকল বশ্বাবদালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক ) পিখেছেন-- 
“শামানন্দের প্রভাবে ব্রাঙ্ষণদের দ্বারা নির্যাতিও শৃদু সমাজে চৈ৩ন্য ধর্ম প্রসারিত 
হলো ও ব্রা্গণের গুরু শূদ্র হলেন । গোঁড়া ওঁড়য়া ব্রাহ্মণেরা চৈওণ্য সম্প্রদায়কে 
প্রীওর চক্ষে দেখেন না। ময়্‌রভগ্জ ও বালেম্বর ভেলার বধু) কৃষক পারবারে 
রাধাকৃষণ ও চৈতন্য পুঁজত হন। ব্রাহ্মণেরা বাধাকৃঞ্ক পুজা করেন বিস্তু প্রতোক 
জাতের অগ্রা্ষণ পুরোহিত চৈতনা পূজা করে থাকেন । তাঁদের 'আধকারী' বলা ংয়। 
শিম্নবণণ কন্ড্রাদেরও আঁধিকার আছেন | কণ্ড্রা নৈষবদের বালেশবর খেলায় 
'শালন্দ৭ী' বৈষব বলা হয় । ঝটক জেলার আরেক, "নিম্নবর্ণ 'পানো' দের মধো চৈতনা 
সম্প্রদায়ভুন্ত দেখা যায়” । 
[ওঁড়বায় চৈঙনা ধমের প্রসার £ শ্রীচৈওন্যান্টক, প..৮৭] 
দক্ষিণ ভারতে চৈতন্যপন্ছী 'সাতাঁনিরাও পরথওঁকালে হয়েছেন 'অ্রাহ্মণ' বৈষৈ [- 
দের বৃলপুরোহিত এবং কৃশিজীবী সম্প্রদায়ের গুরু । 1000 নিন/৭0৬7 ৭0 
(1711) 19115515109 17017-131511174]1 ৬৭151171525) &0709 19 58৬০141010৩ 
০111 :1111 0975109 7) 
[1440145 101507100 09/৩010055 : $124101041417910 1907) ০0) 111] 
নব বৈষ্ণব সমাজে পরবতণকালে অবক্ষর দেখা দিয়েছে, পান্মণ-শত্র ভেদ নাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ' বৈষবেরা 'শদ্রু বৈষবদের থেকে আবার পৃজো আদায় করেছেশ, 
হিন্দু সমাজের সামাজিক মধাদা রক্ষার ভূত বৈষব সমাজকে পেয়ে বসেছে। এই 
অবক্ষয়ের 'দনে চৈতন্য প্রেরণা এখনও কাজ কবে চলেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ 
মানুনের মধো-প্‌বভারতঠের মণিপুবাীরা, দক্সিণ ভারতের সানি ও দাসাপণা 
দাস গায়ক | গুঁড়নাব বোণ্ডোকস্ড্রাপানো হার পাল লহড়ার জয়াঙ্গ সম্প্রদায়ের 
মানুষেবা- এরা সেই সাধারণ মানুন । চৈওনা প্রেরণার পরিনিবণি এদের মানাবিক 
মূল্যবোধে। 


ছ্িজ্ভীঞ্স জন্্যা্জ 
চৈতন্য গ্যাসের পরবত+ ভারতণয় প্রেক্ষাপট 


এ্রীঠৈওন্য জীবনের এক পর্ব শেষ হল গথ্ধা থেকে ফিরে এসে ১৫০৯ ধাঁস্টাব্দের 
ডসেশ্বর, বাংলা পৌষ মাসের সমাপ্তি পর্যন্ত কী ৬ন-নত'নে । আরেক পবেরি সূচনা হল 
১১০ প্রীস্টাব্দের গোড়ায় সন্গ্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে । ১৬১০ থেকে ১৫৩৩ প্রস্টাব্দ- 
এ হল তাঁর জীবন পনার্ধের ব্যাপ্তকাল। এই সময়কার সর্বভার অপ্ন প্রাওহাঁসক 
প্রেক্ষাপট জানা থাকলে এ্রীচৈ তনে।র জীবনের ঘটনাবলট?র কালানরয় ও অন্যান্য দকগহীলি 
পবত্চার হয়ে উঠতে । কোন- ঘটনা সম্ভদ, কোন, ঘটনা অপধ্ভব-সে ববচার এাওহাঁসক 
প১ভাীম জানা না থাকলে করা সম্ভব নয়। সোঁদকে লক্ষ্য রেখে আমরা চৈতন্য 
সমকালীন ( সন্যাপোত্ত7 কালে) ভাপতবরের পাজনোতিক চেহারাঁটি বুঝে নেবার চেত্টা 
কলব। ১৬১০ থেকে ১৫৩৩ খ্াীস্খব্দ পর্যন্ত প্রসারও কাল-সীমায় বাংলা, আস।ম, 
ও।ডুষ্যা, বজয়নগর, পওগীজ আাধকৃ৩ এলাকা এবং দিল্লীর রাজনোওক হীঠহাস 
আমাদের জানতে হবে । 


বাংলা বা গোড় 

এই পর্বে গৌড়ের ঠসংহাসনে আসীন সধলতান আলাউদ্দীন হসেন শাহ €(১৪৯৩- 
১৩২ খ্রাঃ)। হ'সপেন শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে কসেন তাঁর জ্হ্ঠ পন 
নস রং শাহ ১৫১১-১৫৩২ খীঃ )। ববভাওপ পীডার গ্রায্ত ৈ. 9৪. ₹০১ 
।শখেহেন” আলাউদ্বগীন হংসেন শ।হের রাজত্বকাল নধ্যযৎগেণ বাংলার ই হহাসে একা 
সমবণীয় অধ) । একগনা ছাব্বশ বহরেস রাজঙ কালে হধসেন শাহ তাঁর উদ্ারনশাত, 
প্রখাসীনক দক্ষতা ও সামীরক অভিযানে দৌলতে পাজ্যে শাত ও সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম 
হন। আভ,৩বাণ শা"৩ ও নিরাপত্তা, ববসা-বাণজ্যের সংযোগ” দেশের পূব 
সীমানার শোঙ্গোলীয়দের বিরদ্ধে এবং দাক্ষণ-পাশ্চমে ওীড়ষঠার গজপাও রাজাদের 
বরনদ্ধে যধ্দ্ধাভধান-_বাজে।র মান,যো মনে নহন উৎসাহ-উীপনার সঞ্সান কল) 
সমকালীন বাংলা সা।হত্যে ভার ষথেন্ট প্রমাণ আছে । 

[সংহাসনাধোহণের পর হঃসেন শাহ 'দিল্ল*র সুলতান ও জৌনপুবের সুলতানের 
মব্যে যৎ্ধাবগ্রহের ফলে কিছ টা অস্বান্তক্কর অবস্থার শ্ড়েন। এই সব য,দ্ধো ফলে 
জোৌনপন্ধের শক সুলতান কোণণাসা হয়ে পড়েন এবং একশান দবহারে তীর প্রত্ৃত্ব বজায় 
থাকে। এ২ অবচ্হায় ১৪৯৫ গ্রীন্টাব্র দিল্লীর সলতান সকন্দর লোপ শক 
সংল,নের বির,দ্ধে বাহনৰ প্রেরণ করলে শক সুলতান বাংলা সুলগভান হুসেন 
শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাঁরীস্হাতির উপর দ্যা্ড রেখোছলেন হ.সেন শাহ। 
[তান সঙ্গে সঙ্গে 'সকন্দর লোদীর আকগান সেনাবাহিনীর 'িরদ'্ধ নিজের পত্র 
দানিয়েপের নেতৃত্বে এক সেনাদল প্রেরণ করলেন। পাটনার প্রায় ৩০ মাইল পূবে 
“ড়-এর রণক্ষেত্রে দুই বাহন পরস্পরের সম্মুখীন হল। সুলতন সকন্দর লোদীর 
বাহিনী বাংলার সেনাবাহনণর প্রীতরোধে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল এবং সিকশদুর লোদী 


চৈতন্য সন্যাসের পরবতণ ভারতায় প্রেক্ষাপট ১৫ 


উভয় পক্ষের স্হিতাবন্হা বজায় রেখে বন্ধৃত্বপূর্ণ শান্ত ও অনারুমণ চুন্ত করতে বাধ্য 
হলেন। এই চুন্ত অনুসারে “বড়'-এর পা*»মের এলাকা সংলতান 'সিকন্দরের দখলে 
চলে গেল এবং মুঙ্গের ও, দাক্ষণ বহার সমেত “বড়্‌'এর পৃবের এলাকা সুলতান 
আলাউদ্দীন হসেনের দখলে রয়ে গেল ।."""শনহারের একটা বড় অংশে আধপত্য বিস্তার 
এবং শক রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের সেনারা দলে দলে চলে আসার ফলে 
বাংশার সুলতানিতে নতুন উৎসাহের সণ্টার হল। পূব সীমান্তে কামতা-কামর্প 
রাজ্য এবার সুলতান হুসেন শাহের আক্ুমণের লক্ষ্যবস্তু হল। কামতারাজ,নীলাধ্বরের 
সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীর ম৩ান্তর হলে মন্ত্রী মশাই গোঁড় দরবারে চলে আসেন এবং সুলঙানকে 
তাঁর প্রান্তন প্রভূর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। হুসেন শাহ রাজী হয়ে গেণেন। 
জনপ্রবাদ অনুসারে হুসেন শাহের সেনাপাঁত শাহ ইসমাইল গাজী এই যদ্ধে দামতা 
পাজোব মধ্যে ঢুকে পড়েন। রাজধ।নখী, সুরাক্ষত ছিল। কিন্তু মুসলমান বাহনশ 
স,ক্ৌশলে রাজধানীতে প্রবেশ করলে রাজা নলাধ্বর বন্দী হন। বিজয়ী বাহনশ 
প্ঠন শুরু করে। এরপর মুসলমান বাহন আরও ভিওরে অগ্রসর হয় এবং কামরূপ 
গলার হাজো পর্য*্ত সমগ্র রাজ্য স্হায়শভাবে দখল করে নেয় (75 15010 1১0800]া) 
05181 25 11910 11) (15 1811100 0151710 9125 10911)79110111 80116%50 )। 
সমগ্র আভযানাঁট চলোছল মোটামুটি ১৪৯৯ থেকে ১৫০২ খ্রীন্টার্দ পর্যন্ত । এই 
সময়ই মালদার উৎকীর্ণ 'লীপতে সুলতান হ,সেন শাহের এই বিরাট ভূখণ্ড জয়ের 
*₹7দ জানানো হয় (0105 1012 01061581101) 185050 [01650177801 110] 
4৮1), 1999 £0 1503 15017 106 0011000651 091 11015 1815৩ 52601) 01 10111- 
(01/ ৮5 100011515 16001090 09 ৯0118) 111155211) 11) 21) 11)50111)1)01) 
21 1%191900 ) 1১ 

“কামতা কামরূপ অভিযানের পর সুতা দশ দেরোলেন জাঞ্নগর গাড়খ্যার 
[দিকে । ৩খন গাড়ধ্যায় সীমান্ত প্রসারত ছিল সরস্ব তা নদধ পানা পমণ্র মোদনাপূর 

এবং হুগণণী জেশার ।কয়দংশ ওাঁড়য্যাত্র ৬"৩গত। গজপ'হ কাপিলেন্দ্র এবং তর 
উও্লধিকার প্রঠাপরুদ্র উভয়েই ছিলেন অ৩*৩ শান্তশালী। ওঁদের সেনাবাহিনা 
"হেল শুপক্ষের ভরের কারণ । সরস্বতী নদী বরাবর দীর্ঘ সীমান্ত জড়ে ( এখন 
মজে ?গলেও তখনকার দিনে সরস্বতী ছিল পূর্ণসলিলা ) অদের উপদ্রব লেগেই থাকত । 
গুগনাথ মান্দরের নাথ মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৮-৯ খ্রাস্টান্দে শাহ ইসমাইল গাজী 





১, এ$ আভষ নে কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। সুর্দীনাণথ এটাচার্ব তার 7498/4%1 
1071/1617 17651 10171167011) গ্রন্থে লিখেছেন : [15 16060870160 107 50৬5116% 9৩ 
9৩215 2110 11011 1956 10016, 270901%5 11180700218 ৬85 ০৮০10151047 8100 1015 8178001) 
৮৪2৩ 06500955009 91120 /১1910011) [নব 055211) 58112. 28000011106 6170 01116 911661011) 
55100019 (00. 51). ধূবড়ীর ড. অজয়কুমার চক্রবতী [লখেছেনর না 006 511551 ০091105 ০ 
চয053817) 90112, 5 100 ৪৮০11 176 ৬1০6015 01 15810208) 10810191100 61০. 110 899-919 
[71271 1616 601৬81606 6০ 1493 /৯0- 0 55170 ৪৪ 2150 11075501050 10 0561090901৩ 
91 1/78700&াহ £0 006 0150106 ০0 1২2118001,৮ (11/6101476 17 801710/0-480007-12)- 

14027607, 0523), 


১৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্ীচৈতন্য 


আনামনাগ জেলান গড় মন্দাষণ থেকে বোঁবযে জাজপুব-কউক জয় কবে ঝড়েব ন্গে 
'পুবশিঠে পেশীছে মাণ এবং প্রন হিন্দু গান্দন ধ্বংস কবেন। জাজনগল-গড়ষ্যার নামে 
মুদ্রা শিমা্ণ কৰে এই নজন্ব টংসা পালিত হয় । ম.সলমান বাহনীর এই আকস্মিক 
আক্রমণেন খবব পেষে গ্রপাঁত প্রভাপনূুদ্রু তাঁর দাক্ষণ আভযান ণেকে ফিরে মুসলমান 
বাহলবীকে আলামবাগো নিকট মন্দাণ পর্যন্ত আাও়নে নিয়ে এলেন। ওাঁডষ্যা বাহন 
মন্দাণ দ্গ অবনোধ কাল পিন্তু গে 'লন্দ বিদ্যাধহ নামক জনৈক রাজপুুষেব বিশলাস- 
ঘাঙকঙাশ ভালা দুর্গ দখখ বে পাবল না। সংশতান হসেনের সেনাবাহনী 
অবশ্য দ্ু+৩ গাঁড়ষ্যা থেকে সঙ্গে আসে । বাধত শান্ত ও সম্পদ "নও বাংলাওড়িম্যা 
সীগান্তে নিজের প্রাধান্য এজাধ বাখা সংলঙানেব পক্ষে সম্ভব হয়নি ॥ ১৫০১ সালে 
শ্রীাচৈতন্য গোড়দেশ থেকে ওাঁড়য্যায় যাণাব পর ষে ববরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় 
বাংল-গাডষ্যা সীমান্ও যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই থাকত । হুসেন শাহের রাজত্বক'লে 
এ বিবাদ শেষ হয়া ন। চার বছব পরে বশ থেকে ফেনাব পথেও এ্াচৈতন্য দেখোছিলেন 
সীমান্তে আগেব মত অশাছিত লেগে আছে ।১ মনে হয়, প্রাল প্রাভদ্বন্দবী প্রচাপ- 
রদদ্রের বিরদ্ধে স্ছিতাবন্া বজাখ রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন হুসেন শাহ । 

১৫১৩ খ্রীস্টাব্দেব সোন।ন গ।2 লাপতে খবস খানকে ভ্রিপুবার সব-ই-লস্কর 
(সেনাপাঁত) এবং মুলজমাবাদের উঞ্জীব রূপে উল্লেখ করায় অনেকে মনে কেন, 
হুসেন শাহেপ সেনাবাহণী িপুবার 'কিয়দংণশ জয় করে 'িয়োছল এবং 'ব্রপ,নাটশ্িত 
ম*সলনান সেনার মআধনায়ক হসাবেই খনস খন এ খেতাব লাভ কবেন। 

হ*সেন শাহ আ।াকানেন বর,দ্ধেও সামারক আভযান চালঘোছলেন । আরাকানশবা 
ানজেদের স্বার্থেই সুলতান হখসেনেপ সঙ্গে প্রিপৃবার এ যুদ্ধেন শেষ পর্বে প্িপ,রার 
রাজা ধন্য মানকোব সাহায্যে এগষে এসে ।'ছলেন খলে মনে হয় । তাঁরা বাঙালী খাজ- 
প,ব,্ষদের বিভা'ড়ত কে চট্রগ্রাম দখল কবে নেন। এইভাবে ব্রিপ,বাধুদ্ধেষ সঙ্গে 


১, ড. বিমান ধিহাবী মঞ্মদ।ব বিশ্তাবিত অ'লে'চণা কবে দেখিযেঞেন, শিমাই সমাস 
নিয়েছিলেশ ১৪৩১ শকে ম।থ মাসে (টিহন্য চবিনেব উপাদ ন, ২০পৃঃ) অর্থাৎ ১৫১* শ্বী্ট বেব 
জানৃযারী মাসে। শুতবাং ১৫১০ খীইব্দে চৈতন্য পুবী যাত্রা কবেন। কবি কর্ণপুব তব “চৈতন্য 
চন্দে দয" নাটকে এই পথের যে বিববণ দিষেছন তাঠে দেখ। ফ।য়, গৌঁড পিপতি ষবন রাজ] ও 
প্রতাপকদের উত্য পক্ষীয় শুষপ্ণ সৈণ্ঠদেব মধা দিয়ে মহ প্রচ্ছ গমন কবেছেন, কখনও বাজপথ 
উল্লঙ্ন করে শপথে পঙ্থাণ কাবদেন _হন্ত ইদানীং গে)ড়াধপতেযবন তুপালস্য গজপতিনা সহ 
বিবোধে গমন।গননখের শ বণ্তর্তে কখমযং চতুতিরের পরিঞনৈ: সহ গচ্ছাঠ 1,দ্বৈধ'জ্যেশ্সিন 
গণিকটযেঃ সেনযোবের মা মিষ্পভাহ, কক্ষ চাাতো বন্ুভিঃ পক্ষ: সঃ) (অন্ধ ৬) 

কর্ণপুব ত র পাকের নবম 'অক্কে জাশিযেছেন-_-স দময ওডিস্যা থেকে শোডব স্্রে প্রবেশের তিনটি 
গগ ছিল__দুটি স্কলপথ, একটি জল্পথ ৷ শ"লাচল থে$ ম২'প্রভুর গৌডে প্রহ। বহন ক লে হলপথ 
দুটি ক ছিল--*.শাঙ সম্সি প্রবেঞ্ুৎ ভ্রয; পন্থ'নত, ছ্বয়ং কিং একভ্ত জল্দুরগঃ।” অগতা] মহাপ্র্ুকে 
জলপথেই উডিষ্তা থেকে গোঁডে ফিবতে হযেছিল। তাব জন্য উত্তয সমাধিক বীব মধ্যে কথাবার্তা 
চাল'তে হয়েছিল। যবন সীমাধিকবী শহুশ নোৌঁকাব বাবস্থা করে জলদসাাদেখ উৎপাত প্রতিহত 
কবাব জন্ত শিজে আরেক খনি নৌকায় অগে আগেগিয়ে মন্বেশ্বব শদীব প'রে পিচ্ছনদা (বর্তমান 
পিছল্দ1) গ্রম পর্যন্ত পৌছে দিযে আসেন-_-'জলচব্দস্যুভষ নিণাবণ য ফয়মগ্রেসরে। তৃত্বা মন্েশ্বর 
মুত্তীধ পিচ্ছণপ'গ্রাম পর্যস্তমাগঞ্বান্‌।” মহ প্রতুব এই প্রতাবতন হয় ১৪২৫ *কে বা ১৫১৪ বীইাবে 
€চৈ.চ.ড ৯০ পৃঃ)। 


চৈতনা স্ধ্যাসের পরবতখু ভারতীয় প্রেক্ষাপট ১৭ 


আরাকান যুদ্ধ একযোগে চালাতে হয় । এই যুদ্ধের ভার দেওয়া হয় পরাগল খাঁকে। 
পরাগল ফেনী নদীর তারে তাঁর শাবর থেকে যুম্ধযান্রা করেন। এই যম্ধ চলে 
মোটামহটি ১৫১৩ থেকে ১৬১৬ খ্রীস্টাধ্দ পর্যন্ত ॥ পরাগলের পর তাঁর পুন ছাট খান 
মারকানীদের বিরুদ্ধে আভষানের দায়ত্ব গ্রহণ করেন এবং আরকানীীদের হাত থেকে 
চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন । 

আরাকান আভযষানই সম্ভবতঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে শেষ সামারক আঁভযান, 
কেননা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ মারা যান । 

সুলতান হুসেনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর জোন্ঠপুত্র নসরৎ শাহ 
(১৬১৯-১৫৩২ খ্রীঃ )। পিতার পদাগ্ক অনুসরণ করে ভান পূর্ব সীমান্তে লড়াই 
চালালেন এবং ১৫২৭ থ্রসস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহোমরাজ্য আক্রমণ করলেন । 
অবশ্য এই যুদ্ধে অহোমরা সর্বত্র তাঁকে প্রাজত করেন, মুসলমান ফৌজকে আরা 
বুরাই নদী পর্যন্ত তাঁড়য়ে নিয়ে যান। অহোম বরঞ্শী অন:সারে ১৫২১৯ শ্রীস্টাব্দে 
অহোমগণ পাল্টা শাক্রমণ করেন এবং বহ্গপুগ্র বরাবর মুসলমানদের প্রধান শাবির হাজোব 
'দকে অগ্রসর হন। তেমানিন (ব্রমোহনীর ) নৌষ-দ্ধে বাঙাপণ সেনারা প্রথম বিপর্যয়ে? 
সম্মুখীন হয়, 'কন্তু সে ধাক্কা সামলে উঠে তারা বিৎ মালিকের নেতৃত্বে ?সাঙ্গারতে 
নহোম ঘাঁটি আক্রমণ করে । এই যুদ্ধে বং মালক পরাজ৩ ও াবপৃলভাবে ক্ষা তগ্রন্ত 
হন। ১৫৩২ গ্রবস্টাবেদ আ৩ঙায়ীর হাতে নসরৎ শাহের মৃত্য হলে সামারক অভিধানে 
ণায়িত্ব নিয়ে তুণবক্‌ 'সাঙ্গ'র ও সালায় অহোমদের ঘা।১ আঞ্মণ কবেন। কম্ণু 
অহোমগণ শবসাগব জেলায় িকরাই নদশীর তীরে এবং তেজপুত্র জেলার ভরাল 
নপীব শীরে দহাটি যদ্ধক্ষেত্রেই তুরবককে হালিয়ে দেন ॥। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর 
গাড়ে যে বিশৃঙ্খত্া দেখা দেয়, ভার ফলে আসাম ও কামতার উপন সুলঙানী দখল 
নছ্১ হর এবং প্রন প্রায় দেড়শ বছর গৌড়ের "দক থেকে এই দ্যাট রাজোর 
শান্ত আর ব্যাহত হয় নি। 
কামতা কোচ ন্লাজ্য 

ড অজয়কুমার চক্ুবতখ [লিখেছেন “তবাকত-ই-নাসাঁর থেকে জানা যায় ১২০৫ 
খ্রস্টাব্দে তৃকর্ঁ আঁভযানের সমন্ন এই অঞ্চলে কোচমেক-থারু গোম্ঠীর লোকেরা 
বাস কবত। কোচ সদারেরা ভরাল নদী থেকে তিজ্ভা করতোয়া নদীর মধ্যব ৩৭ 
এলাকাম্ন রাজত্ব কত্তত। 'দিনাঞজপ্র জেশাও ওাদের আধকাবে ছিল। পণ্দশ 
শতকের প্রথম দিকেই খেন বংশীর নীলধবজ কামতাপুরে রাজ্য গড়ে তোলেন । খেন 
বংশের পর কোচবংশীয় 'িশ্বাসংহ গোয়ালপাড়ার উত্তবপূর্ব এলাকায় শান্ত ব:দ্ধি 
করে কানতার আঁধপাঁত হন এবং “কামতেশবর”? উপাঁধ গ্রহণ বরেন। বিশ্বাসংহের পর 
৩রি পূণ্ন নরঃসংহ প্রাজা হন। নরাসংহকে সরিয়ে তাঁর অনুজ নরনারায়ণ রাজা হন 
এবং কানজ্ঞ চিলা রায় €( শুরুধবজ )এর রণকুশলতার সাহায্যে ।বরাট রাজ্যের মালিক 
হন॥ ১৫৩৩ থেকে ১৬৮৭প্রাীস্টাব্দ পয“্ত নরনারায়ণ রাজত্ব করেন 1৮৯ 
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৯১ আসামের গুপাভিরাম বড়রা এবং আসাযের ইতিহ!স রচিত] সবিন্সনের মতে নরনারায়ণ 

১ ১৫২৮ ঝৃ্ট'্থে সিংহাসনে আরে!হণ কবেন । অঙ্গমীয়া স:হিত্যে বল! হয়েছে নরনারায়ণের রাক্ষত্ব- 

কাঙ্গের সুচনায় “চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মপিকৃটে আসিল1”। হেমচন্্র দেবগোস্বামী 
ভা, শা, টি.-_হ 


৬১৮ ভারতীয় সাহত্ে শ্রীচৈতন্য 


ভাঁড়িষ্যা 


গজপাতি প্রতাপরুদ্ধু ১৪৯৬ গ্রীস্টাব্দে উীঁড়ষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
টাঁড়ষ্যার উত্তর সীমান্তে হুসেন শাহের ফৌজ যখন শাহ ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে 
আক্রমণ চালায়, সেই ১৫০৮-৯ ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজোর দাঁক্ষণ সীমান্তে 
বিজয়নগরাধপাত কৃষদেব রায়ের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন । এীতহাঁসক নীলকাদ্ত শাম্ত্ী 
লিখেছেন- প্রতাপরদদ্র ১৪৯৬ থেকে ১৫১২ শ্রাস্টাব্দ প্য্ত দাঁক্ষণে তাঁর প্রভাব অক্ষু্ন 
রাখেন (4 775197০75০1 77216) 0. 261 )। তানি লিখেছেন--'4১৫ 00৩ 
0)6 01 7511510780958+5 90006555101) (1509), 1৮809010015 9 06119 
1050116 200 8£51:65515+” (11৫. 0. 268). অশোককুমার মজুমদাব লিখেছেন 
--1109৬/5%51 8005 006 800655101) 01 501151)1180681898, 01 11991988411 
€(/* 10. 1509 ) 71509010018 25910. 0109096606৫ €০ 106 90001, 1016590- 
10801) 00 20070£ 06161051%6 1776891165১ 800 58560 05616 80 0651 81) 0০ 
0০০9০০11510. [725 10617 5117216, 0. 368 ] 


১৫১৩ প্রীস্টাব্দে কৃষদেব রায় গজপাঁতর বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করলেন । দেড় 
বছর অবরোধের পর 'তনি উদয়াগার দুগ“ জয় করেন ১৫১৪ শ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন 
আরখে। [ নীলকান্ত শাস্মশ, পৃ. ২৭০; 709117514112719125 পৃ ৩৬৮ ] 

মহাপ্রভু ১৬১০ প্রীস্টাব্দের এপ্রল মাসে (বৈশাখের প্রথমে ) ভারততর্থ পারিরুমায় 
বার হন পুরী থেকে । 'দাঁক্ষিণ যাঞা আসতে দুই বৎসর লাগিল'-( চৈতনাচারতামৃত 
মধ্য / ১৬ পারচ্ছেদ / ৮৪ )। মহাপ্রভৃ পুরীতে ফিরে আসেন ৩রা মাঘ ১৫১২ প্রীস্টাব্দ 
(১৪৩৩ শকাব্দ )-“মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মলি 
পুরীতে পেৌছায়' [গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ* ২১৯, ১ম সংস্করণ ]। 

সুতরাং ১৫১২ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী (মাঘ) থেকে নভেম্বর প্য*্ত ১১ মাস 
সময়ের মধে; প্রতাপরদ্র মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন । 

এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় প্রতাপরহুদ্রের দীক্ষা্ুরু জীবদেবা- 
চার্ষ কাঁব ডিশ্ডিম 'বরাচিত “ভান্তভাগবত মহাকাব্যম--এর প্রশান্ত অংশে । 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয় ১৯০১-০৬ শ্রীস্টাব্দের “সংস্কৃত 
পাণ্ড্ালাপ সম্ধান সংক্রাদ্ত রিপোর্টের ১৪-১৬ পৃচ্ঠায় এই প্রশান্তর ইংরেজী অনুবাদ 
দিয়েছেন । প্রাসাঙ্গক অনুচ্ছেদগুীল উদ্ধৃত হল £-- 
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জানিয়েছেন, কামরূপের “হাজে। অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়। এক ক্ষন “গতি 
নহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকৃট নামক একটি ছোট পাহু'ড় আছে এবং তাহার 
শিখরদেশে হত্বগ্রীব মাধবেব দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে” (সাহিতা পরিষৎ পত্রিক1 ১৩২২, সংখ্যা ৪)। 

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ]ঘ. ৪. ঢ০% লিখেছেন, সুলতান হুসেন শ্রাহের সেন'পতি শ হ ইসমাইল 
গাজীর নেতৃত্বে গোঁড়ের সেনাবাহিনী কামতা। বাজ্য আক্রমণ কবে এবং '0১৩ 17010 10108005) 
85 [91 85 [7810 11) 6 [20100 ৫1501009923 [061170810617019 2109550 | ১৫২৯ খৃইাক্‌ 
পর্যস্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। সৃতরাং ১৭২৮-২৯ সালে চৈতন্টেব হাজে! শাস। ,গব। গৌড 
সুলতানের অধিকৃত এলাকায় ত।র আসার কোন বাধাই ছিল ন1। 


চৈতন্য সধ্যাসের পরব ভারতণয় প্রেক্ষাপট ১৯ 


20 1759৬189 0015 5010 [২0019 050815 & 1091081910. 126 985 (01361 
565 9106017 % 6815 01 286১ 115 ৮68 8৪৪ 115 088 01 £০৫ ০01 8০৮৩, 
8170 102 0608716 000 01095 17056020001 00৩5 58:00. 

27) ৬৮171101185 17917 525 5111] ড/01 ৬109 00৩ ৮৪08 0£ ০0101080017 
75 05052660 017)6 90112 01 08109, ৪. ০0017006101 11) 17819 0810165১-. 

(78) 7170 15176 ৮16) 19086 2110)05 %/981561060 1315 61967719165 2170 
11101702560 1815 001)111110115, 10111960 1)15 1111)6] 90115 0১ 106 (17601 ০91 
91 7090-0091105১ 000 50169801175 ৫09] ৫9০010৩ 2 035 11702109680) 0 
[11512 €(02105158), 

(29 1115 ১0100051201 ড/2১ 31৬8.05৬2. 18৬101110109"" 

(39) ৬৮101) 002 10115 1158600.11 06 ০5017706501 12717912, ৬৮৮85 
1151) 20 ৬0111220115 016 192.0$ 70০০৫ 015909৮2, ০0110096 1015 [90617 
[011 01 08৬০৫1০1110 016 1510 01 1186 ৬/0110+. 

(31) [0 017০ 99৬০9171699101) ১821 ০01 005 10110651616), 9/17617 1106 
[00০1 ৮95 10050 9110611176 1819 350 ১০০, 11116 010 006 08105 01 0০98- 
%811১ 1১0 50177199520 01715 51680 1009911) 11) 0136 11101700 ০1 112£182. 

জীবদেব এ কথাগ্চাল 'লখেছেন প্র ভাপরদুদ্রেব রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অর্থাৎ ( ১৪৯৬ 
প্রঃ 4১৭ বছব ) ১6১৩ খ্রাস্টাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারীকফেব্রুয়ারণ মাসে । 

জীবদেব ২৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে লিখেছেন, “রাজা অগ্বৈতবাদে তাঁর অন্তরাত্মাকে 
পবিপ্র করোছলেন, কিন্তু কৃষ্ণ (চৈতন্য) অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার 
করলেন । 

আগেই দেখোছ ১৬১৩ খ্রীস্টান্দের প্রথমেই কর্ণটে*বর কৃষদেব রায় প্রতাপরদৃদ্রের 
[বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেন । এখানে জীবদেবও বলছেন ১৬১৩ শ্রখস্টাব্দের জানুয়ারখ- 
ফেব্রুয়ারঠৈ প্রঠাপরদূদ্র কর্ণট আভযানে রও এবং বেগুকটাদ্রুতে রয়েছেন । এর আগেই 
তা হলে প্রভাপরদুদ্র “কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বৈতবাদ প্রচার করেন? । 

এতে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই সমার্থত হল। অর্থাৎ ১৫১২ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারণ 
থেকে নভেম্বরের মধ্যে প্রঅপরদুদ্রু সংঘ্রাণ' সমাধা হয় । করচার তথ্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য 
পুরী প্রত্যাবর্তনের অনাতকাল পরেই প্রতাপরদুদ্র মহাপ্রত্ুর আশ্রয় নেন। 

১৫১৩ থেকে য.দ্ধে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে । কিঞ্গ যুদ্ধে কৃফদেব রায় 
১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে উদয়াঁগার দখল করলেন এবং ১৫১৫ শ্রশন্টাব্দে জয় করলেন গৃণ্টুর 
জেলার কোণ্ডবীড্‌ । তান প্রতাপরুদ্রতনয় বীরভদ্রকে বন্দী করলেন এবং পীমহা- 
চলম পর্যন্ত এঁগয়ে এলেন । প্রঅপরবুদ্র সাম্ধ প্রার্থনা করে কৃফদেবকে 'নিজের কন্যা 
দান করলেন (১৫১৬ গ্রীঃ)। কৃষ্দেব সেই কন্যার পাঁণ গ্রহণ করে কৃফধানদীর উত্তরে 
আঁধকৃ ১ সমস্ত অণ্চল প্রতাপরদ্দুকে 'ফারয়ে দিলেন । 

কৃষ্ণদেব রায়ের একট লিপিতে দেখা যায় গজপাঁত প্রতাপরহ্রের পুত্র বীরভদ্্র ১৫১৬ 
প্রীস্টাব্দে কৃষ্দেব পার ও প্রঠাপরুদ্রের যৌথ নিদেশে কৃষদেবের প্রাপ্য বিবাহের 
যৌতুকাদদ শাঁব িগগদহালস্ছিত প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন-_- 
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০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচেতনয 


1898% 597 ৬0800095018 71917821858, 51190 21) 1516 (056 9681 01 006 
169010 )১ 01. 06008 0160660. 0 1-1151009, 1২8৪ 800 [181808, 1২0018 
19112198, 1610160 0১6 17871986 00895 098১8016 6০ 115 021805 50 005 
10708017811) ০০00001৮১, (44)5016 91016 002611661১ 0011108001658 1)15101156 
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১৫১৬-র পর থেকে ১৫২৯-এ কৃষণদেব রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সৌহার্দযের সম্পর্ক 
বজায় ছিল। ১৫২৬ প্রাস্টাব্দের একটি লাগতে কুষদেব রায় ও প্রংাপখদ্রুদেব যুগ্ম- 
দাঙার্পে উল্লোথও হয়েছেন । রাও সাহেব হবেকৃণ শাস্ত্রী 14016512716) 07701 
79707 (1192-13)-এর &৮ অন-চ্ছেদে লখেছেন--ণন। 29150010191 1908- 
09, 7. 118, 70818618101) 705 16165101000 89 [8800 60 21) 111501100105 01 
9812. 1448 1100) 01085111 1] 10101 [11517119198,) 2 0100 119771019 
[১1819008052 08187090 80062160 5 ৫07/015, 5111)10112071601091 ++ 

ড. গিমানাবহারশ মজ,মদাব হসা। কৰে দে।খলেছেন (৮595৮ তে৭ উপ্াদানত পৃ 
২০) ১৪৩২ ও ১৯১৩৩ একে অর্থাৎ ১৫১০-১২ খ্রীস্ঞাতপে হহাহঙ্ পুন থেকে 
ভারঙ পর্যটনে বার হযে আবার পধ্রীতে প্রত্তাবতন ববে্ন। এব পবও 1৩ ন 
দাক্ষণে গিয়োছনেন £ 

গোদাবরী থা কর্মক্ষেত্রে মহাপ্রভু যে একা।ধ "বার 'গয়োছলেন ৮ংন্যচাতত-প্রন্ছেহ 
তার প্রমাণ ভাছে। বাঁবর্ণপুর তাঁর চ্হাবাব্যে লিখেছেন, দঃব গণ প্রত্াগ ৩ চনয" 
দেব স্নানষাতার সময় ( স্নানযাতজা থেকে রথযাহাপ মধর ৩৭ সমনে জগনাথ গভাবে 
থাকেন ) জগন্নাথের দশ" ন ন। গেয়ে “ভূ দখা $৩বা৮ মোম €(১৩/৫৭ ) এবং 
তান পুনরায় গোদাবদী। তীরে [গঞ্জে রামানন্দের সঙ্গে ৩ হনে | 
প্রভৃপ্তথা তেন পথৈব গোদাবরখং বরীযাণ, প্রযযো কালি । 
তেনৈব সর্্ধং প্রয় ভাষণেন [ননায় মাসা২১৩রোহপমাং৮ ॥ ৬০ 
হেমন্ত কালেহথ ৩খৈব তেন সমং সম"্তাৎ শর,গ।ং ৫৬" লু | 
সমাযযৌ দ্েত্রবরং এস৭য়ান্‌ জানাতু বন্ত৮ান৬ং শি৮6২ ॥ ৬১/হয়োদশ সগ' | 
“্রভুবর গৌবচন্দ্রু এদকে সেই পথে গোদাবপতে গমন কিয়া সে রামানন্দের 
সাহ৩ 'প্রয়কথায় চাঁরমাস এবং আরও কয়েখমাস যাপন কণ্লেন। ৬০ অনন্ঙর 
হেম-৩ কালে প্রভৃবর কর-ণাশীবন্তার কাঁঃয়া বামান"' রায়েন সহত ক্ষেত্রে আগমন 
কারলেন, বোন ব্যান্ত শাঁহার 'বাচতর চাত্র জানিঠে সক্ষম হতে পানে? ৬১ 
[ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব অন্দিত ] 
এ প্রসঙ্গে ড. বিমানীবহারী মজ,মদার 15খেছন_ কাববণ পণ প্রবতগ অন্যান্য 
লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয়বার রামানস্দশমলনের জনা যাভায়াতের বথা না লি'খলেও এ 
সম্বশ্ধে শিনানম্দ্র সেনের পথঘ্রের কথা আবশ্বাস করিতে পাঁলাম না” । 
( আটৈ -ন্য চাঁদতের উপাদান, প্‌, ১৮১৯) 
'কন্তু এরপরও চৈতনদেব দাক্ষণে ?গিয়োছলেন বিনা, তাও 'ববেচ। জয়ানন্দের 


চৈতন্যমঙ্গলে ( ত্থ+২ ) আছে-- 


চৈতন্য সন্্যাসের পরবতী ভারতশয় প্রেক্ষাপট ২১ 


দবিব খাশে কপা করিয়া গৌরচন্দ্ু। মযুবা দোঁখআ তবে গেলা সেতুবন্ধ । ২৬ 

শিবকাণ্টি বিফ্ণুকাণ্টি মধ্যে মহারণ্য | দ্রাবিড় ডাঁহনে থুঞা চাঁললা চৈতন্য 1 ২৭ 

১৮১৫-ব সেপ্টেম্বরে ঝারিখস্ড পথে বৃন্দাবন যাল্তা, ১৬১৬-র মে মাসে নীলাচল 
প্রত্যাবর্তন (এ্রীচৈত্ন্য চাঁবতের উপাদান, প্‌ ২০)-এরপর কোন একবারে” দাক্ষণ- 
যাননার কগা উল্লেখ কবেছেন জয়ানন্দ | জয়ানন্দের তথোর প্রামাণিকতা অনেকে স্বীকার 
করেন না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নভরষোগ্য অন্য সাক্ষাপ্রমাণও আছে । কবিকর্ণপৃয়ের “চৈ$না 
চদ্দ্রোদয়' নাটকের নম অগ্ডেন দশ্যে দেখা যায় কণটিপাঁতির অমাত্য মল্লভট্ট প্রতাপরহছেব 
কাছে «সে বাজাব প্রশ্নের উত্তরে জানয়েছে”- আপনার মত সাহদ যার, আন 
সতত কৃশল । গকন্ত সম্প্রাত শাঁর অধক কশল--শীকল্তু সাম্প্রতমধিকমাঁপ” । 

রাজা বলেছেন, “সে কি রকম ?' 

মল্লভাঃ বলেছেন_ 

“৭তস্মাত্জনপ 7৩৪ স তীর্থযাতরাব্যাজেন দ্রুত কনকদযাহর্য চশন্দ্রঃ | 

শ্োোহশ্যেকা যদাধ হন হন্ত দালণাশাং সংপ্রাপুস্তপবাধ সোহাপ নিবতাত্মা 1 

এবং লোস্লুখে সেই হিনন্দ্যা5 যতীন্দ্ের কথা শুনে বণটিপাঁত ছদ্মবেশী 
রাল্গণদেল পাগিলেলালন ঠাঁব গণ অবগত হতে (গারতমবগন্ হং ); সেতৃবন্ধ থেকে 
এবা ফিনে আসান পর াদের মুখে তাঁর অলৌকক চাঁবতকথা জেনে তিনি ভবদহন- 
শালা বঙ্মত হনেছেন_িস্যাৌোকিক চার ওচমৎকার 'তত্তন্ম-খাদনূভবন- ভবদহন- 
জবালামের নস্মৃভপান:” ॥ ২৩ 

কর্ণা৭পাঁত কৃষদেব সা ও প্র শপবাদ্রদেবেন মধ্যে যে সৌহার্রা-মৃলক সম্পর্ক এখানে 
সংস্পন্ট হয়ে উঠছে, উপ্হাসিক কালাবচাবে ডা ১৫১৬-৭ আগে হওয়া সম্ভব নয । 

১৫৪০ খ্রীপ্টাব্ণ নাগাদ উ'ড়ব্যা বাজোব দাক্ষণ সীমানা হয় গোদাবরী । উত্তবে 
রুপনারায়ণ নদীব পাবে পলা" পর্যন্ত সীমানা সম্প্রসারত হর । গোদাবরী [থকে 
রূপনাবাধণ পর্যন্ত ?সস্তত সাগ্নাজ্যের আর কোন অংশ শরুপক্ষ দখল বরে গানে নি। 
স্প€”ত8 বৈষন্ধর্মে অনুলাগ থাকা সত্তেও বাজা প্রতাপরদ্রু "াঁন গাজকাীয় কভবো 
অবহেলা করেনা ন। ১৪০ খ্ীপ্টাব্দে প্রভা 'রদ্রের মৃত্যু হয়। 
বিজয়নগর ( কর্ণাঁট ) 

নীলকান্ত শাঞ্রশ & 805015০199৮) 18019? গ্রচ্ছে লিখেছেন-১৪১৩ 
খ্রীষ্টাব্দে পিতা পুর্ষোত্তমের মৃত্যুব পর প্রতাপরদ্দ্র সিংহাসনে বসে আনুমাঁনন 
১৪৯৯ গ্রবস্টাব্দে বিজয়নগরাধপাঁতি নরস লায়কের সঙ্গে যুদ্ধ নার্ভ করেন। 
১৫০৩ গ্রণপ্টাব্দে নলস নায়ক মারা যান ৷ ঠাঁর জ্যেষ্ঠ পুন্ন বীর নরাঁসংহ নামে ১৫০৬- 
১৫০৯ প্রাস্টাব্দ পর্যন্ত নাজত্ব করেন। বীর নরাসংহের বৈমান্রেয় ভাই কৃষদেব রায় 
১৬০৯ প্রীস্টাব্দে ক্ষমতা পান। তাঁর প্রথম ক্ষোদত 'লাঁপর তারখ ২৬শে জুলাই, 
১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ (1105 98111650 11850110001) 01 71157180652, 15 ৫৪0৩0 26 
015 1509,-পৃ, ২৬৬-৭)। 


তাঁব রাজত্বকালে পর্ভগশীজ আঁধনায়ক আলবুকাক“ ১৬১০ প্রীস্টাব্দের শেষে 
বজাপুর বাহনকে হঠিয়ে দিয়ে গোয়া ( উপক্লাচ্ছত ) দখল করেন । আলব্;কার্ক 


২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


্রন্তাব পাঠান, কাঁলিকট ( উপক্লাশ্থিত )এর জামোরনের বিরুদ্ধে [বিজয়নগর তাঁকে 
সাহায্য করলে, 'তানও 'বিজয়নগরকে সাহায্য করবেন-আরবী ও পারসী ঘোড়া 
বিজাপুরকে একাটও না দিয়ে সব দেবেন বিজয়নগরকে ৷ পর্তগীজ প্রাতানীধদল এল 
বিজয়নগরে, কৃষদেবের কাছে অনূম্মাত চাইল ভাটকলে দুগ গডার--এবার তাদের 
প্রার্থনা মঞ্জুর হল (4 7151079০507 1775, বৈ1151800 98501, 
[70. 267-269 )। 


সুতরাং ১৫১১ খ্রাস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভু যখন কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবাঙ্কুর 
বা কেরলের দক্ষিণ-পূব" দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছেন, তখন পাঁশ্চম উপকূলে কাঁলকট থেকে 
গোয়া পযন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্ত'গীজদের সামারক প্রভৃত্ব মোটামধট স্বীকৃত হয়েছে । 
ভাটকলে তরা দগস্থাপনে তৎপর হয়েচে। এর আগেই তাবা কোঁচনে দণ্গ গড়েছে 
এবং জাহাজ মেরামতের ও নির্মাণের কারখানা তত্র করেছে। এখানে ভাবা ।লসবনীয় 
দক্ষতায় জাহাজ মেরামত ও নিমাণ করত € ৭5081160. 00517 8111058 2110 6031 
106৮/ 01708 11) 28 619৪ 06166010101, 25 017 (1)6 1,150011 5018110 )। এ ছাড়া, 
08008801৩-এ পর্তুগীজদের একি শান্তশলী দুর্গ ছিল-এখানেই তাদের 
আমদান করা আরবাী-পারসদ ঘোড়া-বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ও (4 85497) ৫ 
50%7 17127, ৭1109700 988005 0. 325 )। 


সৃতরাং কোচনের নিকটবতশ উপকূলভাগ এবং কালকট থেবঝে ভাটকল-গোয়া 
পর্যন্ত প্রসারি৩ উপব্লভাগ ১৫১০-১১ প্রীষ্টাব্দে তীথ-যান্রীদের পক্ষে নিরাগদ ছিলনা 
বলেই মনে হয। অন্যান্য তীর্থযান্রদের 'নদেশ মত তাঁরা ওই উপকূলভাগ এাঁড়য়ে 
চলবেন-_-এটাই স্বাভাবক। উপকূলভাগের মত িওরেব ভূভাগেও যুদ্ধাবগ্রহ 
চলাছল, কিন্তু ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ কৃষ্ণদেব রায়ের আধপত্য এ এলাকায় প্রাতিম্তিত। 
১৬০৯ গ্রীষ্টাব্দে বাহমনী সুলতানের বাহিনীকে বিদারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কৃষষদেব 
সংলতান দ্বিতীয় মাহমূদেব যুদ্ধের সাধ 'মাঁটয়েছেন। বিজাপহরের ইয়সফ আদল 
খান কোলকোণ্ডার যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়ুসুূফ আঁদলখানের নাবালক পুন 
ইসমাইল আদল শাহ নামেমান্র বিজাপুরেব সুলতান হলেন, প্রকৃত ক্ষমতা রইল 
সলতানেন আভভাবক কামাল খানের হাতে। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে কৃফদেব বিজাপন্র ও 
বাহমনী সুলতানদের অন্ভার্ববাদের সযোগ নিয়ে রায়ুর দোয়াব আক্রমণ করে ত্ায়চুর 
দুর্গ দখল করেন । কামাল খান কৃষ্ণদেবের সঙ্গে পতুগীজদের বম্ধুত্বের কথা স্মরণ 
রেখে তেমন কোন বাধা দিলেন না। ১৫১১ গ্রস্টাব্দের মে মাসে কামাল খান হসমাইলের 
মায়ের নিষুন্ত আততায়শর হাতে মারা গেলেন। 'বজাপুরের অভ্য্তরেই গোলমাল 
পাণকয়ে তুলল কামালখানের বন্ধু চ্ছানীয় পাত্রসীক ও খোরাসানী আমীর-ওমরাহরা। 
কৃষদেব রার়চুর দখল কনে গুলবগ্গা আক্রমণ কবলেন, আমর বারিদকে পরাঁজত করে 
শহর দখল করলেন । গুলবর্গা থেকে এগয়ে গিয়ে কৃষ্দেব বিদার জয় করলেন। দ্বিতীয় 
মাহমুদকে মস্ত দিয়ে “যবন রাজ্য সংন্থাপক' উপাঁধ গ্রহণ করলেন [ 4 £85497 
07508111745, বব 1005100, 9880, 0,269 ]1 


একমাত্র 001808158-এর বদ্বোহী নায়ক গন্গরায়ের সঙ্গে কৃষদেব রায়ের যুষ্ধ 


চৈতন্য সম্যাসের পরবতণ জরতগয় প্রেক্ষাপট ২ 


চলাঁছল ১৫১০ সালের আগস্ট থেকে ১৬১২ সালের শেষ পর্যন্ত (4 7785491) ৫] 
50287 17416, 0. 270 )। 

অর্থাৎ ১৬১১ সালেব ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভ্‌ যখন উত্তবে যাল্লা শুব করলেন তখন 
[01010751001-4 যুদ্ধ চলছে ॥ কন্যাকুমারী থেকে [81008181-এর সমতাঁলক দূরত্ব 
৩০০ মাইলের কিছু বোৌশ । কন্যাকুমারীতে ফেব্রুয়ারীতে এসে থাকলে এখানে আসতে 
দের করে হলেও মার্চ মাসের বেশী লাগবার কথা নয়। এ সময় এখানে যুদ্ধ চলছে। 
কাজেই পশ্চিম উপকূলভাগে না গিয়ে পাশ্চমঘাট পবণতমালার প্‌ব দিয়ে আবার 
উচ্মত্তুরকে পৃবে রেখে কুর্গের পার্বত) অঞ্চল "দিয়ে মহাপ্রভূকে যেতে হয়েছে । 

প্ীতহাসিক এই প্রেক্ষাপট থেকে এই 1সম্ধাম্ত আনবার্ হয়ে পড়ে ষে, কৃষফদেব রায় 
বজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে এলাকা (রায়চুর দোয়াব ) সামায়কভাবে জম্ম করেছিলেন, 
মহাগ্রভু সেই এলাকার উপর দিয়েই পুনায় বা পূর্ণনগরে আসেন। 

উঁড়ধ্যারাজ গজপাঁত প্রতাপরূুদ্রের সঙ্গে কৃষদেব রায়েব যুদ্ধাবগ্রহ ও শান্ওচযান্তর 
[পছনে প্রতাপরুদ্র-পাঁজশ শ্রীচৈ তন্য ও কৃষদেবেব গরু শ্রীব্যাসরায়ের বিশেষ ভামকা 
থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীব্যসরায় ও প্রীঠৈ৩ন্য উভয়েই ছিলেন মাধ সম্প্রদায়ভুন্ত । 
প্রীব্যাসরায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ঘাঁনষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছিল, না হলে ব্যাস্ায়ের অনুগত 
“হরিদাস' গায়কেরা ও ভান্তগণীত র৮য়িতারা শ্রীঠৈতন্যের ভাবে অনপ্রাণত হন কি করে £ 
নশলকান্ত শাম্নী [লিখেছেন-7006956 5102618 £০0£ 07611 105011901017 001 
7%1901)901721529, 8110 ৬৮95818%2, 217৫ 016 ৬1511 01 00179109118, (0 0175 
9০809 11) 1510 ৫10 10001) 609 50100101900 0105 21000 ০6 015 00109181 
[9176 01 8010৮. (4 177175107) ০1 50%1/ 171276, 08, 393 )। 

১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অচ্যতদেব রায় সিংহাসনে 
বসেন। অচ্যুতদেবের রাজত্বকালে যোগীকোট শিলাশাসনে চৈতন্যদেবকে দু'খান 
গ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে। 


দিল্লী 


“ঁদল্লীর সুলতান সকন্দর লোদার রাজত্বকাল ১৪৮৯-১৫১৭ ্রীস্টাব্ঘ। সিকন্দর 
ছিলেন হিম্দুমায়ের সন্তান (মায়ের নাম ছিল জীবা, তিনি ছিলেন নির-হিন্দের এক 
স্বর্ণকারের মেয়ে )। গসিকম্দরের ইসলাম্বপ্রশীত যেমন ছিল অসাধারণ, অন্য ধর্মের প্রাত 
ছিল তেমনই অপাঁরসীম অসাহঙষ্কৃতা । অনেক 'হন্দু মান্দর ধূলিসাৎ করে দিয়ে সে 
জায়গায় তিনি মসাঁজদ বা সরকার ইমারত ঠোর করতেন । মখুরার ঘাটে হিন্দুদের 
স্নান ও ক্ষৌরকর্ম তান 'নাঁষ্ধ করোছলেন । নগরকোট থেকে আনীত হিন্দ: দেবদেবী- 
মার্তর ভাঙা টুকরোগ্দীল ওজন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য 'তিনি কসাইদের মধ্যে 
গবালয়ে 'দিয়োছলেন। সবোঁপাঁর, “বোধন' নামে এক ব্রাহ্মণকে যান তাঁর 'নজের 
ধর্মের সঙ্গে সঞ্চেগে ইসলাম ধর্মের সত্যতায়ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন- উলেমাদের সঙ্গে 
বিশ্তুত আলোচনায় পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়োছল ।৮--9108/0021, ৫৩৩1১ ৫০০৩৫ 
৮০ [91000, 985 11001515170 06 00061 [51075. 91120021585 2 1075, 
17671517015 18260 (51200155 £0 006 £:00100 2100 9:6365৫ 17)09500.65 ৪10৫ 


২৪ ভারতদয় সা'হত্যেে শ্রীচৈত্য 


[80150 9011105 091101085 [0561 01505....4৯6 50705 10৩ 0195 51005 
16 17100095 1107) 20176 20 60010980190 21785 01179851116 0106170- 
56165 51850. 1116 50799 01 0101000. 10)8569 01 13100 10015 
০1০91) 001) 55800 ৬015 81৮61 2৬৪৮ £0 00001615 0০ 05 896৫ 85 
৮/618105. 02006 100 01 811, 2. 71911171918, 11817790 73001)80...১ 9/100 
100 611009156.] 116 1061 01 151917) 23 ০1] 89 011519০0৮41) 12:01), ড/28 
[70010 ৫6201) ৪61 006 00991017780 0261) 0190',5560 ৪ 11780) 0 09 
111011725 (০7106 1.0015, ০9 7917090-00-01) : 172 1)61111 98411011016, 
[9.6 146-147 ). 


0০208011050 11156019 ০01 11019, গ্রাচ্ছে এই শেষোস্ত কাহনীট সাঁবন্গারে 
উল্লোখত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে সাহাত্যক প্রমথ চৌধুরী 'লখেছেন-এ বাঙাল ্রাহ্গণাট 
যেকে জানিনে। কিন্ত তাঁর সমকালবতশ কবীরের মতও এ, চৈতন্যেরও তাই" । 

[ “পাঠান-বৈষণব রাজকুমার বিজ.াল খাঁ” ] 

“ই ধাবণেই কি গোড় সুলতান হুসেন শাহেব মন্ত্র সনাওন ১৬১৪-১৫ গ্রীপ্টাব্দে 
মহাপ্রত্ গৌড থেকে বৃন্দাবন যেতে চাইলে “লোক সংঘটে'র আঁছলায় তাঁকে নিষেধ 
করেন 2 বাঙ্গমন্ত্রী হিসাবে মথ,বা-বন্দাবন এলাকাব খবর সনাওন নিশ্চয় রাখতেন ; 
তাঁর কথার মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট ধাঙ্গত ছিল £ 

“৩থাঁপি যবন জাত না কবিহ প্রতীতি। 

তীর্থযান্রায় এ৩ সংঘট্ট ভাল নহে রী৩ ॥ 

যাহা সঞ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি । 

বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পাঁরপাটশ ॥" চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য ১/২২৩-৪ 
এবং--“সেই বান্রে ভাহা প্রভু চিন্তে মনে মন। 

সঙ্গে সংঘ ভাল নহে, বলে সনাতন ॥ 

মথ,1া যাইব আম এ৩ শোক সঙ্গে । 

[কছ, সুখ না হইবে, হবে বসভগ্গে ॥" তদেব, মধ্য ১/২২৮-৯ 


১৫১ খ্রশস্গাব্রে মহাপ্রভু ন।লাচল থেকে ঝাঁরখণ্ডের মধ্য 'দয়ে বৃন্দাবন 
গেলেন । তাঁর ইচ্ছা ?ছল “একাকন যাইব, কাহো সতেগ না লইব'। কিন্তু স্বরুপ 
দামোদরের একান্ত অনুরোধে দ'জন মান্র সঞ্গণ নিয়ে তান বৃন্দাবন এলেন। তখনও 
সেখানে দেবমান্দির ও বিশ্রহাঁদর ধবংসলীলা চলেছে । গোপাল বিগ্রহের বিবরণ "দিয়ে 
কৃষ্দাস কাবরাজ পশিখেছেন-_ 


“অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থাত। 
রাজপ,৩-লোকের সেই গ্রামেতে বসাঁত ॥ 
একজন আস রাঘ্রে গ্রামীকে বালল। 
তোমার গ্রাম মারতে তুড়ুক ধারী সাঁজল ॥ 
আজ রান্রে পলাহ না রাহও একজন । 
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন ॥ 


চৈতন্য সন্ব্যাসের পরব ভারতীয় প্রেক্ষাপট ২৫ 


শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল। 
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠাঁল গ্রামে থুইল ॥ 
বিপ্রগৃহে গোপালের নভৃ্‌তে সেবন। 
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন ॥ 
এঁছে স্লেচ্ছ ভযে গোপাল ভাগে বারে বারে । 
মান্দন ছাড়ি কুঞ্জে বহে কিবা গ্রানান্তবে ॥, 
৮ৈ৩ন্য৮রতামৃত, মধ্য ১৮/২৬-৩১ 
এ744 আবেকবার বন্দাবনে এসৌছলেন শ্ত্রীচৈঙন। । প্রথমবার বঙ্দাবন থেকে 
পুরাতে ফিবে তান গৌড় থেকে আগত বপ গোস্ামী ক বলেছিলেন, বন্পাবনে গিয়ে 
“কফসেবা, বসভান্ত কলহ প্রচাব । আম হ* দোৌখতে তাহা যাইমু একবার । 
চৈ, ৮" অন্তা ১৯/২১৯ ১৫২৫-২৬ প্রীন্টাব্দে ১» জগদানন্দ যখন বন্দাবনে চলেছেন, 
তখনও তন জগদানম্পকে 'দরে খবন পাঠাচ্ছেন- 
“আম হ আসঙোঁছ, কহিহ সনাওনে । 
আমাপ তবে একন্তান কে ণন্দাবনে ॥' আদল, অন্ত্য ১৩/৪০ 
ধাঁব মনে কবেন, এ্ী৮ৈভনোব জীবনেব শেষ বরো বন" কোন বাহা চেওনাই ছিল না, 
তাঁর ৮ৈ5ন্য 1? তবোধানেব মাএ কষেক “ছা? আগে প্রেমতান্ত প্রচারে এই আগ্রহের দিকটা 
দেখেও দেখতে চান না। কেউ আবার বলেন, মহাপ্রত্কুব এই বৃন্দাবন গমন প্রকট 
লাঁপ। ব নয়, অপ্রকটে বা সঞকশরীনে ॥ এববশ ভাষে। পথ মেরে রেখেছেন কৃষদাস 
কান ।জ। কেননা, তাঁর প।+বোশি৬ ভথ্যে আছে, জগদানন্দ_ 
_"শহাপ্রভভব সন্দেশ খাহলা সনাচনে। "আমি হ আসতো বহিতে, কবিহ 
এবদি এন ॥' এবং সনাতন- 
প্রভৃব শি'মত্ত একস্থান মনে £বচাবলা । 
দবাদশাদিভা টিলায় এক “মঠ, পাইহশা ॥ 
সেহ চ্থান বাখলা গোনাঞ সংগ্কাৰ কারয়া । 
মনের আগে রাখলা এক চাল বান্ধিয়া ॥ তদেব, অন্ত ১৩/৭০ 
প্রভৃ সংন্র শবীরে আবভাঁবের জন্য চাল" বা চালাঘর এে'ধে রাখার প্রয়োজন হয় কি 
কনে 2 
১. ১৫৪২ খৃষ্টান্বে কবিকর্ণপুব তার শশ্রীকৃষ্চচৈ ৩ম ছরিতাম্বত' মহাকাব্য বচণা করেন। চাকা 
[বস্বাবদ্যালযে রক্ষিত মহাকাব্যের পুখিব (পুথি ণ" ২৩৮৯ ) লিপিকার বিষু্দাস লিখেছেন কর্ণপুর ১৬ 
বছর বয়সে এ গ্রন্থ রচনা করেশ। এ তথা পিয়েছেশ ড. বিম'নবিহারী মতুমদ।র তার চৈতন্যচরিতের 
উপাদ'ণ গ্রন্থে (পৃ.৯৭)। এ হিসাবে ১৫১৬ খৃষ্টাব্ধে (মতান্তরে ১৫২০ খুঃ) কর্ণপূরের জন্ম। 
চৈতন্/চরিতাস্বতে (অন্ত্য ১২ ) আছে, শিবানন্দ সেই সন্তানকে ধখণ মকাপ্রভূর নিকট পুরীতে নিযে 
এলেন, তখন “মহা প্রভ্‌ পাদ্যান্ৃষ্ঠ তাব মুখে দিল]। সাধাবপতঃ বছর খানেকের শিপ্ই ব1 পায় সৰ 
মুখেদেয়। এদিক থেকে ঘটনাটি ১৫২৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে । এই অন্ত ১২ 
পরিচ্ছেদেই রুষ্দাস করিরাক্ম লিখেছেন-পূর্ববর্ষে জগদানন্দ আই দেঁখিবারে প্রভূ আজ্ঞা লজ্জা 
মাইল! নদীধানগরে 1 অর্থ।ং এ ১৫২৫ সালের কথা । এ বছরই শিবানদ প্রেরিত চন্বন তেল 
প্রভূর জন্ পুরীতে নিয়ে আসেন জগদাণন্দ। এাচৈতম্ক তা প্রত্যাখ্যাণ করেন, এর অনতিবিলম্বে 
্গদনন্দ বৃন্াবন যাবার অনুমতি চাইলে, মহাপ্রভু বলেন, “মথুরা যাইব! আমায় ক্রোধ করি। অন্ত্য 
১৩/২৩। সৃতরাং জগদানন্দের বৃন্দাবনগমন ১৫২৫-২৬ এর কথ]|। 





২৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


১৫১৫ সালের শেষে শ্রীচৈতনোর বৃন্দাবন যাত্রার পর আরেকবার বদ্দাবন যাত্রার 
উল্লেখ আছে কাবকর্ণপূরের “কৃফচৈতন্যচাবতামৃত' মহাকাবোও । 
কর্ণপূর লিখেছেন, চৈতন্যবিরহ সহ্য করতে না পেরে চৈতনোর বৃন্দাবন গমনের পর 
রামানন্দ দেহত্যগ করেন 1-- 
“চ্ছত্থা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ কিপিং কালং তেন ভ্‌য়োহধনৈব | 
কালন্দীয়ং শীরমেব প্রতচ্থছে 'বিচ্ছেদান্তাংস্তন্র তাংস্তান বিধায় ॥ 
রামানন্দন্তাদ্বয়োগাধপাঁড়াক্ষীণন্তঙাজেহসূন মহাত্মা | 
বিচ্ছেদে স্যাদ যোগ্যমে৩৮৮রঘং প্রেন্নভ্তাবস্তাদৃশস্যাস্য নূনং ॥ 
২০ সর্গ | ৩৬-৩৬ 
অর্থাং-“শোভাময় গৌরচন্দ্র সেই স্থানে ( নীলাচলে ) কিছুকাল অবচ্ছান করতঃ 
পুনবরি তত্রত্য লোক সকলকে 'বচ্ছেদার্ত কাঁরয়া সেই পথেই কালন্দীতীরে প্রশ্থান 
কারলেন । ৩৫ ॥ অতঃপর মহাত্মা বামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ বিয়োগজান ও মনঃপাঁড়ায় 
অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ হওও প্রাণ ঠ্যাগ কারলেন । আহা ! তাদশ অলৌকিক এই প্রেমাবচ্ছেদের 
ইহাই চারন্র, নশচয় ইহাই উপশ্যস্ত হয়” । ৩৬ [ রামনারায়ণ বদ্যারত্ব অনু্দত। 
প্রথমবারের বদ্দাবনযান্রা ॥ নয়। কেননা, প্রথমবার মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে ফেরার 
পর রামানন্দ জীবিত ; শ্রীচৈতন্য রথগ্ান্তার সময় সনাতনকে পাঁরচয় করিয়ে 'দচ্ছেন 
রামানন্দ প্রমুখ বৈষবদের সঙ্গে 1 
“ব্রি চারমাস রাহলা সব নিজ ভন্তগণে। 
সবা সঙ্গে প্রত মলাহলা সনাওনে ॥ ১০৭, 
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, প"ডও গদাধর । 
সাবভৌম, মামানন্দ, জগদানন্দ, শহ্কর ॥ ১০৯ 
কাশখশ্বর ; গোবন্দাদ যত ভন্তগণ । 
সবা সনে সনাতনের করাইলা মলন ॥ ১১০ 
| ৯৩ন্যচারামৃ৩, অন্ত্য ৪] 
এই বহন্দাবন যাত্রা কোন সময় হয়োছল ? 
আমরা আগেই জেনো ছ, প্রাচীন অসমশয়া সাহত্যে বলা হয়েছে, কামতা- 
কুচাঁবহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালের সূচনায় শ্রীচৈতন্য কামরূপের হাজোতে 
এসোছলেন। আমরা আরও জেনোছ, আসামের হীত্হাস লেখক রাঁবন-সন- সাহেব ও 
গুণাভিরাম বড়ুয়ার মতে নরনারায়ণ ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ করেন । 
আমরা এ-ও জেনোছ যে, হুসেন শাহের বাহনী পঞ্চদশ শতকের শেষে কামরূপ জেলার 
হাজো পযন্ত অগ্রসর হয়, 0১০ ৯/1)019 11060017125 [217 23 179)0 1 (06 
8০8101701) 01501500 5/25 19611772106001% 80109594 এবং অহোম বুরঞ্জী অনুসারে 
১৬২৯ শ্রীস্টাব্দে অহোমগণ পাল্টা আক্রমণ করেন এবং ব্রহ্গপ,ত্র বরাবর মুসলমান 
বাহনীর প্রধান ঘাঁট হাজোর দিকে অগ্রসর হন। 
এই সব তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা চলে ১৬২৬-২৭-এ মহাপ্রভু 
বন্দাবন গমন করেন। সেখান থেকে ১৫২৮-এ তিনি কামরুপের হাজোতে যান। 
হাজো তখন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের ( ১৪১৯-১৬৩২ গ্রণঃ ) অধিকারে ! 


চৈতন্য সম্ব্যাসের পরবতণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ২৭ 


প্রাচীন অসমায়া সাহিত্যে আরও দেখা যায়, শ্রীচৈতনা বৃন্দাবন থেকে কামরংপে 
মাধব দর্শন করতে আসেন ( “সম্তনির্ণয়' ); চৈতন্যদেব হাজোতে মাধব মাঁম্দরের কাছে 
একি গোঁফা বা গহ্বরে ছিলেন এবং সেখানে রয্নেবর বিপ্রকে ভাগবত পাঠে নিযুত 
করেন এবং মাগ:রণ গ্রামের কণ্ঠহার কন্দলণ, কবীন্দ্রু *বিজ, কবিশেখর প্রভৃতি ব্যান্তদের 
নাম দান করেন। এইভাবে সেখানে যান্না মহোৎসব সগ্কশত'ন ধর্ম প্রবর্তন করে সেখান 
থেকে ডীড়ঘ্যায় প্রচ্ছান করেন । 

ভাগ্মবত পাঠক রর্ে*্বর বিপ্রকে মহাপ্রভু “রত্রপাঠক' উপাধ দয়োছলেন। সেই 
রত্পাঠকের কাছেই আসামের মহাপুরুষ শঞ্করদেব প্রথম ভাগবত পাঠ শোনেন এবং 
প্রীচৈতন্য গোসাঁঞ এই শাম্ঘ প্রচার করেছেন শুনে তাঁর খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার আিপ্রায়ে তীর্থযান্রা করেন এবং পুরীতে এসে গ্রাঠৈতনোর সাক্ষাৎ লাভ 
কবেন। ড. বিমানাবহারী মজুমদার বলেছেন, ১৫৩৩ প্রীষ্টাব্দে শ্রীটৈতন্যের অন্তধানের 
সময শশ্ুকরদেব পুরশীতে ছিলেন । 

»পছটতঃ উপারিউন্ত ঘটনাগীল ১৫২৮ থেকে ১৫৩৩ শ্রাশস্টাব্দের মধ্যে ঘটেছে। 


প্রস্টাব্ কালান,ক্রীমক ঘটনাপঞ্জণ 

১৫১০ জান"য়ারী ( ২রা মাঘ )__কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ব্যাস গ্রহণ। 
শ্রীচেতনোর ভারত পর্যটনের সূচনা । 

১৫১২ জানুয়ারণ ( ৩রা মাঘ ) - শ্রীচৈতন্যের পুরণ প্রত্যাবভন। 
নভেম্বরের মধ্যে-প্রতাপর,দ্রের চৈতন্য কৃপা লাভ । 

১৫১৩ প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষদেব রায়ের যুদ্ধ ঘোষণা । 

সেন শাহ ফৌজের কামরপ জয় । 

১৫১৪ শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাণা ও প:রীতে প্রত্যাবশন । 

১৫১ শ্রীচৈতনোর ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবতন। 

১৮১৬ প্রতাপরদুদ্র ও কৃষ্দেব বায়ের শান্তিচুন্তি। 

১৫১৭ 'সকন্দর লোদণর মৃত্যু । 

১৫১৯ হুসেন শাহের মৃত্যু । 


১৫২৪-২৬ জগদানন্দের বৃন্দাবন গমন । 
মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের আঁভলাষ জ্ঞাপন | 
১৫২৬-২৭(আঃ) মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বাব বৃন্দাবন গমন ॥ 


১৫২৮ কামভা-কোচ রাজ্যে রাজা নরনারায়ণের সিংহাসনারোহণ। 
মহাপ্রভুর কামরূপ (হাজো ) গমন ও ভান্তধম প্রচার । 
১৫২৯ মহাপ্রভুর পুরণ প্রত্যাবর্তন (আঃ ) ; কৃষ্ণদেব রায়ের মত্য, অত" 


দেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরের অন্তর্গতি দ:ট গ্রাম চৈতন্যদেবের 
নামে দান। আসামের শঙ্করদেবের তপর্থযান্তা । 

১৬৩৩ ' পুরীতে শ্রীচৈতন্য-শঙ্করদেব সাক্ষাৎকার। 

১৬৩৩ আবাঢ়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব । 


ভভ্ডীল্স ভপ্রযান্স 
আসামে শ্রীচৈতন্য 


আসামের জনশ্রীততে ও প্রাচীন পহীথপন্রে শ্রীচৈতন্যের মাসাম ভ্রমণ, ভাগবত প্রচার, 
শঙ্কপদেব ও শঙ্কর-শিষ্য দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার ইত্যাঁদ প্রসঙ্গে নানা 
তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পকে” শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামণ বন্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ্রে 
গৌহা'শ শাখার আঁধবেশনে একট মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ ববেন। ১৩২২ সনের সাহত। 
পাঁরষৎ পান্রকানন ৪র্থ সংখ্যায় “মাসামে গ্রীচৈতন্য নামে এই প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়। 
অত্ন্ত মূল্যবান দ্প্রাপ্য এই প্রবন্ধাটব অংশাঁবশেষ এখানে উদ্ধৃত হল £ 

“...এই দেশের বৈষণধমনিলদ্বীরা কয়েকাঁট বাশম্ট সম্প্রদায়ে বিভন্ত, যথা, দামোদব+, 
মহাপ.রংবীণা, হাদেবী এবং ৮তনাপন্হণ। প্রথম ওন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা এই 
দেশবাসী লোক 'িলেন । এই দেশে চৈতন্যপন্হপরা কখন রূপে আসলেন তাহা 
অনহসন্ধান করিতে গিয়া জানতে পারিশাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অণ্ুলে মহাপ্রতু 
চৈতন্যদেন ঠ1সরাছলেন খালয়া ,- জনশ্র্া ১ বহণাল হইটে প্রচলিত আছে । হাজোনে 
মাঁণকূট নামক একাঁট ছোট পাহাড় আছে এবং ভাহার 1শখরদেশে হয়গ্রীব মাধবেব 
দেবালয় প্রা*ত্ঠত মাছে । এই পাহাড়েব পাদদেশে একাঁট গহবব আছে এবং তাহার 
সান্নকটে বরাহকুণ্ডের অবাস্থীত । এই গহ্বনাটকে লোকে 'চৈভন্য ঘোপা" বাঁলয়া থাকে 
'এর্বং চৈ *ন্যদেব কিরৎকাল এই গহবৰবে নাস কাঁরয়াছিলেন খাঁলয়া শিদেশ কাঁরয়া থাকে । 
খানে ৮ নাদেব বাঁসয়া ছিলেন এবং যে স্থানে 1 তান দন্ডকমণ্ডলু রাখয়া?ছলেন, 
এাহাও সেখানকার লোকেধা আজ পর্ধয*৩ 'নিদেশ করিয়া থাকে । হহা একাঁট জনশ্র2াত 
মান্র। হাজো অণ্থলে? 'াবালবদ্ধবাঁনতাব এই জনশ্রণত জানা থাকলেও, কেবল এক জন- 
শ্রাতর উপর 'নর্ভর বারয়াই কোনও ধীতুহাসক তথ্যে উপনীও হওয়া যায় না ।... 

অন্প দন হইল, শ্রীযান্তত লঘনুরাম চৌধূবী মহাশয় “সৎ সম্প্রদায় কথা' নামক এক 
পঠীপ্তকা প্রকাশ ক'রয়াছেন । সেই প্ীন্তকাতে স্পম্চরূপে লাখত আছে যে, শ্রাচৈতনা- 
দেব যে কেবিন হমগ্রীন মাধব পধ্য/ন্তই আসয়াছলেন, তাহা নহে, তান পরশুরাম কৃণ্ড 
পর্যন্ত গন্রাছিলেন । পরশ,রামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আঁসষা, তান আরও কতকাঁদন 
হাজোর ঘোপাতে থাঁকয়া উীঁড়ষ্যাঁভমুখে যালন্না কীরলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাঁহার 
ববাঁচত "সৎ সম্প্রদায় কথাতে এইরূপ 'লীখয়াছেন, “পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি 
করাতয়ার চরে বাহলা । পাটে যেখন রাজা নরনানায়ণ হই উপর দেশ পবা অনেক 
লোকক নমাই আন শঙ্করক গোমোন্তা পাতি রাজ্য বসাইবে 'দছে মানত, তেখনে চৈতন।- 
ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মাঁণকূটে আঁসলা॥ বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত রাঁহ মাধব 
দর্শন হৈল। পাচে রক্লেবর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্ন পাঠক নাম দি 
মাধবর দ্বারহ পারবে দিলা । আর যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন কর্মকো মাধবর দ্বাবা 
প্রবওহিলা, পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লাখ বরন্গকুণ্ডত স্নান কাঁর 
উলাট আস সেই গোঁফাতে রাহলা । পাচে মাগারর কণ্টভূষণক আর কাবশেখরক, 
কণ্টহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা । পাচে হাতে বানা ধার গাই নারদর 


আসামে শ্রীচৈতম্য ২৯ 


শ্রেজ দেখাইলা । সেই বেলা দামোদরে মাধব দোৌখতে মাঁণক্‌টে যাই তাগক দোঁখ দুর্লভ 
লাভ ভৈলা বুল প্রণাম কার বোলে, হে মহাপ্রভু, মাঞ দাদু ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ 
মাগো । চৈতন্য বোলে, কেন মতে তুম দ্রীরদ্রু ভৈলা । দামোদরে বোলে, স্বদেশে" পরা 
নামি তাহান্ত তাঁতীমরাত নৌকা বুীর সবস্ব উাটল। তিনাট প্রাণী ঝাঁজত ধার 
দিগদ্বরে তারলো । পাচে শঙ্কবে বন্ত্র তিনখান পাঁরধান করাই 'নকটে রাখছে । পাে 
চৈতন্য বোলে, হে দামোদর নশ্বখ বস্তু খেদ ন করা । তুম ঈশবরের পাদ । লক্ষমান 
কোপে গৌতমর বংশত জন্মিা । প্ন তান কবে তান পীঠত পূজ্য হুত্র নিজ এএবয।কে 
পাহবা । এই রহস্য কাহ ভাঙ্ক ৩তজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা ।” 

[ সং সম্প্রদায় কথা, পৃ. ৩০] 


[ এই বিবরণাঁট উদ্ধৃত করে ও. বিমানাবহার মজুমদার 'পিখেছেন, “এই বিব 'ণে 
[ব*বাস না করিবার প্রধান বারণ এই যেগ্েট: সাহেবের মতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ও 
গ.পাভরাম এবং পীবনৃসনের মতে ১৬২৮ গ্রীষ্টাব্দে রাজ। নরনারার়ণ সংখসনাধিবোহণ 
করেন । গেট সাহেব বলেন যে, নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাসাম 
আধ্র্ণ করেন । গ্রাটৈ:ন। ১৫৩৩ ধ্রীস্টাব্দে [৩রোধান করেন। সুতরাং নপন। 3য়ণের 
আসাম আক্রমণের পৰে শ্রাচৈেওন্যেন আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়” (৮৩ন্য চাগঠে। 
উপাদান, ৫১৯ পৃ. । গ্রীযুন্ত হেমচন্দ্র দেবগোস্বামীর প্রবন্ধের পরবতী অংশে) 
এতহাসক তথ্য বিশ্লেষণে এই সংশয় দূর হয়। ] 

“সৎ সম্প্রদায় কথা প.ভ্তব হহঠে উদ্ধৃত এই ভংশে তিনাঁট বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় আছে। প্রথম, ঠৈ$ন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশ*য 
মহারাজ নরনারায়ণ সবে মান্র গ্রাজপাটে বাঁসয়াছিলেন । দ্বি৩ীয়, 1৩ন হাজোর মাধব 
দেবালয়ে 'িয়ংকাল বাস কাঁরয়াছলেন এবং সেখানে তাঁহার সহি দেখ দামোদরের 
সাক্ষাৎকার হইয়াছল । তৃঠ্নয়, তান পরশদরাম কুণ্ড পর্যদ৩ 'গয়াছলেন । এই 
'ষষয় তিনাটর এীতহাসক 'ভাত্ত সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা কারব । 

নরনারায়ণ রাজার প্লাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দোখঠে পাওয়া যায় । মিস্টার 
গেইট তাহার 1০০1) 81085 ০? 75917018 প্রবন্ধে [ ৬1৩ 100172], /519010 
০০60 01 960891, ৬০1. [১00], 1১811 হু, ০. 4. 1893 ] নবণারায়ণের রাজত্ব 
কাল ১৬৩৪-১৫৮৪ স্থির কারয়াছেন । [৩নি এ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে রুপ িখয়াছেন,- 
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১ ভারতীর সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


/৯,10- 06108 00 90110105 0015 85 005 085 ০1006 ৫1191006005 
7108500120. 

ধমস্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৬৩৪-১৫৮৪ প্রণস্টাব্দ চ্ছির কাঁরতে গিয়া 
নানা য্যাস্ত প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষকাল যে ১6৮৪ শ্রীস্টাব্দ 
ছিল। ষ্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন ; কিন্তু রাজত্বের 
আরম্ভকাল চ্ছিরীকরণ সৃষ্বম্ধে হ্যুস্ত প্রয়োগ করিতে গিয়া (তানি স্বীকার করিয়াছেন 
যে, 015 1588 598 0 ০0206 (0 £ 0521216 901)0108100 12598141176 112৩ 
0৪৩ 01 1)18 ৪০০96881090. | বান্তাবক কথাও তাই। আমরা নরনারায়ণের শেষকাল 
মিঃ গেইটের অনুবতাঁ হইয়া ১৬৮৪ বাঁলয়াই গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু তাহার রাজত্বের 
আকাল ১৬২৮ এ্রীণ্টাব্দ বলিয়া মনে কার ; কেননা স্বগঁয় রায় গুণাভিরাম 
বড়ুয়া বাহাদুর এবং আসামের হীত্হাস লেখক 'মহ্টার রাঁবন্স সাহেব উভয়েই 
এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আঁদকাল বাঁলয়া তাঁহাদের হাত্হাসে লাপবণ্ধ 
কাঁরয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতনাদেবের কালের সঙ্গেও গরামিল হয় না। 
চৈতনাদেব ১৪৮৫ প্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১$০৯ খ্রীষ্টাব্দে 1তাঁন সন্্যাস 
গ্রহণ করেন এবং ১৬৩৩ শ্রীস্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষব 
সাহত্যে লব্ধপ্রাতজ্ঠ শ্রীযুস্ত অচ্যতচরণ চৌধুরী তত্তীনাধ মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য- 
চাঁরত পুন্তকের ৩০-৩১ পৃঙ্ঠায় 'লীখয়াছেন,_-শ্রীটৈতন্যদেব শাম্তিপুর হইতে বিদায় 
গ্রহণ কা'রয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পাম্ডতের সাঁহত সাক্ষাৎ 
হইল ।...তাহার পর শ্রীচেতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্রে আগমন করেন। প্রথমতঃ 
বুরুঙ্গা় গমন কাঁরয়া পরে ঢাকা দক্ষিণে পিতমহীসদনে উপস্থিত হন ।""শাকা 
দাক্ষণ হইতে চলিয়া শ্রীচেতন্যদেব কামরূপ প্রভাত হ্ছানে এই সময়ে 'িষাছিলেন 
বাঁলয়া জনশ্রাত আছে । হাজো নামক চ্ছানে এখনও লোকে শ্রীচেতন্যের গোফা বাঁলয়া 
একাঁট চ্ছান দেখাইয়া থাকে ।” ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, ঘে জনশ্াতির কথা 
উপরে উাল্লাখত হইযলাছে, তাহা শ্রীহট্র অণ্ুলেও প্রচালত আছে । অফ্যুতচরণ বাবুর 
মতেও “এই সকল স্থান দর্শনাব্তে তান পুনঃ শাহ্তিপুরে উপাশ্থত হন এবং সেই 
মূহৃতেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন ।” 

»*সং সম্প্রদায় কথা অনুসারে, তান, সবে নরনারায়ণ রাজাসংহাসনে আবোহণ 
কারয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন । রা'ধ গূণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর 
এধং 'মিম্টার রাঁবন্সনের নিষ্ধারত ১৫২৮ শ্রীষ্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদকাল 
ধারলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয় ।.."চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে 
নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কওঙকটা 
এীতহাসক আলোক প্রাপ্ত হইলাম । 

এখন আমরা চৈতন্দেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার 
সাক্ষাৎ বিষয়ে আলোচনা কাঁরব। ভট্টদেব তাঁহার “সৎসম্প্রদায় কথা; তিনখানা পথ 
অবল্‌থ্বন কাঁরয়া লাখয়াছলেন । 'তীন গ্রন্হারজ্ভে 'লাখয়াছেন-__ 

চৈতন্যসংগ্রহং দঙ্টহা সংগ্রহং কৃফভারতেঃ । 
নৃসংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামমাম- & 
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ভান এখানে কোন- চৈতনাসংগ্রহকে উল্লেখ কাঁরয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। ক্ৃফজরতার 
সংগ্রহ এবং নৃ'সংহকৃত্য আমাদের হন্তগত হইয়াছে । এই দুইখানিই অসমীয়া ভাষায় 
গলাখত পথ । প্রথমথানা অসমীয়া গদ্য ভাষায় 'লাখত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা 
পদাময় । ভটটদেব এই দুইখানা পাথর উল্লেখ কবাতে সহজেই বুঝতে পারা ধায় যে, 
এই দুইখানা পি ভ্রদেবের পূর্বকালের | কৃভারতী এবং নাসংহ সম্বন্ধে অনুসক্ধান 
কারয়া আমরা এখনও ছুই জানতে পার নাই ।...কৃষ্ণভারতী তাঁহার পাথতে 
লাখয়াছেন,৮_ * 

“পাচে প্রভু মাধবক দরশন বধাহকুণ্ডর উপবে গোফাতি বহিয়া রতেকবিরক শরণ করাযা 
মাধনব দ্বারত ভাগবত কাঁহবাক দিল । পাচে এান নাম রত্রপাঠক হৈল। আরো মাগুরা 
গ্রামর কণ্ঠভূষণক দীক্ষাঁশক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ্ঞা দলা । আরো 
কণ্ঠাহার কম্দলীকো কৃপা কাব, আরো ক'বশেখব ব্রাহ্ষণক নাম ধর্ম দিলা । পাচে 
মহাপ্রভু জগন্নাথর মঠর ভিতবে যোগাসনে বাঁপ কাহাকে। দেখা নে দিলা ।” 

ইহা হইতেও দেখা যায়, ১৩ন্যদেব মাধব মান্দবেন সান্নকটে একাট গহববে ছিলেন 
এবং তথায় এই দেশীয় কাঁতপয় পাণ্ড ও ব্রাঙ্শশকে উপদেশ দান কারয়াছলেন। তান 
হাজো হইতে নগলাচলে চাঁলয়া যান । 

নহাসংহকৃত্য এই ঘটনাকে এইভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন__ 

৭৮৭ হণ্তে প্রত কামলূপে গৈষা 
মাণবট গগার পাইলা । 
বরাহ কু'ডর উপব গোফাঁ 5 
চৈতন্য প্রত বাহলা ॥ 
বত্বপাঠকক শবখণ লগাং 
ভাগব £ পাঠ দিলা ॥ ৯৪ 
মাগুরী গ্রামন কণ্ঠভ্ষণক 
কণ্ঠাহাব বন্দলশক | 
কবিদ্দ্র দবজক কাঁবশেখবক 
চৈওন্যে নাম দিলেক ॥ 
ঘাত্রা মহোৎসব সঙ্কীরন ধর্ম 
নাণক্‌টে প্রব 5হিট। 
তৈর পবা আসি মৌন হয়া রৈলা 
ওড়েষ। নগর পাই? ॥ ৯৫ 


এই পথ দুইখানি হইতে উদ্ধূ 5 শংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্রদেব কৃষ্ণভাবতী 
পধং নাঁসংহেব সহিত এই সম্বন্ধে একমত হ যাছেন । 

এইখানে নাসংহকৃত্য সম্বন্ধে একাট কথা উল্লেখ কাঁবতে হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে 
বাঁলতে গেলে, আমরা নাঁসংহের কৃত মূল পরাথখাঃন এখনও সংগ্রহ কাঁরতে পার 
নাই'। কৃষ্ণ আচাধ্য নামক একজন এই দেশশয় কাব “সন্তবংশাবলী” নাম দিয্লা নুলিংহেব 
কৃত প্দীথকে অসমীয়া পদ্যভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলণ ষে নুসিংহের 
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পথিক পন্যসংস্করণ সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচায্য: তাঁহার পাথর এক যায়গায় এইভাবে 
উল্লেখ ব্্থরয়াছেন_ 
“শুনা নরনাবঈ ইতো সন্তবংশাবলশী । 
জগতকে শুদ্ধ কবে যার পদধূলি ॥ 
নসংহব কথা ইতো সম্তবে সে পদ। 
ইহার শ্রত্ণে করে পাতক উচ্ছেদ ॥ ৬৩ 
-**এই দুইখানা পাথতেআঁহার সাহ৩ দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন 
কথার উল্লেখ দেখিতে পাওমা ঘায় না। তাহা হইলে ভট্টুদেন এই কথা কোথা হইতে 
পাইলেন ? ভট্টদেব দামোদর দেবেব সব্ধপ্রধান এবং অন্তবঙ্গ শিষা ছিলেন । বোধ 
হয়, দামোদর দেবেব নিজম.খ হইতেই তান এই কথা সংগ্রহ কারয়া তাঁহাব প.ন্তকে 
াঁপবন্ধ কাঁবয়া থাঁকবেন। বৃষ্ণভাবতী এবং নৃসংহ, ভট্টদেবে পৃবণবতর্দ লোক 
গছলেন এবং তহাদেত ভি৩র কাহারও হধত এই কথা বাদও ছল না। চৈতন্যদেবের 
সংগে যে দামোদর দেবেব সাক্ষাৎ হইযাছিল, 'াহা দামোদরদেবের চবিত্র পদ্থিও 
স্বীকার করে এবং দামোদব সম্প্রদাষের সকল লে।বই তাহা সত্য বালয়া বিশ্বাস কারিয়' 
থাকেল । নীলকণ্ঠ দাসের “দামোদব চাবন্রে এই 'বষয় এইব্‌পভাবে উল্লিখিত আছে-_ 
“দামোদল পাচে কাহ্গবৃপক আ'সিলা ॥ 
বত্পেবণ গ্রামে বভোঁদন আছিলন্ত। 
'থা হন্তে প্রাঙাদনে মাঁণকূটে যাম্ ॥ ৮২ 
আদিলম্ চন্য নাবদবেশ ধাব। 
দামোদবে আবাধলা ভান্ত ভাব কার ॥ 
সাক্ষাতে সে বিফ,নূপ ঝাঁষষে দেখিলা । 
জীব উদ্ধাবঠৈ তাক তত্ুজ্ঞান দিলা ॥ ৮৩ 
পবম আনন্দে দযো দুইকো আম্বাসিলা । 
তথা হন্তে চৈহনা যে ওডেষাক গৈলা ॥” 
এই প্রবন্ধে যে বয়খানা পুথিব উল্লেখ কবা হইল, তাহার ভিতব “সংসম্প্রদায কথা 
ছাড়া একখানি পাঁথও আন পর্যন্ত প্রকাশিত হয নাই । এই সব পুথি প্রকাশ" হইলে 
বোধ হয, এই সম্বন্ধে আবও নুতন গ্ীএহাঁসক তথ) জানা যাইবে 1" 
এখন আমাদের তৃশীয প্রাতপাদ্য বিষয় হইয়াছে, ঠৈতৈন্যদেবের পরশ[রামকুন্ড যাল্রা । 
এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভার "প কিম্বা নাসংহ, কোনও উল্লেখ কব্নে নাই ; কেবল ভট্দেব আঁহার 
সম্প্রদায় কথাতেই ইহাব উল্লেখ ঝাবয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে, আমরা একমান্র 
ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপব নিভ'র কবিযাই চৈ *নাদেব্বে পবশরামকুণ্ডযাত্রাকে এঁতিহাসিব 
সত্য বালযা গ্রহণ কাঁরতে পাব নাঃ আমবা বাঁল--পাঁর ; কেননা, ভট্রদেব একজন 
যে-সে লোক ছিলেন না ।-"ভট্রদেব দামোদবদেবের সবপ্রধান শিষ্য ৷ তান দামোদবদেবের 
সমসামীয়ক লোক 'ছিন্দেন। দামোদবদেবেব কাল ২৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ । 
ভষ্টদেব সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় একজন আঁদ্বতীয় পাঁন্ডত ছিলেন ; তান সমগ্র 
ভাগবত পুরাণকে অসমায়া গদ্যভাষায় অনুবাদ করিগ্রা গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবদ?-- 
গীতা প্রাজজল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ কাবয়াছেন এবং সংসধ্প্রদার় কথা লিাঁখয়া 
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গিয়াছেন ।-"'তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহত্যের সৃষ্টিকতাঁ বলিলেও অতুযান্তি 
হয় না। তাঁহার “ভগন্ভান্তীববেক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষব 
ধর্মের তন্তু সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হহিন্ৰু- 
ধর্মশাস্নে অগাধ পাশ্ডিতোর প্রকৃষ্ট নিদর্শন ।...তাঁহার উপাধি কাঁবরত্র ছিল এবং 
[তিনি “কাঁবরত্্' নামেই আসামে সব্ঘ পরিচিত ছিলেন । দামোদর দেব যখন তাঁহাকে 
শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদো অন্বাদ করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এইভাবে 
বলিয়াছিলেন__ 

“না কবিরত্ব তুমি ব্যাস সমসর। তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥.'. 

আর এক জগত ঈশ্বর আল্া ধরা । কথাবন্ধে একখণ্ড ভাগবত করা ॥৮ 

| রামরায় দাস ] 

ঈদ্‌শ একজন মহত্ব্যন্তি যে বিশেষরূপে না'জানিয়া শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা 
অমূলক ঘটনা 'লাঁপবদ্ধ করবেন, ইহা কখনই 'বিশবাসযোগ্য নয় ।...বিশেষতঃ পরশুরাম 
কুণ্ড ভারতবর্ষে একটি 'চিরপ্রাসদ্ধ তাঁথস্হান ।...তান কামরূপে কেদারমাধব পর্যাস্ত 
আসিয়া পরশরামকুন্ডে না গিয়া 'ফাঁরয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয় ।... 
উপসংহারে আমি এইমান্র বাঁলতে চাই যে, আজ পধ্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্যদেব 
সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্যদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বালয়াই যে 
এই কথাকে এীতহাঁসিক সত্য নয় বালয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এমন কোনও 
কথা নয় ।৮-.. 


শ্লীচৈতন্য ও শঙ্করদেব 


ভ. বিমান বহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন--আসামের মহাপুরুষ শংকরদেব 
শ্রীচৈতনোর প্রায় সমসামাঁয়ক । শংকরদেবের ধর্মমতের সাঁহত গৌড়ীয় বৈষবধর্মের 
অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাত অগাধ শ্রদ্ধা ও 
নবধাভন্তির সাধন দেখা যায়। শংকরদেব ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই কাঁর্তনের দ্বারা 
ধর্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমান্র উপাস্যরপে স্থাপন করিয়াছেন |... 
ভান্তরত্রাকরে এক শংকরের কথা আছে ; যথা-_ 

অছৈতাচার্ষের শাখা শংকর নামেতে । 

জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিম্ঠা হৈল ভাল মতে ॥ 

অদ্বৈত শংকর গ্রাত কহে বারে বারে । 

মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈল; এ প্রকারে ॥ 

ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা । 

তেহোঁ না ছাড়ে তারে অছৈঙ ত্যাগ কৈলা ॥ 

মহারখাহর্মখ বীজ করিল রোপণ । 

ক্রমে বাদ্ধ হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥ দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ, ৮৪৫ 


-""কাল বিচার কাঁরলে দেখা যাইবে ষে, অদ্বৈত ও শংকর উভয়ে সমসামাঁর়ক এবং দুই 
জনই আসামের লোক । -.আনরুদ্ধ “শংকরচারত' পরথতে 'লাখয়াছেন যে, শংকর “বান 
ভা. সা. চৈ. ৩ 


৩৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


বায়ু নয়ন চন্দ্রমা শক চারি,” অর্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খাল্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও 
১০৫ নসর জাঁবত ছিলেন ।:' 

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বরসে নেক বড় 'ছিলেন। 'বিশ্বস্তরের বয়স যখন তেইশ 
বংসর তখন তিনি অদৈতকে জ্ঞানবাদ-প্রচারের জন্য দণ্ড দিতে শান্তপ্রে গমন করেন। 
বন্দাবন দাসের মতে সেই সময়ে অদ্বৈত পত্রী সাঁতা বলিয়াছেন__ 

বুঢা বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ । 
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥ 

শওকর যাঁদ ১৪৬৩ প্রীষ্টাতস্দ জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বওরের বড় হয়েন, 
তাহা হইলে উতন্ত ঘটনার সময় শংকবের বয়স ৪৬ বৎসর হয় । তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৬ 
অপেন্গ বেশী ছিল, তাহা না হইলে সীতাদেবীঁ অদ্বৈতকে বুঢ়াবিপ্র বলিতেন না । 

বেজবরুয়া (লক্ষমীনাথ ) মহাশয় অমেক যান্ততকেরি অবতারণা করিয়া স্থির 
কনিয়াছেন যে শংকর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্বে তীর্ঘদ্রমণে বাহির হয়েন নাই । শংকর 
প্রথমবারের দ্বাদশ বৎসর তীর্থস্রমণ করিয়াছিলেন বািয়া প্রবাদ। তাহা হইলে, 
ংকরের জন্ম ১৪৬৩ ্রী.+৩২ বৎসর বয়সে তীর্ঘভ্রমণ আরম্ত+১২ বৎসর এ্রমণ 
-১৫১৭ শীভ্টাব্দে বা তাহার ঝাছাকাছি সময়ে অভ্বধতের সাহত শংকরের সাক্ষাৎকার 
হইতে পারে । শ্রীচেতনোর ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০৯ খীম্টাব্দে |... 

এইসব যান্তবলে আমি আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে অদ্বৈতৈর নিকট শংকরের 
জ্ঞানানষ্ঠ ভীন্তর উপদেশ পাওরার কাহনী 'ভারন্তহীন না হওয়াই সম্ভব । অদ্বৈত 
শ্রীচৈেতনোর ভন্ত হওয়ার পর শংকরকে মাধদর্য রসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু 
তাহাতে পফল হয়েন নাই । সেইজ্না অদ্বৈতশাখায় শংকরের নাম পাওয়া যায় না।, 

[ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. &০৭-১০ ] 

ড বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় রঙ্গপুর সাহত্য পরিষদ পান্নকা (১৩১৮ সাল, 
প্রথম সংখ্যা, পৃ্‌.৪)-র তথ্য উদ্ধত করে বলেছেন-_-“শংকরের শিষ্যদের মধ্যে মাধব 
ও দামোদর প্রধান ছিলেন । কায়স্থ মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুষায়া ও ব্রাহ্মণ 
দামোদরের শিষ্যরা বামনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পাঁরচিত । মহা- 
পুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্কে মানেন না। শংকর ও মাধব রাঁচিত ধর্মগ্রন্হে, কীর্তনে ও 
ঘোষায় শ্রীচৈতনোর নামগন্ধও নাই । কিন্তু দামোদরার়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন । [ চৈ. চ. উ. পৃ. &১০-১১ ] 

ড. মজঃখদার পরে নিজেই বলেছেন, “মহাপুরবষীয়া সম্প্রদায়ের তিনখান প্রাচীন 
বইয়েতেই আছে যে শংকর যখন দ্বিতীয়বার তীর্ভ্রমণে যান, তখন পরাতে তাহার 
সাঁহত শ্রীচৈতনোর সাক্ষাৎকার হয় ; কন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয় নাই 1” 

[ চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১২] 

শংকরদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব আছে কনা তা আমরা পরে দেখব । 

আপাতত মাধব রচিত 'নামঘোষা'য় শ্রীচৈতন্যের 'নামগন্ধ' আছে কিনা তা দেখা যাক। 

মাধবদেবের নামঘোষার বহপদে চৈতন্যশিক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 
কয়েকটি পদের বিষয়বস্তু ও পদসংখ্যা এখানে দেওয়া হল-- 


আসামে শ্রীচৈতনা ৩৫ 


ম্দান্ত নয়, ভান্ত-_-১, ৭৭; কৃষ্ণে ভন্তি না হলে বেদপাঠ বৃথা-২১০; কলিযূগে 
কার্তনই ধর্ম৩৯৯, ৪০১ ; কাঁলযুগে কীর্তন কলুযনাশী-৩৮২ ; নামকীর্তনে দেশকাল 
গান ভেদ নাই ; আচগ্ডালে নামদান-২১ ; ভান্তিমার্গে স্তী বৈশ্য শর সকলের আঁধকার 
৬০৭, হরিনামে বর্ণাশ্রম লঙ্ঘন-১১৮, ১১৯; নামধনে আমায় কিনে দাস কর-&৪১ ; 
গোপীনাথ-৭৬৫, ৭৭৭, ৮২৯, ৮৪৯ ; গোপিনীর ধন-১৭২ ; তর্কবাঘ-9৩, ৪৪ 
গুব*ব হরির িনোদরূ্প- মায়ায় গড়া-৭৩ ; কৃষ্চৈতনা-৮, চৈতন্যশরণ-৩০৫, চৈতনা 
ঈএবর-৩৫৫ চৈতন্য আঁদত্য-৩৯০, চৈতন্য সনাতন-৬৫৮, চৈতন্য-৫৮৭ ৷ * 

চৈতন্যবিষয়ক ঘোষাগুলিতে শ্রীচৈতন্য নয়, নৈর্বান্তক চৈতনোর মাহমা কর্ীতিত 
হয়েছে-_এ তর্ক করা চলতে পারে ; কিন্তু একি ঘোযায় শংকরশিষা মাধব শ্রীচৈতনা- 
রচিত একাঁট শ্লোকের অনুবাদ করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ॥ ঘোষাটি হল-- 


“নোহো জানা আম চারি জাতি 

চারিও আশ্রমী নোহো আমি 

নোহো ধরমশীল দান ব্রত তীর্থগামী | 

1কন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্রর গোপাীভতাপদকমলর 
দাসর দাস তান দাস ভৈলোঁ আমি ॥৮ (৬৬৯) 


মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬খাঃ ) এখানে শ্রীচৈতন্যরচিত যে শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন, 
সৌঁট হল-__ “নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতনণাপি বৈশ্যো ন শ্‌দ্রো 
নো বা বণাঁন চগৃহপতিনোবনস্ছো যাতিবা। 
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামতাব্ধ 
গোপীভভ্তুঃ পদকমলয়োদসি দাসান্‌দাসঃ ॥ 
- পদ্যাবলী ৭৪/৬৩ অধ্যায় 


ড. 'বিমানাবহারী মজুমদার এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন--“এই গশ্লোকটি পদ্যাবলীর 
ইণ্ডিয়া অফিসের পাঁথতে, এাঁসয়াঁটক সোসাইটিতে রক্ষিত দুইখানি পুথিতে ও ঢাকা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পাঁথতে শ্রীচৈতনোর রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
কল্তু ড. সুশীল কুমার দে মহাশ্য় উহার রচাঁয়তা অজ্ঞাত বাঁলয়াছেন (ড. দে, 
পদ্যাবলী, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার পাদাটিকা ) | জয়ানন্দ, ৮৫ প্‌, উহা শ্রীচৈতন্য 
কর্তৃক কথিত বাঁলয়াছেন। প্রাচীন অসমীয়া গ্রন্হেও উহা শ্রীচৈতন্োর উদ্তি বলিয়া 
পাওয়া যাইতেছে । সেইজন্য এটিকে কৃষ্দাস কবিরাজ শিক্ষান্টকের মধ্যে না ধরিলেও 
শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি 1” [ চৈ. চ, উ., প্‌. &২৩, পাদটীকা ] 

জয়ানন্দের কাব্যে (সন্ব্যাস-১) ছাড়া কর্ণপূর কাব্যে (১৬/৪) এবং চৈতন্য- 
চারতামৃতেও ( মধ্য/১৩/৮০ ) উত্ত শ্লোকঁটি চৈতন্য উীন্তরূপে উদ্ধৃত হয়েছে । 

ড. বিমান 'বিহারী জুমার মাধবের নামঘোষায় ৬৬৯ সংখ্যক উদ্ধৃত ঘোষাঁটি 
দেখতে পান নি। তাই লিখেছেন “ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই' ৷ কথাটি যে 
ঠিক নয়, তা বোঝা গেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মহাপুরষায়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না" 
--ড. মজুমদারের এই উত্তিটিরও সার্থকতা থাকে না । স্বয়ং মাধবদেব যখন তাঁর ঘোষায় 


৩৬ ভারতীয় সাহিভে শ্রীচৈতন্য 


চৈতন্য টীন্ত অনুবাদ করে দিয়েছেন, তখন মাধবদেবের অনুগত মহাপঃরষীয়া সম্প্রদায় 
শ্রীচৈতনাকে মানেন না, এ কথা কি করে গ্রহণ করা যায় 2 
ড. মজুমদার মাধবের নামঘোষায় না পেলেও রামচরণ ঠাকুর রাঁচিত 'শংকরচাঁরতে' 

শ্রীচৈতনা প্রণীত উন্ত শ্লোকঁটির অনুব।দের সন্ধান পেয়েছেন । রামচরণ ঠাকুর লিখেছেন, 
কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাধলে 
শ্রীচৈতন্য এসে ওই শব কাঁধে করে গঞ্জার জলে ভাঁসয়ে দেন । সে কথা শুনে হবন 
সূলতান চৈতন্যকে বললেন; 'কাঁকরের শব তুমি বহন করলে কি করে ত্রাহ্মণ হয়ে 
যবনের দেহ স্পর্শ করলেন--এই নিয়েই সঃলতানের প্রশ্ন । তখন "চৈতন্য মহাবীর 
ণকছদ ভাগবত কথা” শোনালেন-_ 

ব্রাহ্মণ ক্ষেন্রিয় আমি নহে চার জাতি। 

দশো 'দিশে গৈল দেখা আমার খিয়াতি ॥ 

চাঁরয়ো আশ্রাম দেখা নাহ ক্োহোঁ আমি । 

নোহো ধমশিল দান ব্রত ভাঁথগামী ॥ 

দৈবকীর পূত্র যিটো গোপাীভতা স্বামী । 

তাহার দাসর দাস দাস ভৈলোঁ আমি ॥-৩২৪৪-৪৮ পয়ার 


রামচরণ ঠাকুর মাধব দেবের ভাগিনেয় (বঙ্গীয় সাহিতা পাঁরষৎ-পন্রিকা, ১৩২৭৩, 
পৃ৭৬)। হলিরাম মহান রামচরণের “শঙ্কর চাঁরতের' ভূমিকায় লিখেছেন যে, রামচরণ 
মাধবদেবের ভাগিনেয় এবং শংকরদেবের প্রায় সমসামায়ক (“মাধবদেব পুরুসর ভা'গিন 
আর রামদাস আতৈর প্র ॥ এও শ্রীশ্রী শংকরদেবতকৈ প্রায় ৪০ বছর মানে সরু । 
এনে স্থলত প্রায় সমসামায়ক বুলিলেও অত্যান্ত করা ন হব” )। রামচরণ ছিলেন 
শংকরের শিষ্য গয়াপাণি বা রামদাসের পূত্র এবং মহাপুরুষাঁয়া সম্প্রদায়ের অনগত 
লেখক | 

রামচরণ ঠাকুর, তাঁর পনুত্র দৈত্যাঁর ঠাকুর এবং ভূষণ দ্বিজকাব (শংকর শিষ্য চক্রপাণির 
পৌর) _তিন জনেই মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ভুন্ত এবং তিনজনেই স্বতন্নভাবে তিনখাঁন 
শংকরচাঁরত রচনা করেছেন । তিনজনেই পুরীতে শংকর-চৈতন্য-মলনকথা লিখেছেন । 
ধিতনজনেই বলেছেন শংকরচৈতন্য উভয়ে ছিলেন নিন্বি, কিন্তু সে নীরবতা ছিল ভাবময় 
প্রেমময় । 

রামচরণ লিখেছেন, শংকরদেব ভন্ত সঙ্গে কৃষ্চকীর্তন করতে করতে মনের আনন্দে 
তীর্থ ভ্রমণ বরাছিলেন। তখন চৈতনাগোঁসাই যে গ্রামে ছিলেন, সেখানে এসে তাঁকে 
দেখলেন । 

চৈতন্য গোঁসাই গ্রামে হ্থান করিলন্ত ৷ সেই পথে আসিয়া তাহাঙ্ক দেখিলস্ত ॥ 

দুইকো দুই মুহূর্তেক চাহ আছিলন্ত। সম্ভাষণ ন করিয়া চালয়া গৈলন্ত ॥ 

৩১৩৯-৪০ পয়ার 
দৈত্যার ঠাকুর লিখেছেন-__ 
প্রভাতে উঠিয়া নূতো গমন করস্ত । কৃষ্-চৈতনার গৈয়া থানক পাইলন্ত ] 
পণ্ঘত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক । ন কাঁরবা কেহ? নমস্কার চৈতন্যক ॥ 


আসামে শ্রীচৈতনা ৩৭ 


শধটো জনে নমস্কার করে চৈতন্যক । উল্টায়া তে*হো প্রণামন্ত সিজনক ॥ 
গনে নমস্কার তাংক করিবা এতেকে । এহ বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে ॥ 


[শংকর চৈতন্যকে যে পরম শ্রদ্ধা করতেন, এ তার প্রমাণ । শ্রদ্ধেয় ব্যান্তকে প্রণাম করতে 
হয়; বস্তু যে প্রণাম বরে, চৈতন্য যে ফের তাকে প্রণাম করেন- প্রণম্য জনের প্রণাম 
1নূল যে মহা অপরাধ হবে । তাই শঙ্কর তাঁর শিষাদের মনে মনে চৈতন্যকে নমস্কার 
করতে বলছেন । শ্রীষ্চভন্য যে এরকমই করতেন, তার প্রমাণ আচ্ছ জয়ানন্দের 
“চৈতনা মঙ্গলে (বিজয় ২'১২-১৪)। নীলাচল থেকে 'ফিরে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য । 
তখন-_- 


প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসল হরিদাস । , আচার্য গোসা্ বলেন বড় সংপ্রকাশ ॥ 
[ক মায়া বরিয়।ছেন বুঝিতে না পার । চৈভন্য জগলাথে ভেদ নাঞ কাঁর ॥ 
নে বুঝে সে সব মায়া কিবা আচরণ । জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন? ॥ 


জগ্লানন্দের এই বর্ণনা 'জে নমস্করে তারে দণ্ডবং হন' এবং দৈত্যাঁর ঠাকুরের বর্ণনা 
'স্টোজনে ননস্কার করে চৈতন্যক ৷ উলটায়া তে*হো প্রণামন্ত (সিজনক' ॥ বঙ্গীয় কবি ও 
হাসমীয়া কাবর বর্ণনার এই মিল শ্রীচৈতন্যের এই অজ্ঞাত বা অন্পজ্জাও আচরণাঁটর 
প্রামাণকতাই নিদেশ করে না, পদরীতে চৈতন্য-শংকরদেব সাক্ষাৎকার এবং উভয়ের 
অন্তরঙ্গ তার সচকও হয়ে ওঠে । ] 


কৃষ্*-চৈতন্য আছা মঠর ভিতর । ব্রহ্মচারী কাহলন্ত আসিছা শংকর ॥ 

শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্চৈতনার । মিলল আনন্দ বাজ (বার 2) ভৈলন্ত মঠর ॥ 

দুবার মুখওতরহি আছিলন্ত চাই। দুয়ো নয়নব নীর ধীরে বাহ যাই ॥ 

ণংকররো নয়নর নীর বহে ধারা | পথ হন্কে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে ॥ 

কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে । পশিলা মঠত গৈয়া শ্রীকফ-চৈতনো ॥ 

ন মাঁতলা দুইকো দুই 'নাঁদলা উত্তর । পরম হার মনে চাঁললা শঙ্কর ॥ 

দজনার চোখে লেন ধারা, সপ্রেম দৃষ্টিতে পরজ্পরের তাকিয়ে থাকা, পরম হষ্ট 
শণে শংকরের চলে যাওয়া--দুই মহাভাবকের মিলনের এ এক অপূর্ব ভাবমন্ন চির 
কথাওীত, 'মাস্টক। 

ভূষণ দ্বিজকবি লিখেছেন-_ 


বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত । জগল্লাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বণ্চিলন্ত ॥ 

চৈতন্য গোঁসাঁঞ তথা ভেলা দরিশন ।  দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সম্ভাষণ ॥ 

মুহুর্তেক মান দুই চাহ আছিলন্ত। নিবর্তয়া আসি বাসাঘরে আঁসিলস্ত ॥ 
- শংকরদেব, &৭৮-৭৯ পয়ার 


মহাপদ্রদষীয়া সম্প্রদায়ের এই তিনজন কবির শংকরচারতে চৈতন্যের সম্রদ্ধ উল্লেখ 
এবং মাধবদেবের নামঘোষায় ও রামচরণ ঠাকুরের শংকরচাঁরিতে শ্রীচৈতন্য প্রণত গ্লোক- 
অনুবাদের পারিপ্রোক্ষিতে এ সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যে ভক্তিমান নন বা চৈতন্যকে মানেন না-_ 
একথা আর বলা চলে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত মতের বিরোধতা করতে বাধ্য । 


৩৮ ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের দ্বিজরাম রায় (দামোদরের শিষ্য ) তাঁর গরুলীলা'র 
লিখেছেন-_ 
কণ্ঠভষণর মুখে শুনছে শংকর । 
কৃষচৈতনা হুয়া হৈছে অবতার ॥ 
বরহ্ধানন্দ আচার্যেটও কাহছে পূর্তি । 
ব্্ধ হারদাসে পাংছ কৈলা শংকরত ॥ 
সেই কথা গুমরি শংকর মৌন ভৈলা । 
র।মনাম গুরুলামে উচর চাঁপিলা ॥ 
অবনও হয়া দুই নামিল। সাক্ষাৎ । 
পুবপির পুছিলন্ত কথা যত যত ॥ 
শংকর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী । 
কমণ্ডলু জল ঢাল বুঝাইলা আপন ॥ 
শংবরেও বুঝিলন্ত সেই অন্মানে | 
এক যে শরণ ধর্ম চৈতনার স্থানে ॥ 
[রঙ্গপুর সাহিতা-পারষৎ-পাত্রকা, ১৩২১ সাল, পু. ৬৩] 
যাঁরা শংকরকে জ্ঞানমিশ্রা ভান্তর প্রকোম্ঠে এবং চৈতনাকে প্রেমভান্তি বা রাগানুগা 
ভান্তর আলাদা প্রকোন্ঠে বন্দী করতে চান, তাঁদের দেখবার বিষয় এই যে, অসমীয়া 
সাহিত্যে শ্রীচৈতনাকে বলা হয়েছে মহাজ্ঞানী" এবং শংকর চৈভন্যের স্থানে 'একশরণ' 
ধমেরি ইঙ্গিত পেলেন এ কথাও বলা হয়েছে ॥ যাঁরা শংকরদেবকে স্বতন্ত্র মাঁহমায় 
চাতিত করতে চান, তারা প্রাচীন অসমীয়া চাঁরতকারদের সমস্ত সাক্ষাপ্রমাণকে নমস্যাং 
করে দিয়ে বলেন_ এ সাক্ষাৎকার কল্পনা প্রসূতি । একোনো কোনো জীবনীকার মনে 
করেন যান্না পথে নবদ্বীপে অথবা পুরাঁতে তাঁর । শগ্করদেবের ) সঙ্গে শ্রীচৈতনোর 
সাক্ষাৎ ঘটোছিল। এটা অবশ্য সাধৃকজ্পনা প্রসৃতি” । 
[ শংকরদেব” £ মহে*বর নেওগ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া ১৯৬৯) ] 
প্রাচীন অসমীয়া কাব্যে পুরাঁতে শংকর-চৈতনা সাক্ষাতের আগে চৈতন্যের আঠাম 
ভ্রমণ এবং চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য শংকরের আগ্রহের কথা ব্যন্ত হয়েছে । 
কৃষ্ণ ভারতী ( দামোদরের শিষ্য ) তাঁর “সস্তানির্ণয়” গ্রন্থে বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য 
ঝন্দাবন থেকে কামরূপে মাধব দর্শন করতে আসেন । শংকর গোমস্তা (শিবোমাঁণ 
ভঃইঞা ) কোচবিহার-রাজা নরনারায়ণের র।জত্বকালে কামর্‌পে এসে মাধব মান্দিরে 
ভাগবত পাঠরত রত্নপাঠককে দেখতে পেলেন ( আগেই বলা হয়েছে রক্েবর বিপ্রকে 
উদ্ধার করে ভাগবত পাঁড়য়ে শ্রীচৈতন্য তাঁকে বত্রপাঠক' নাম দেন এবং মাধব 
মান্দরে ভাগবত পাঠের নিদেশ দেন)। শংকর রত্পাঠকের মুখে ভাগবত পাঠ 
শুনে বললেন, হে গুরু, কোন শাস্ত পড়ছ 2» রত্রপাঠক বললেন, এ তো 
শ্রীভাগবত, আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্া গোসাঞ্ এ শান্ত প্রচার করেছেন? । 
একথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, "গুরু, চৈতনা গোসাঞঞ কোন: ঠাঁই থাকেন, আমি 
তাঁর সঙ্গে দেখা করব" ৷ রত্বপাঠক বললেন, চৈতন্য গোসাঞ্ি। এই মাঁণকুটের গোফায় 
1ছলেন । এখন জগল্লাথে গেছেন” । এই কথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, চল, 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৩৯ 


গঙ্গা ্লান করে জগল্লাথ দর্শনে যাই; সেখানে চৈতনা গোসাঁঞর দেখা পাব" ।-_ “ইতি 
কামরূপ দেশত যেমত চৈতন্য গোসাই প্রবর্তনি সম্প্রদায় ঈ*বর ভান্ত পিন্ড, শরণ, ভজন, 
হাঁরনাম, ভাগবত, গীতা, জান্রা, মহোৎসব প্রবর্তিলা তাহাংক সৃনা । এঁহ কামর্‌পদেশ 
প্রায় জঙ্গল আঁছল । ব্রা্ষণ সঙ্জন ন ছিল । পাছে নরনারায়ণ িলা রায় ভাই 
কামর্পর রাজা হইল । মাধবর থানর মঠ বাদ্ধৈল। পাছে কামরূপ উত্ত দোঁখরই 
তাতে মাঁণরামপুর কৈল্যাণপুর বণিয়া প্রন্মপূর বেদর বরদয়া এই সকল দেশর ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, কুলীন ভাঁতি মগ সকলক বসাইলেক ॥ সেই বেলা রাম দামোদর, শংকর, মাধব, 
হারিদেব কামরপক অ।[সলা, দেব দামোদরের সন্রে তাতি মারাং নায় চুরি, সব'স্ব নঘ্ঠ 
হইল, চারি প্রাণণ মান্র ঝাজিত ধার রহিল । পাছে শংকর রাম রাম গুরু মাধব দরশন 
কারবাক আসিল । তাতে রত্রপাঠকর মুখে ভগবত শুনি রত্রপাকত সুধিলা । হে 
গুরু কোন শাম্ন পড়া । পাছে রত্বপাঠকে কহিলেক বোলে এই তো শ্রীভাগবত আমারই 
দেশত শ্রীচৈভন্ায গোসাঞ্চ প্রচারিল । আমাক কৃপা কার মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক 
আজ্ঞা কারণ। এতকো আমি পড়ো । এাহ কথা শুনি পৃনৃ শংকরে গোমন্তারে 
সোধে বোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞ্জ কোন ঠায় থাকে আমি তঞক দেখা পাঞ্চে । 
এঁহ শান রত্বপাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞ এই মাধবর মাঁণকুটর গোফাতে আছিল। 
এখন জগন্নাথক গৈল। এাঁহ কথা শুন শংকর গোমস্তা রাম রাম গুর; দুই জনে আলাঁচি 
বোলে গুরু চলা গঙ্গা প্লান কার জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞ্চিক সেহি থনতে 
শগে পাইব |” 

ড. বিমানাবহারী মজুমদার ভট্টদেবের সৎসম্প্রদায় কথায় প্রদত্ত বিবৃডিকে 
অপ্রামাণিক বলে মনে করেছেন, কেননা “গেটসাহেব বলেন যে নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা 
১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আপাম আক্রমণ করেন । শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রান্টাব্দে হরোধান 
করেন। সুতরাং নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের পরে শ্রীচৈতনোর আসাম ভ্রমণ করা 
অসম্ভব হয় ।৮ [ চৈ. চ. উ. পৃ. &১৯ ]1 

ড. মজমদার কৃষ্ণভারতাঁর 'বিবৃতিকেও অপ্রামাণিক বলে মনে করেন কেননা জনৈক 
সোনারাম চৌধুরী “কামরূপত কোচ রাজার কার্তচন” প্রবন্ধে লিখেছেন যে 'রাজা 
নরনারায়ণ মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘরাঁটি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নিম'ণ করাইয়াছেন' । 

[ চৈ. চ. উ. প্‌. &১৯ পাদটীকা ] 

ড. মজহমদার লিখেছেন, “মাধবের মান্দিরের সম্মখের ঘর যাঁদ রাজা নরনারায়ণ 
১৬৫০ খাঁন্টাব্দে নিমা্ণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শংকরের সাহত রত্রপাঠকের 
কথাবাতাঁ হয়, তাহা হহ্জ এই সময়েরও পরে শংকর কি করিয়া পরাতে শ্রীচৈওন্যের 
দর্শন পাইবেন 2 শ্রীচৈতনা ১৫৩৩ খাঁন্টাব্দে 'িতরোধান করিয়াছেন 1৮ 

[ চৈ. চ. উ. পৃ &২০] 


এ সম্পকে আমাদের বন্তব্য-_ 
১. নরনারার়ণের আসাম আক্ুমণের সঙ্গে মহাপ্রভুর হাজো-গমনের যোগ কোথায় ? 


এ গ্রন্থের দ্বিভীর অধ্যায়ে আমরা দেখোঁছ, নরনারায়ণের রাজত্বের সূচনায় (১৫২৮- 
২৯ খ্রীষ্টাব্দে) হাজো ছিল গোড় সুলতান নসরৎ সাহের অধানে । 


8৪০ ভারতণর সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


২. নরনারায়ণের রাজত্বকাল সম্পর্কে এীতহাসিকরা একমত নন। গেইট বলেন 
নরনারায়ণের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৩৪ গ্রাস্টাব্দে। ধিস্তু গেইট সাহেবই বলেছেন এই 
কালানর্ণয় সন্দেহাতীত নয়-_ 19 1১৩ ০৪১ 19 00170 €০ ৪. ৫6ঠ110 ০০121১1- 
9101) 16891017016 86 01115 2030১91012১, 


৩. গুণাভিরাম বড়য্া এবং আসামের ইতিহাসলেখক রবিনসন সাহেব উভয়েই 
বলেছেন নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ | 


৪. শংকরদেবের আবিভবিকাল সম্পর্কে সঠিক কিছ? জানা যায় না। “তাঁর 
কোন প্রামাণিক জাবনচরিতে তাঁর জন্মসাল দেওয়া নেই; জন্মাদন ও জন্মমাস 
সম্পকেও বহু মতান্তর । শংকরদেবের মতত্যু হয়োছল ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে । তানি 
দীঘয়ি; ছিলেন; কিন্তু জন্ম ১৪৪৯, ১৪৬১ অথবা ১৪৬৩ খীন্টাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে 
নেওয়া যায় কিনা সন্দেহে। সমকালীন এীতহাঁসক তথ্যাঁদর "বচারে তাঁর জন্ম বছর 
১৪৮৬ ধরলে বোধহয় সত্যের কাছাকাছি আসা যায়” ।__একথা বলেছেন রাজমোহন 
নাথ বি. ই. তত্বভূুষণ, আসাম 1.৬/.০-র ভূতপূর্ব সপারিস্টেশ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার | 
«000 ০1 016 80111017110 0:092178191105 01 9210191810৮ 10610010109 (106 
9621 01115 01161) 200 ০৬০) ৮/111) 102910 10 0176 10010112110 (19 ৫9১ 
11) 2165 1006 10210110105. 901)10714, [09৬০ ৫160 10 4৯০ 10, 1568. 
119801101) 25011098 (০ 17171 0. 1016 1106, 006 12001791015 0810 0 0111) 
০০1) ০৪ 1[9051180 09940 10 4৯. 1, 1463 ০01 1461. 01 6৮০90, 1449 15 ৫০801001) 
০0111917)1)0121% 18151011021 ০৮০11055089 4৯. 00, 1486 25 1771০9০৪০19 
1৩:10] 01701110110. [9010010106৬ 000 (116 ৬ ৫190252, 1৬100171610 11) 
4৯501021216 0818741 1771011026 01 17211) ৬০1. 1৬ (1969), 0. 291 ] 


&. গাধবর থানর মঠ বান্ধৈল' _মাধবের থানে মঠ বে*ধে দেওয়া একট ঘটনা । 
মান্দরের সম্ম:খের ঘরাঁট 'নিমীণ করা ভন্ন ঘটনা । দুটি ঘটনা আলাদা সময়ে ঘটতেই 


পারে। মাধবের থান যে বহু প্রাচীন তার উল্লেখ করেছেন ড. অজয় চক্রবতণ। 
“115 15100 19010016 01 171:192018211219591)9 01 17210 %/85 1০১০1০৫ 


9) 2187819910৮” [11412701816 171 89777101907 7২11-19-74 0, 21 ] 
লক্ষ্য করতে হবে, ড. চক্রবতাঁ ৪11 বলেন নি, বলেছেন “5597৫ 


৬. শংকরদেবের আবভরবিকাল একেক রকম ধরে তাঁর জীবনের ঘটনাকালও 'বাভন্ন 
রকমের হবে । এ ক্ষেতে চৈতন্য জীবনের ঘটনাকুমকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সঙ্গে 
মাঁলয়ে শংকরের জীবনের ঘটনাগলির কালানর্ণয় করাই যা্তযুস্ত । সে ক্ষেত্রে ঘটনার 
কালানুক্রম হবে এই রকম-_ 


ক. ১৬২৮ খ্রীঃ কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের সিংহাসনারোহণ । বৃন্দাবন 
থেকে শ্রীচৈতন্যের কামরূপে মাধবদর্শনে আগমন, রক্পে*বর 
পাঠককে 'রিত্বপাঠক' উপাঁধ দান এবং ভাগবত প্রচার । 
এর অব্যবহিত পরে শংকর কামরূপে আসেন এবং 

ঘত্র পাঠকের নিকট চৈতন্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দেখা 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৪১ 


পেতে জগল্নাথক্ষে্র পুরীতে যাওয়ার অভিলাষ ব্ন্ত 
করেন । 


এ. আষাঢ় ১৫৩৩ গী £ পরাতে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাংলাভ এবং ঠৈতন্যের িবট 
“এএকশরণ' ধর্মের ভাবদীক্ষালাভ ৷ “আসামে প্রচালত 
প্রবাদ অননসারে শংকরদেব যখন তীর্থড্রমণ উপলক্ষে 
পুরীঁতে ছিলেন, তখন শ্রীচৈতনোর িরোডাব হয়|” 
[ চৈ. চ. উ. ৫০৯ পৃ] 

১৬৩৩ শ্রীঃ চৈতন্য 'তিরোভাবের পর শংকর বপ্দাবনে মান। রূপ 

€ আধাঢ়-পরবতী কাল ) গোস্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় । রূপগোস্বামী মংব লিত 

পদাবলী'র ৭৪ সংখ্যক শ্লোবাট সম্ভবতঃ এই সময় ওর 

হস্তগত হয় । পরে এই শ্লোবাঁটি তাঁব শিষা মাধবদেবের 

নামঘোযায় ( অনুবাদে ) গান পায় । এই সময় শংকর 

লুপগোস্বামীকে পবদগ্ধমাধব* নাটক রচনায় উৎসাহিত 

করেন । এ সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন 

_-শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খীম্টাব্দের আষাঢ় মাসে তিরোহত 

হয়েন ; তাহার কয়েক মাস পরেই এই গ্রল্হ যে রচিত 

হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সূন্রধারের উন্তি হইতে পাওয়া 

যায়; যথা-_“তাঁদদানীমেতস্য ভন্তবন্দস্য মূকৃন্দ 

বিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্বস্তঃ প্রাণাঃ কমাঁপ তসোব 
কেিসুধাকল্লোিনীমল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা 1” 


শ্রীচৈতনোর সহিত কৃষ্ণের আভন্নত্ব সবল ভন্তই স্বীকার করিতেন ; শ্রীচৈতনোন 
িরোভাবের পর ভন্তগণের মুকুন্দ বিচ্ছেদের উদ্দীপনা হইয়াহল ; তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা 
শুনাইযা তাহাঁদগের আনন্দ-বধানের জন্য শ্রীরুপ্গোস্বামী এই নাটক শ্চনা 
করিয়াছিলেন । নাটকীয় বাকাভাঙ্গর দ্বারা শ্রীগোস্বামী এখানে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে 

্রিম্ট ভন্তগণের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন বাঁলয়া আমার মনে হয় ।” 
| চৈ. চ.উ পূ. ৩৮৬ ] 


রূপগোস্বামীর পধিদগ্ধমাধব” নাটকের প্রস্তাবনায় সত্রধার বলছেন, “অদাহং 
স্বস্নান্তরে সমাদিম্টোহস্মি ভন্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন।”- ভন্তাবতার 
শংকরদেব স্বগ্নে আদেশ দিয়েছেন মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা বরে মুকুন্দ-বিচ্ছেদের 
উদ্দীপনার দ্বারা মুমূ্য ভক্তদের প্রাণরক্ষা করতে । এ প্রসঙ্গে ড* মজ+মদার বলেছেন-__ 
“ভন্তাবতার শঙ্করদেব' বাক্য দেখিয়া মনে হয় । এখানে আসামের মহাপহরন্ষ শঙ্কর- 
দেবকেই বুঝি লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবী উদ্ধাত ভাং 
ব্যাখ্যায় বিয়াছেন- ণ্রীশংকরদেবেনোত ব্র্বকুণ্ডতীরবর্তিনা গোপাীশবর নায়া ।” 
িদগ্ধমাধবে মাধূর্যররস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; শংকরদেব জ্ঞানামশ্রা ভান্তর 
উপদেষ্টা, দাস্যভান্তর উপাসক ; তান যে এইরূপ নাটক লিখতে আদেশ 'দিবেন সে 
সম্ভাবনা অল্প ।” [ চৈ, চ. উ. প্‌. ৫২৬] 


৪২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


আমরা আগেই বলোছি, শঙ্করদেব জ্ঞানামশ্রা ও দাসাভান্তর উপদেষ্টা হলেও 
গোপীভাবের মধুর রসাশ্রত পদও রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যও লোকশিক্ষায় 
দাসাভান্তর কথাই বলতেন, নিজেকে বলতেন “গোপাঁভত্ত্ুঃ পদকমলয়োদসিদাসানৃ- 
দাসঃ । এজন্য মধুররসাশ্রত বৈষব পদ আস্বাদনে কোন বাধা হয়নি । শঙ্করদেবের 


পক্ষেও তাই মধুর রসপ্রধান কৃষ্ণলীলা রচনায় আদেশ ও উৎসাহ দানে কোন বাধা 
থাকতে পারে না। 


তথা বিশ্লেগণ করতে করতে ড. মজুমদার এখানে টীঁকাকার বিশ্বনাথ চত্রবতশর 
উপর বরাত দিয়েছেন। বিশ্বনাথ চক্রবতশ “শ্রঁশংকরদেবের' অর্থ করেছেন ব্রঙ্গকুন্ডের 
তাঁরে অবাস্থিত গোপাী*বর বা গোপীনাথ। বিশ্বনাথের উপর নিভর করতে গিয়ে 
ড. মজুমদার এখানে 'ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন' কথাটির আগে ভক্তাবতারেণ” 
বিশেষরণাটিকে লক্ষ। করেন নি বা অগ্রাহ্য করেছেন । “গোপীশ্বর' ত ভগবান স্বয়ং, 
ভন্তাবতার' শব্দে তিনি ভীদ্দষ্ট হবেন কি করে 2 এখানে আসামের শংকরদেবই উদ্দিষ্ট, 
1তাঁনই ভন্তাবতার। বন্দাবনে আসার আগে শংকরদেব পুরাঁতে শ্রীচৈতন্যের স্বাঁকাতি 
পেয়েছেন এবং তাঁর মাঁহমা রূপের অগোচর থাকার কথা নয়। ঘটনার কালকমও 
এখানে সামপ্স্যপূর্ণ। ১৫৩৩-এ চৈতন্যশাতরোভাবের পর শংকরদেব বৃন্দাবনে 
এসেছেন । ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয় 'বিদগ্ধমাধব । সবেপিরি রয়েছে নাটকের 
সন্রধারের ওই ভীন্ত । সূত্রধারই এখানে এ্রীতহািক ঘটনারও সূত্র ধারণ করে আছেন । 


ড. মহেশ্বর নেওগ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এএটা একটু অদ্ভুত শোনালেও রূপ- 
গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীতে কিন্তু এই কথাগুলি দেখতে পাচ্ছি £ 
তন্তর্‌পে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীশংকরদেব স্ব্নাদেশ করেছেন যেন এই নাটক 'লাঁখ' । 
( শংকরদেব, পৃ. ১৯) তাঁর িজগ্ব কালানর্ণয় অন্য ধরনের হওয়ায় এ ঘটনাকে 
কালানুররমে সাজাতে পারেন নি বলে এটি তাঁর কাছে অগ্ভূত' বলে মনে হয়েছে। 
শংকরদেবের মাঁহমাজ্ঞাপক বলে এ ঘটনাকে তিন অদ্ভুত" হলেও বর্জন করেন নি। কিন্তু 
প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে শংকরদেবকে যেখানে চৈতন্যের ভন্ত-অনুরাগী রূপে এমন কি 
অনুগত রূপে দেখানো হয়েছে, সেখানে নিজ সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়নি বলে তানি 
আমূল বর্জন করেছেন । তাঁর মতে নগর" (গুরুহাঁন ) সাধক কবাঁরের মতন শংকর- 
দেবেরও কোনো ধর্মগুরু ছিলেন না ।” (শংকরদেব পু ৩৩ )। প্রাচীন শংকর চরিতে 
রাজপুরুষ শংকর গোমস্তার চৈতনা গোসাঞর সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতা, পুরাঁতে 
চৈতনোর নিকট এএকশরণ' ধর্মে ভাব-্দীক্ষা গ্রহণের কথ থাকলেও তান সেসব 
'সাধূকল্পনা প্রসৃত' বলে বরন করেছেন । মাধবদেবের 'নামঘোষা'য় চৈতনোর যে 
সংস্কৃত পদাটির অনুবাদ দেওয়া আছে- _সেটিকেও ি কল্পনা প্রসূত বলা যাবে ? 


ড. মহে*বর নেওগ তাঁর গ্রন্থের অনান্র । পৃ. ২০) বলেছেন, “এই সময় ( শংকরদেব 
পুর ও অন্যানা তীর্থ থেকে ঘুরে আসার পর ) তিরহুতের অধিবাসী জগদীশ "মিশ্র 
নামক এক সজ্জন পুরী থেকে ভাবার্থ-দী1পকা ভাষ্যসমেত ভাগবত প.রাণের একখানি 
প্রাতালাপি নিয়ে উপস্থিত হলেন। হীন ছিলেন ভাগবত-ভান্তরত্লাকরের সংকলযিতা 
বিষুপুরী সম্গ্যাসীর উপশিষ্য । প্রভু জগন্নাথের আদেশে ইনি আগমন করেন বলে 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৪৩ 


[কিংবদন্তী আছে ।-.'জগদ্ধীশ শংকরদেবের সঙ্গে বরদৌয়াতে থাকা কালে বছরখানেক ধরে 
শ্রীধব ব্যাখ্যাত এই পুরাণ সম্পর্কে তাঁদের মধো আলোচনা হয় ৷ সাধক (শংকর ) এবার 
পুরাণের বিষ কৃষ্ণভান্তর একশরণপন্থার অনিবার্ধতা সম্পকে“ সুনিশ্চিত হলেন ।” 


ড. নেওগের অদ্ভুত” মনে হতে পারে, 'বিস্তব তর এই তথা-বিবৃতিও প্রমাণ বরে 
শংকরদেবের চারিন্রিক িববর্তনে শ্রীচৈেতনোর ও চৈঙনাপার্ধদের প্রভাব । পুরী থেবে 
জগদীশ মিশ্র যে শ্রধরভাষা নিয়ে এলেন, তা জগন্নাথের আদেশে আনা হয়েছে বলা 
হলেও মনে হয় আদেশাঁট দিয়েছেন মহাপ্রভু" । মহাপ্রভু" আভধায় শ্রীচৈতনা ও 
জগন্নাথ উভয়ে উদ্দিষ্ট হতেন, এই কারণে এখানে অথথবোধে বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক । 
শ্রীধনভাষা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের অপাঁরসীম শ্রদ্ধা সর্বজনাঁবদি৩ । শ্রীধর স্বামীর ব্যাখা 
বল্লভ ভট্ট মানেন না বলায় শ্রীচৈত্না তাঁকে কঠিন তিরস্কার করেছিলেন (প্রভু হাসি কহে 
স্বামী না মানে যেইজন । বেশ্যার ভিতরে তারে কাঁরয়ে গণনা ॥ 1 চৈ. চ. আগ্রা ৭ 


'শ্রীচেতনামত মজ্জুযা'য় চৈতন্যপাধদ শ্রীনাথ চক্রবতশ (কাঁবকর্ণপুরের গুরু 
ণেম্থেব প্রারস্তে শ্রীধর ভাষোর জয়ঘোষণা করে বলেছেন-__“জীয়াদ ভাবাথ দশীপবা? | 

[রহমতের জগদীশ মিশ্রকে বলা হয়েছে 'ভাগবত৩-ভক্তিরত্বাকরের সংবলাঁয়ং। 
বিষুপবরী সন্্যাসীন উপশিষ্য” । গ্রন্থটি আসলে 'ভীন্তরত্রাবলী' ৷ রচাঁয়তা বিফুপ্ুরণ 
চৈতনা-পার্ধদ | হিন্দী ভন্তমালের টীকাকার পপ্রিয়াদাসজী লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর গ্চ 
পেয়ে বিষুপরা ভান্তরত্রাবলী সংকলন করে পাঠান ।-__ 


জগন্নাথ ক্ষেত্র এ মাঝ বৈঠে মহাপ্রভুজু বে 
চহ* ঘোর ভন্তভূপ ভীর আতি ছাই হৈ। 
বোলে বিষু্পুরী পুরী কাশী মধা রহৈ 
জাতে জানিয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আই হৈ ॥ 
গলখা প্রভু চিট আপ মাণগণ মালা এক 'দাঁজএ পঠাই 
মোহি লাগতা সূহাই হৈ । 
জান লই বাত, নাধ ভাগবতরত্বাদাম দই পঠৈ 
আদ ভান্ত খোঁদকৈ বহাই হৈ ॥ 
| চৈ. চ. উ. পৃ. ৫&৩০ | 


ড. বিমানাবহারী মজ্‌মদার লিখেছেন, পপ্রয়াদাসের টিস্পনীকার সাঁতারামশবণ 
রুপকলাজী মহাপ্রভু অর্থে শ্রবকফচৈতন্য বৃঝিয়াছেন | লালদাস মহাপ্রভ্‌ অর্থে 
জগন্নাথ বৃঝিয়াছেন ॥ [চৈ. চ.উ. প্‌. &৩০.] আমাদের মনে হয় ড. মহেশ্ধর 
নেওগ এই একই ভুল করেছেন। 

“অসমীয়া ভাষায় লিখিত দৈত্যারি পন্ডিতের শংকরচরিতে আছে যে শংকরদেব 
কণ্ঠভূষণের 'নকট হইতে বিষু্পুরণীর ভান্তরত্লাবলী পাইয়াছিলেন। যথা, 

রপ্লাবলী গ্রন্হ বারাণন্পী হস্তে আনি । 

শংকর দেবক দিয়া বুলিলম্ত বানী ॥ 

বিষুপুরা নামে এক সম্্যাপী আছিল । 

ইতো গ্রন্থখানি বাপু তেহো বিরচিল "| [চৈ. চ. উ. প্‌. ৬৮৯7 


ঠা 


৪8 ভার্তীয্প সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এই কণ্ঠভুষণের মুখেই শংকর চৈতন্য অবতারের কথা শুনেছিলেন-_ 
কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর । 
কৃষ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥ গুরুলীলা”, দ্বিজরাম রায় (দামোদর শিষ্য) 
[ রঙ্গপুর লাহিত্য-পাঁরষৎ-পান্রকা, ১৩২১ সাল, প্‌. ৬৩ 1 
আসাম দ্রমণকালেশ্রীচৈওন্য অন্যান্যদের সঙ্গে এই কণ্ঠভূষণকেও নাম দান করেন। 
ড. বিমানবিহারাঁ মজ:মদার বলেছেন, “কৃষ্ণ আচার্য “সন্তবংশাবলী'তে নসংহকৃত্য 
নামে একখানি বইয়ের উপর নিভ'র ক'রয়া নিয়লাখিত পদ 'লিখিয়াছেন। 


তেব হস্তে প্রভু কামরূপ গৈয়া 
মাঁণকুট গাঁরি পাইলা । 
বরাহ কুর উপর গোঁফাত 
চৈতনা প্রভূ রাঁহলা । 
রপ্ন পাঠকক শরণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিলা ॥ 
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠ ভুষণক 
কণ্ঠহার কন্দলীক। 
কাবচন্দ্র দ্জক কাব শেখরক 
চৈতন্য নাম 'দিলেক ॥ 
যাঞ্া মনোসের সংকীর্তন ধর্ম 
মাঁণকুটে প্রবর্তাই । 
তৈর পরা আসি মৌনহম্লারৈলা 
ওড়েবা নগর পাই ॥ 


কৃষ্ণ আচার্সের উান্তির সাঁহত সম্তানর্ণয়ের বর্ণনার মিল আছে । উভয় গ্রচ্থেই পাওয়া 
যায় যে, শ্রচৈতনা বরাহকুণ্ডের উপর রত্রেবরকে শিরণ' দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠের 
উপদেশ দেন ও কণ্ঠহার কন্দলিকে কুপা করেন। তারপর কবিশেখর ব্র্ধাকে নামধ্' 
দান করিয়া তথা হইতে ভীঁড়ধযায় গমন করেন |” [ চৈ. চ. উ. পৃ. ৫২০-২১ ] 


তা হলে দাঁড়াল এই যে, শ্রীচৈতন্য আসামে যাঁদের নামপ্রেম 'দিয়োছলেন, তাঁরাই 
আসামে চৈতন্য প্রবার্তত ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন ধর্মের ধারা অব্যাহত রেখোঁছলেন 
এবং তাঁদেরই কাছে শঙ্কর পেয়েছেন চৈতনা গোসাঞ্জর সন্ধান, পুরীতে গিয়ে শংকর 
চৈতন্যের নিকট একশরণ ধর্ম উপলান্ধর পর সেই অনুগামীদের মাধ্যমেই শ্রীচৈতন্য 
ংকরদেবকে পাঠিয়েছেন শ্রীধরভাষ্য “ভাবার্থ দীঁপকা' ও বিষুপুরী সংকলিত 
ভান্তরত্রাবলী" । এইভাবে শংকর তাঁর পথের দশা পেয়েছেন চৈতনোর ও চৈতন্য 
পার্দদের নিকট । এ সবের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন অসমীয়া সাহত্য 
থেকেই । প্রাচীন সাহত্য প্র/চীন কালের অন্যতম এীতহাসিক উপাদান-_-এ কথা ভুললে 
চলবে না। এই সাহিত্য-উপাদানকে ননার্বচারে নস্যাৎ করা মতা ছাড়া আর 
কিছ; নয়। 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৪৫ 


শংকরীশষ্য মাধবদেব তাঁর নামঘোষায় কৃষ্ণভন্ত হরিকীর্তন পরায়ণ পূর্সক্ষী 
মহাজনদের বন্দনা করে বলেছেন-_ 
হি কীর্তনর মহা আনন্দ সুখক আশে 
কতো কতো সব মহাজনে । 
মূকৃতি সখক তেজ মহন্ত জনর সঙ্গ 
খোজে আতি কৃষ্ণর চরণে ॥৭৭ 
এই মহাজনণ্রে মধ্যে শ্রীচৈতনোর একটি পদের অনুবাদ ৬৬৯ সংখাক ঘোষায় 
দেওয়া হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে । এখন বলাছি নামঘোষার একেবারে প্রথম 
পদাঁটর কথা । এতে মনন্তিনিস্পৃহ রসময়ণ ভান্তর মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে স্বয়ং 
যদুপাঁতি এই ধরনের ভক্তদের বশীভূত হন।-_ 
মুক্ততো নিস্পৃহ 'যটো *সোঁহ ভকতক নমো 
রসময়ী মাগোঁহো ভকতি। 
সমস্ত মস্তক মাঁণ নীজ ভকতর বশ্য 
ভজো হেন দেব যদুপতি ॥ 
এই ঘোষাটি বিষুপুরাী রচিত নিয়োদ্ধত শ্লোকের অনুবাদ _ 
যে মন্তাবাপি নিস্পহাঃ প্রাতিপদপ্রোন্মীলদানন্দদাং, 
যামান্থায় সমস্ত মন্তকমাঁণং কুব্বীন্ত স্বেবশে । 
তান ভক্তানপি তা ভন্তমাপি তং ভন্তপ্রিয়ং শ্রীহরিং। 
বন্দে সন্তমর্থ য়েহনুদিবসং নিতাং শবণ্যং ভজে ॥ 
'ভাঁন্ক-রত্বাবলী'র কান্িমালা টীকায় এই শ্লোকটি সন্ন্যাসী বিনু্পুরীর রচনা রূপে 
উল্লোখত হয়েছে । 
এই বিষুপূরীও ছিলেন চৈতন্যপার্ধদ । ড. 'বমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন 
“বফুপুরী যে শ্রীচৈনোর সমসাম্য়ক ছিলেন তাহার চাঁরাঁট প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ 
(১) চরিভামৃতে তাঁহাকে মাধবেন্দ্রপ্রীর শিবা বলা হইয়াছে । (২) হিন্দী ভন্তমালের 
টাঁকাকার প্রিয়াদাসজী 'লাঁখয়াছেন যে, মহাপ্রভুর পত্র পাইয়া বিফুপুরী ভান্তরত্বাবলণ 
সঙ্কলন করিয়া পাঠান। (৩) বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খাস্টাব্দে পূর্ণিয়ায 
শ্ণিয়।।ছলেন যে, তিনশত বৎসর পূর্বে বিুপদরী নামে এক বিদ্বান সন্ন্যাসী ছিলেন-- 
তান পরে বিবাহ করেন ( পূণিক়্া রিপোর্ট, পৃ. ২৭৬)। ১৮০৯-এর তিনশত বৎসর 
পূবে মানে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীচৈেতনোর তখন ২৩ বৎসর বয়স। রামচরণ 
ঠাকুর অসমীয়া ভাষায় শংকরচাঁরত গ্রন্থে 'লিখিয়াছেন যে বিষুপুরাঁ “শৃঙ্গার সখক 
তেবে ভার্যাক খাঁজল” (৩২৯৬ পয়্ার)। (৪) জয়ানন্দ (প্‌. ১২৬) ও লোচন 
(পৃ, ২) বিষুপবরীকে শ্রীচৈতন্যের গণমধ্যে গণনা করিয়াছেন [ চৈ. চ. উ. পৃ. ৬৯০ ] 1” 
সুতরাং উপরিলিখিত তথ্যাদি ও আলোচনার 'ভা্ততে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত 
হয়ে পড়ে যে, শংকরদেব ও তাঁর 'শিষ্যবর্গ চৈতন্য অনুগত ও চৈতন্যপারদ । গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের অনুল্লেখ বা স্বজপ উল্লেখ এ সিদ্ধান্তের বিরোধী নয় । কেননা 
গৌড়ীয় বৈষব সাহিত্যে, শ্রীচৈতন্য প্রেরণায় গঁড়ষ্যার সমাজে ও সাহিত্যে যে রেনেসাঁস 


৪৬ ভারতীয় সাহতো শ্রীচৈতন্য 


বা নবজাগরণ এসোঁছল, সে সম্পকে বিন্দ্মান্র উল্লেখ নেই | উীঁড়ষ্যার মত অসমীয়া 
সমাজে ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসোঁছল তার 'পিছনেও চৈতন্য প্রেরণা যে সায় 
ছিল তাতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসমীয়া ভাষায় রচিত শংকর চঁরিতগুলি, 
শংকর শিষ্য মাধবদেব রচিত 'নামঘোষা' ভার ঘথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে । শংকরদেবের 
রচনাতেও চৈতন্য প্রভাব যে দুলক্ষা নয়, এবার আমরা তা দেখব । 


শঙ্করদেবের জীবন ও বাণ 


কামতা-কুচাবহার রাজদরবারের পঞ্ঠপোষধকতায় যোড়শ থেকে অজ্টাদশ শতক 
পনন্তি যে সাহিত্য রচিত হয়, তাকে এক কথায় বলা যায় শঙ্করায় যুগের ফসল। 
শঙারদেব ছিলেন মহারাজ নরনারায়ণের স্ভাকাবি। 


শংকরদেবের আবিভবিকালে সমগ্র কামতা রাজ্যে নাথ ধর্ম ও তন্দব প্রভাব বিস্তৃত 
ছিল। “শ্রীশঙ্করদেবের চারতকার বলেন যে, শঙ্করদেবের আবিভাঁবের সময় 
সারা কামপ্প বিকৃত তন্তাচার ও ধর্মের নামে বাভিচার-অন।চার-অত্যাচারে পারপূর্ণ 
[ছিল। বামর্প-অনসন্ধান সামাতি 'রাতিখোয়া' দলের ক।হিনী শুনাইয়াছেন । এইসব 
লোকেরা দেবীর গনবট নিজেদের আত্মবাঁল 'দিবার সংকম্প করিত; এবং এক বৎসর 
তাহারা যথেচ্ছা ভোগ কারবার অধিকার পাইত। যোগিনীসাধন, চারিচন্দ্রসাধন, 
দূতীমাগ, লতাসাধন, আগমানগমযামলের পবিত্র শিবোন্ত নিবর্ণধর্ম বিকৃত 
গ*বাচারে পারণত ৮ [বিশবভারতা পান্রকা, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৫৯ £ সুধাংশু মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পু ২৩২] 


“অসমীয়া সাহিতোর তিন যুগের তিন দিকপাল" শীর্ষক এই প্রবন্ধে লেখক আরো 
জানিয়েছেন, “আলিপুখরীতে শিরোমণি ভূইয়া চন্ডীবরের বংশে তাঁব জন্ম । ' প্রথম 
জীবনে 'তাঁন সাধারণ গৃহস্েরই জীবন যাপন কাঁরতেন। পরে তান বৎসরের পর 
বংসর ভারতের তাঁর্থে তীর্ঘে পরিরুমা করেন । তিনি মূর্তিপূজাব পক্ষপাতী 'ছিলেন 
না। গ্রামে গ্রামে নামঘর' ও 'নামঘোষা"র প্রবৰতন করিয়া জনসাধারণের মধো তিনি 
গণতান্লিক বোধের প্রাতষ্ঠা করেন ৷ তান তখনকার বকৃত সমাজকে নূতন প্রেরণা 
দিলেন, সমাজব্যবস্থাকে নূতন কাঁরয়া গাঁড়লেন [ তদেব, পৃ. ২৩২11” 


রাজমোহন নাথ, বি.ই. তত্বভষণ মহাশয় লিখেছেন, “১৩২৬ ধ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে কনোজের এক কায়স্থ সদরি লণ্ডদেব সপ্পরিবারে এসে বর্তমান রঙ্গপূর জেলার 
একটি গ্রামে বাস করতে থাকেন । গ্রার্মাটর নাম হয় কনৌজপুর। লপ্ডদ্রেব ছিলেন 
শান্ত এবং শিবদুগরি উপাসক ।॥ তাঁব পত্র চণ্ডীবর ওরফে দেবদাস বর্তমান গৌহাটি 
সাবডিভিসনের পূবে লেঙ্গা-মাগুরীতে এসে বাস করেন। চণ্ডীবর ভুটিয়াদের হাতে 
লাঞ্ছিত হয়ে লেঙ্গা-মাগুরী থেকে চলে আসেন বর্তমান নওগা জেলার আঁলপ্দখার 
গ্রামে । তাঁর প্রপো কুসুমবরের পত্ই হলেন শংকরদেব । 

শংকরদেব তাঁর জন্মের পক্ষকাল পরেই মাকে হারান, তাঁর সাতবছর বয়সে তাঁর 
পিতার দেহাবসান হয় ৷ তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমাই তাঁকে বড় করেন। সংস্কৃত টোলে 
পড়াশুনা করে তিনি হয়ে ওঠেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, ও চিন্রশিজ্পী। উনিশ বছর 
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বয়সে তিনি তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে বর্তমান নওগা শহরের উত্তরে বরদোয়া গ্রামে 
চলে আসেন । একুশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর একটি 
কন্যা সন্তান হয় সন্তানের জন্মের পরই তার স্ত্রী মারা যান। 


শাংকরদেব ৩৩ বছর বয়সে তীর্থযান্রায় বার হন এবং ১২ বছর ধরে তীর্থ পর্যটন 
করেন । এই সময় 1৩নি গয়া, কাশী, পুরা, বৃন্দাবন, মথ:রা, কুরঃক্ষেগ্র, উপ-বদারিকা শ্রম, 
এরাহক্ষেত্, পুচ্কর, দ্বাবকা, রামেশবর ইতাাঁদ ক্ষেত্র ভ্রমণ করেন । তিনি দেখলেন, সব 
বৈষবধমের প্রাধানা_ এই ভন্তিবাদণী আন্দোলনের ঢেউ সব্মানবের এক মিলনদেতর 
রচনা করেছে, সাম্মলিত উপাসনায় সম্ষূপ্রয়োগ হয়েছে সঙ্গীতের; বন্দাবন জয়দে৭- 
[বদাযাপাঁতর সঙ্গীতে মুখর ৷ প্বাীঁতে রথযাত্রা উৎসবের সময় শঙ্করদেব দিবাভাখের 
আবেশে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পেলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, 
কোন আলোচনা হল না। উীঁড়ষ্যায় চৈতন্যের সম্মাননার বিষয়ে অধশ্য শংকরদেব 
অবাঁহত হলেন । এইভাবে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে শংকরদেব ঘরে ফিরলেন (71175 
11010125500 0170 11101100 ৮/101) 176৬ 70985) 52011019, 109৫ 100811)00 10) 
111১17011৬0 1101779,, )। 


নিজের আনিচ্ছাসত্তেও আত্মীয়স্বজনের চাপে শংকরদেব দ্বিতীয়বার বিয়ে বরলেন। 
মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন । সৌভাগাবশতঃ এই সময় জগদীশ 'মশ্র নামে এক 
বিদ্বান পণ্ডিত ও পাঁরব্রাজক প্রচারক বরদোয়ায় ভাগবত পরাণ প্রচার করতে এলেন । 
1ঠাঁন শংকরদেবের আতিথ্য গ্রহণ করলেন । 


শংকরদেব তাঁর ঘরে এই পাঁণ্ডতের অবস্থানকে ঈশ্বরের পরম আশীবদি বলে মনে 
করলেন। পুরুষানক্রামক শান্ত এীতহা ত্যাগ করে শঙ্করদেব এবার কামরূপাঁতে 
ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করতে লাগলেন- শ্রীকৃফ্লীলা আশ্রয় করে রচিত পদে 
সরারোপ করে বন্ধ্দের নিয়ে কীর্তন” আরম্ভ করলেন । কীর্তনের সুর মুূঙ্ছনায়, 
প্রেমভাবনায় ও করঃণরসে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা আসতে লাগল তাঁর কাছে। 


চ্ছানীয় অধিবাসীদের ধর্ম ছিল 1হন্দ্ধর্ম, কিন্তু তাদের আচার অনৃষ্ঠানে বোদ্ধ 
তাঁন্মিক প্রভাব ছিল খুব বেশি । . এই বৌহ্ুপ্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বৌছ্ছ ব্রিনীতি 
ধর্ন-শরণ, বহদ্ধ-শরণ, এবং সঙ্ঘ-স্মরণ-এর অনুরূপ নিজস্ব ভ্রিনাঁতি গড়ে তোলেন- 
নাম-শরণ, গুরু-শরণ এবং ভন্ত-শরণ। অনেক লোক তাঁর অনুগত হল। কায়স্থ 
রামদাস ওরফে গন্মাপাণি হলেন তাঁর পন্থার ভাষ্যকার । নামকরা শান্ত শতানন্ৰ কায়ন্ছ 
হল তর অনুগত বৈফব । রামদাসের শ্যালক, যুবক বাঁণক মাধবদেব শগ্করদেবের 
আশ্রর নিয়ে তর বাণীপ্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন । 


সবই ভাল চলাছল, হঠাৎ এল দ্যোগ । আহোমরাজের হাঁতাশকারে সঙ্গী 
হিসাবে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন--এই আভযোগে শঙ্করদেব ও তাঁর অনুগামী 
ভন্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে শঙ্করদেব পালিয়ে গেলেন । কিন্তু 
মাধবদেব এবং হরি ( শংকরের জামাতা ) অন্যান্যদের সঙ্গে বন্দী হলেন। মাধবদেব 
মৃত্তি পেলেন কিন্তু হরি ও অন্যান্যদের শিরশ্ছেদ করা হল । শংকরদেব তাঁর পাঁরবার 
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ও অনুগত ভন্তদের নিয়ে নৌকাযোগে ্ষপঃর পেরিয়ে বরপেটায় এসে বসবাস করতে 
লাগলেন । 

'করদেব ভাগবত ভনুবাদে এবং গীত নাটক খণ্ডকাব্য রচনায় আবার আত্মনিয়োগ 
করলেন। তার রচনার সারলো, সহরমাধূর্যে এবং সহজবোধ্য দার্শীনকতায় মুগ্ধ 
হয়ে দলে দলে লোক এসে তর আশ্রর নিতে লাগল । মুসলমান, গারো, ভূটিয়া, মিকির 
এবং তথাকথিত নিয়বর্ণের হিন্দু-_সকলেরই সমান মর্যাদা ছিল তাঁর 'নামঘরে? ; এদের 
মধা থেকে অনেকে তর পসম্প্রদাযে আচাযণ হলেন । 


এই সময় শংকরদেব আরেকটি সরল প্থা গ্রহণ কনলেন । বিষুণজ বা কৃষ্ণের বিগ্রহ 
স্থাপন করার পরিবর্তে ( বিগ্রহুসেবায় ব্লা্ণ পুরোহিত নিয়োগ করাই ছিল প্রচলিত 
রীতি ) উপাসনা-্ঘরে কান্ঠবেদীতে ধমগ্রন্ছ রেখে উপাসনা বা কীর্তনের রখীতি 
প্রবর্তিত হল। এই গ্রন্যসেবায় কোন জাতাঁবচার ছিল না--ধে-কোন বর্ণের ভন্তেরই 
গ্রন্থসেবার অধিকার ছিল ! 


গোঁড়ীয় বাহ্গণ পৃরোহিতেরা তাদের পেশাগত সুযোগ-স্ীবধার উপর এই হস্তক্ষেপে 
ক্ষিপ্ত হয়ে কোচদরবাবে রাজা নরনারায়ণের কাছে আঁভযোগ করল। অবশেষে 
আঁভনোগকানখদের সঙ্গে শংকরদেবের এক আলোচনার আয়োজন করা হল রাজদরবারে । 
শাংকলদেবের ধর্মতত্র আলোচনায় তশর অসাধারণ মেধা ও হৃদয়বন্তার পরিচয় পেয়ে 
নরনারায়ণ অত্যন্ত মুখ্ধ হলেন ; আভিযোগকাবীদের উদ্দেশ বাথ" হল, রাজসভাক়্ 
সম্মানলানভর পব শংকরতনেব কে।চাঁবহারকে তশার ধমপ্রচারের দ্বিতীয় কেন্দ্রে পারণত 
করলেন । 


শংকবদেব এবপব দ্বিতীয়বার তীর্ঘদ্রঘণে বার হলেন। কোচাঁবহারে 'ফিরে এসে 
1তাঁন 'রামপাঁতা পাঁরণয়' নিযে একটি নাটক রচনা করেন এবং রাজপ্রাসাদে আভননত 
এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ভাগবত অনুবাদের কাজ করতে করতেই ১৬৬৮ খ্াস্টাব্দে 
1তান শেষ নিশবাস ত্যাগ কবেন। 

শংকনদেব ব্র্ধসূন্নেব ভাষ্য বা স্বধমমতের প্রাতপাদক কোন গ্রন্থ রচনা করেন [ন। 
তশাব কাবতা, গান ও নাটকেই তশার দর্ন্টভঙ্গী বা মতবাদ বান্ত হয়েছে । তার পুরাণ- 
গ্রণ্থের অনুবাদেও তার ম৩ব।দের পারিচয় পাওয়া যায় । 


শংকরদেব মার্কণ্ডের পরাণ থেকে হরিশ্চন্দের জীবনকাহনী অনুবাদ বরেন। 
স্থানীয় আধবাসীদের কথ্য ভাষা “কামরূপী"তে সরল পদ্যে তিনি অনুবাদ করেন 
ভাগবতের সমগ্র প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্থ অংশতঃ তৃতীয়, ষষ্ঠ, অন্টম ও 
দশম স্কম্ধ। গরুড় পুরাণোন্ত ভন্তিবা্দের উপর 'নিভ'র করে কামবুপা ভাষায় রচিত 
ভান্তপ্রদীপ' কাবাও তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা । বিভিন্ন ভান্তশাস্দের তত 
অনুসরণ করে তান সংস্কৃতে লিখলেন 'ভান্তরত্রাকর' । মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের 
বঞ্পুরীর 'ভন্তরত্রাবলী' গ্রন্থ দ্বারা তান অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিষ্য 
মাধবদেবকে 'দিয়ে তান কামরৃপাঁ ভাবায় এই গ্রন্থের পদ্যানদবাদ করিয়োছলেন (115 
৮৫7 2102619 1110900990 05 73101001-100095211 06 ৬1500 8011 01 015 
1190115০9159, 56০0 0110. 1190 16 090819000 1 9:9০ 09 1015 41501015 


আসামে শ্রীচৈতনা ৪৯ 


২100902,[00৮2 1160 01 79010101)11911808৩, ) ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষের 
জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি কীর্তনের পদ রচনা করেন। তশর গাণমালা, 
শ্রীকৃষ্লীলাকে ভিত্তি করে রচিত সমগ্র ভাবতের আত সখাক্ষপ্ত ও সরল পদ্যানবাদ । 

শংকরদেব দু" একাংক না'টিকা বা 'আঁঙ্কয়ানাট' রচনা করেন। এর পশচটি 
কষ্ণলীলাভীত্তক এবং যম্ঠটি রামসীতার পাঁরণয়কে ভিত্তি করে রচিত। এ ছাড়া, 
শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনলাঁলাকে কেন্দ্র রে অনেকগুলি ধুপদী গীত,তিনি রচনা 
করেন; এগুলি 'বর-গীত' নামে পরিচিত । 

গুরুর আদেশে মাধবদেব কামরূপ ভাষায় পদ্যে ভান্ততত্মূলক 'নামঘোষা' রচনা 
করেন। বিবিধ ভভ্তিশাস্্ থেকে সার সংগ্রহ করে এ গ্রন্থ রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে 
মূলের আক্ষরিক অনুবাদ আছে । এ গ্রন্থে এক হাজার পদ বা ভান্তগীতি আছে, এই 
কারণে এ গ্রন্থকে বলা হয় “হাজারী ঘোষা”। তত্তৃভূষণ মহাশয় আন্দাজ করেছেন 
১৪৮৬ শ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শংকরদেবের জন্ম হয় । ৩৩ খছর বয়সে 'তান 
তীর্ঘ ভ্রমণে বার হল। ১২ বছর তী্ধদ্রমণ করেন। এ হিসাবে তীর্ঘভ্রমণ শেষ 
হয় ১৫৩১ খাঁস্টাব্দে। অথচ আসামে জনশ্রুতি অনুসারে শংকরদেব শ্রীচৈতন্যের 
লোকান্তরের সময় পুরাঁতে উপস্থিত ছিলেন । শংকরদেবের জন্ম সাল ১৪৮৮-৯ হলে 
১৪৮৬-র কাছাকাছিও হয়, ১৫৩৩ খ্রাস্টাব্দে চৈতন্যাতরোভাব কালে পুরীতে থাকাও 
সম্ভবপর হয় । 


আমরা আগে দেখেছি শ্রীচৈতন্য ( চৈতন্যচরিতমৃতের অন্ত্যলীলায় ) জগদানন্দের 
মাধ্যমে সনাতনকে জানাচ্ছেন, তিনি শীঁঘুই বন্দাবনে আপবেন, সনাতন ৩'র জন্য 
যেন একি জায়গা ঠিক করে রাখেন । সনাতন গোস্বামী তদনহসারে টিলার উপর 
চালি বেধে রাখলেন । আমরা আরও দেখেছি, কাবকর্ণপূর ৩শর মহাকাব্যে 
বলেছেন, মহাপ্রভু বন্দাবন গেলে তর বিরহে রায় রামানন্দ তননত্যাগ করলেন । অথ/ৎ 
এটি ১৫২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দের বন্দাবনযাত্রা । 


যারা মনে করেন মহাপ্রভু একবারই বৃন্দাবন ভ্রমণ করেছেন, তশরা অনবধান বশ৩ঃ 
এসব তথ্য খেয়াল করেন নি। কিন্তু আসামের সাহত্যে শ্রীচৈতন্যের নরনারায়ণের 
রাজত্বে কামরূপে আসার ঘটনার যে বিস্তর উল্লেখ আছে, তা কালের 'দিক থেকে 
সামঞ্জস্যপর্ণ। আমরা আগে দেখোঁছ নরনারায়ণ সিংহাসনে বসেন ১৬২৮ খ্রাস্টাব্দে। 
সে ক্ষেত্রে ঘটনাহম হল-_ 


১৫২৬-২৭ অস্টাব্দ এঁচৈতন্যের ধ্‌ন্দাবনমাা 

১৫২৮ খাস্টাব্দ শ্রীচৈতন্যের কামরুপ দ্রমণ, ভাগবত ও ভান্তিধর্ম প্রচার 

১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ নরনারায়ণের [সিংহাসন আরোহণ 

১৫২৮-২৯ খ্রাস্টাব্দ শংকরদেব কামরূপে রত্রপাঠকের নিকট ভাগবত ও 
ভন্তিধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অবাহত হন এবং 
শ্রীচৈতন্যের দেখা পেতে আগ্রহী হন এবং তীর্থ ভ্রমণে 
বার হন। 

ভা. সা. চৈ--৪ 


৫০9 ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


এ হিসাবে শংকরদেব তীর্ঘভ্রমণে বার হন ৩৩ বছরে নয়, ৪৩ বছর বয়সে। 
ংকরদেবের জন্ম সাল নিয়ে যখন বহৃমত, তখন 'নার্দন্ট সন-তাবিখ সমান্বত অন্যান্য 
ঘটনার 'ভীঁত্ততেই শংকরদেবের জীবনকাহিনীকে সাজয়ে নিতে হবে । আমরা আগেই 
বলোছ, সাহাত্ক প্রমাণও এতিহাসিক প্রমাণ । এ ক্ষেত্রে নাদ্ট সন-ভারিখ সমন্বিত 
ঘটনা হল এই ক”ট-_নননারায়ণের সিংহাসন আরোহণ (১৫২৮), নরনারায়ণের 
রাজত্বক্কালে শ্রীচৈতন্যের সাসাম ভ্রমণ এবং অসমীয়া সাহিত্যে এই ভ্রমণের এবং শংকর 
চৈতনোর সাম্ষাৎকার বাস্তান্ত। এই কালান[ক্লামক ঘটনার পারপ্রোক্ছিতে শংকরদেবের 
জীবনের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করাই যযস্তিসঙ্গত | 
এবার আমবা শংকরদেবের বচনায় চৈতন্যপম্থার অনুগামিতা লক্ষ্য করব । 


১. নবধা ভান্ত ঃ শ্রীচৈতন্যের ভান্তসাধনায় ভীন্ত নবধা-_” 
্শ্রবণং কীত'নং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনম-। 
অচ্গনং বন্দনং চৈব সৌখ্যমাত্মনিবেদনম? ॥ 


শাংকরদেব তশার কীর্তনে বলেছেন-_ 


শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বিষ্ণুর অর্ন পদসেবন । 
দাসা সখিত্য বপ্দন 'বিষুুত্‌ করিব দেহ অর্পণ ॥ কণর্তন, ৩৪১ 


২. দাস্যভাব £ সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্য প্রথমেই বলেছেন--_ 
“জীবের “বিরূপ হয় কৃষের এনত্যদাস' 1” চৈতন্য চঁরতামৃত মধ্য/২০ ১০৮ 
মহাপ্রভু, আমরা আগেই দেখেছি, নিজেকে বলেছেন গোপাঁভতরি পদকমলের 
দাসদাসান্দদাস। মহাপ্রভু রচিত এই শ্লোকটি (নাহং বিপ্র' ইত্যাঁদ ) মাধবের 
'নামঘোষায়' অনুদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে এবং মাধবের ভাগিনেয় রামচরণ ঠাকুর 
কৃত 'শংকর-চরিত' গ্রন্থে চৈতন্য-উন্তি রূপে উল্লোখিত হয়েছে । 
শ্রীচৈতনোর এই উীন্তটি যে শংকরেবকে পথের সন্ধান দিয়েছিল তার প্রমাণ 
রাজা নরনারায়ণ ৩"র জাতি ধর্ম আশ্রম জানতে চাইলে তন শ্রীচৈতন্যের এই প্লোকটি 
উদ্ধত করেই তার উত্তর দিয়েছিলেন । 
“কোচরাজ নরনারায়ণ যখন শংকরদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন্‌ জাতি, কোন 
ধমরবিলম্বী ও কোন্‌ আশ্রমী । তাহার উত্তরে শংকরদেব রাজাকে যাহা বালিয়াছিলেন, 
এই মহাপুর?ষ (মাধবদেব) রচিত ঘোষার একস্থানে তাহা এইর্‌প ভাবে লিখিয়াছেন £ 


নোহো জানো আম চারি জাতি চারিও আশ্রমী নোহো আতি 
নোহো পণ্যশীল দান ব্রত তীর্থগামী। 
কিন্তু পণনিন্দ সমূদ্রর গোপাঁভত্তাঁ পদকমলর 
দ্বাসর দাস তান দাস ভৈলো আমি & ৬৬৯, 


[ 'আসামে বৈফবধর্মপ্রচারক মাধবদেব' £ শ্রীবজয়ভূষণ ঘো চৌধুরী £ 
শ্রীগোরাঙ্গসেবক, ভান্র, ১৩৩৪, পৃ. ৬৩৩] ? ৰ 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৫১ 


শংকর নিজেকে বলেছেন 'কৃষ্-বিংকরঃ ॥ তাঁর একটি বরগীঁতে আছে-- 


মোই মোই ঠাকুর মোহ জো হরি পরকাশা । 
নাম ধরত রূপ স্মরত তাকেরি হাম দাসা ॥.. 
কৃষ-কংকর শংকর কহ ভজ গোবিন্দক পায় । 
| 'শংকরদেব ড. মহে*্বর নেওগ, প৮২] 


৩. কৃষ্ণদাস্য ৪ মায়ামোহ বৈষাঁয়কতা বিসর্জন-_ 


শ্রীচৈতনা নন্দতনুজের 'কংকর, শংকরদেবও কৃষণ-কিংকর। শ্রীচৈতনোর শিক্ষাত্টকের 
চতুর্থ শ্লোকটি স্মরণাঁয়, 


অয়ি নন্দতনুজ কংকরং পাঁতিতং'মাং িষমে ভবাম্বুধো ! 
কপয়া তব পাদপংকজস্ছিত ধূলসদশং বিভাবয় !! 


শংকরদেব কি এরই অনুবাদ করেছেন নিম্মেন্ত কীর্তনে 
হরি হরিয়ো কেশ হে 
হৃষীকেশ করুণাসাগর | 
ম'য়া মহোদাধ মাছে মাঁজলো হো 
মাধব, মোক উদ্ধর ॥' কীর্তন-ঘোষা [ তদেব, পু. ৯৪ ] 


৪. মারা ও লগলা £ শ্রীচৈতনোর ণবধম ভবাম্বুধি' ও শংকরের "মায়া মহোদাধিতে 
কোন পার্থকা আছে কি ? 


লোকশিক্ষার জন্যই 'শিক্ষার্টকের অবতারণা । মায়াবদ্ধ জীব আপাত রমণীয় 
প্রেয্র পিছনে ধাঁবত হয় বলেই শ্রেয়র সন্ধান পায় না। তাই ভবাম্বৃধি তার পক্ষে 
বিষম হয়ে ওঠে। সে ওই অনিত্য বস্তুর মায়ায় হাবুডুব? খায় । কিন্তু যাঁরা ভন্ত, 
তাঁরা পারেন ওই ভবসমদুদ্র বা মায়ার সমনন্র আতক্রম করতে ।-“মামেব যে প্রপদান্তে 
মায়ামেতাং তরন্তি তে ।৮ 


গোবন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাটোয়ায় লোকশিক্ষা দিতে গগিয়ে শ্রীচৈতন্য 
বলেছেন-_ 


পচাগহগ্ছের কথা কব কত আর। পুত্রকন্যা 'বষয় বভবে জরজর ॥ 
নিশ্ন্ন হইবে মৃত তাহে দৃজ্টি নাই । চিরকাল বাঁচব কেবল ভাব তাই ॥ 
পৃ ২১/১ম সং 
লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে আছে-_ 
ণমছাসুত পতিনারী, পিতামাতা আদ করি 
পারণামে কেবা বা কাহার । 


শ্রীকৃফচরণ বাহ আর ত কুটুম্ব নাহ, 
যত দেখ- সব মায়া তার ॥ মধ্যখণ্ড, ৫৬৪ 


৬২ ভারতীয় সাহভো শ্রীচৈঙনা 
গোবিন্দের করচায় আরও আছে-_ 


ভাই বন্ধ; দারা সৃত কেহ কার নয়। 
সবে বস্ত্র অলংকার অর্থদাস হয় ॥ 
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর । 
পচয়া গাঁলয়া যাবে এই কর স্থির ॥ 
হাঁর বাল বাহু তুলি নাচ মোর সনে । 
যাইতে হবে না আর শমন সদনে ॥ পৃ. ৮৪, ১ম সংস্করণ । 


একই কথা বলেছেন শংকরদেব-* 


“তোমার সে মায়া কর্মে বন্দী হয়া 
সংসারে উপঞ্জো মরো । 
হঃখ সাগরত ন্রাণ করা হরি 
তোমার চরণে ধরো ॥ 
তুমি আত্মা হেন জানিয়া তোমাকে 
চিত্তে ভজে 'যিটোজন। 
তুচ্ছ পুত্র দারা বিষয় ভোগত 
নাহ তার প্রয়োজন ॥ 
তোমার নামক মুখে ফুরোগাই 
হিয়ে তবু রূপ ধার । 
শুনে মানে ধ্নি পলায় পাতক 
ডাক বোলা হরি হরি ॥ 


&. ম্যান্ত নয়, ভাঁন্ত কাম্য ৪ এইভাবে বিষয়াসন্তি ও দেহাত্ববোধ বিসজন 'দিলে 
ভাস্কর সূচনা হয়। তখন মায়াময় জগৎ হর লীল।ময় জগং। ভন্ত তখন মু 
চায় না, 'নিবাঁণের বিপরধতে লীলারস আন্বাদ করতে চায় সে জল্ম জন্ম ধরে। 


শ্রীচৈতনা বললেন, 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কাবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ! 
মম জন্মনি জন্মনীশবরে ভবঙাদ- ভন্তিরহৈতুকী ত্বয়ি 1! শিক্ষাম্টন ৬ 
গে'বিন্দেব বরচায় চৈতন্য-টীন্ত- “আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময় । 
সেই দৌঁখবারে পায় যেই ভভ্ত হয় ॥ 
তান্তই পরম তত্ত সংসার ভিতরে । 
তান্তমান মুক্তিশিরে পদাঘাত করে ॥ 


কাঁবকর্ণপৃর পনবর্ণ'কে বলেছেন নম্বফল" ( নাটক/৭ম অংক ) এবং প্রবোধানন্দ 
“ৈবলা'কে বলেছেন 'নরক' (চৈতনাচন্দ্রামৃত, &ম শ্লোকের টাঁকা)। শংকরদেবও 
“মমকৃতিউদাস” | তাঁর সম্পকে শিষ্য মাধবদেব লিখেছেন-__ 


“ভকতি তাণ্ডার-দ্বার সব চুড়ি মুকুতি কয়ল উদাস । 
একশরণ হরিনাম ধরম কহো রাজা কর পরকাশ' ।-_নামঘোষা | 


আসামে শ্রীচৈতন্য &৩ 


শংকরদেব নিজে 'লিখেছেন__“জাহে ভকতি তাহে মুকতি ভকতে এ তত্র জানা? । 
[ শংকরদেব, ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৮২] 
“তপ জপ তীঁরথ ক্রি গয়া কাশী বাসি বয়স গবাই । 
জানি যোগ যুকৃতি মাত মোঁহত বন ভকাতি গাঁত নাই ॥' [. তদেব, পৃ. ৮৩ ] 
এবং সবে পরি-না বাঞ্ছো হো। সুখ ভোগ ন মাগো মুকুতি। 
তোমার চরণে মান্ত থাকোক ভক্তি ॥ 
2খে লৌক নাম মোর কর্ণে তব কথা । 
হৃদ্য়ত পাদ-পদম থাকোক সর্বথা ॥ [ তদেব, পৃ. ৮৮ ] 
ভান্ত সাধ সম্পকে শ্রচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের টীন্তি উদ্ধার করেছেন ঃ 
ন সাধয়াত মাং মোগো ন সাংখাং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায় স্তপন্ত্যাগো যথা ভান্ত মমেণিজতা 0: 
[ কর্ণপ্‌রের কাবা, যষ্ঠ সর্গ'১০২। 
'হে উদ্ধব ! যোগশাস্ধ অথবা সাংখ্যযোগ, কিম্বা স্ব স্ব বেদশাখার অধায়ন বা 
*পসা অথবা দান. ইহারা আমাকে তদ্রুপ প্রাপ্ত হয় না। যেমন মদ্বিষয়ক দঢ়তন্তি 
বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥। 
[ রামনারায়ণ 'বিদ্যারত্ব অনদত ] 
শাংকদেবও এই উন্তিটিই অনুবাদ করে বলেছেন-_ 


“তপ-জপ পরম সন্ন্যাস মহাঁদানে । 
ন পাবে আমাক সাংখ্য যোগ তত্জ্ঞানে ॥ 
বেবল ভক্তি মান্র মোক করৈ বস্য । 
কহিল। উদ্ধব ইটো তোমাত রহস্য ॥ (শংকরদেব ; ড* মহেশ্বর নেও? 
পৃ. ১২৬) 
৬. অহ।মকা বজ ন ও হারনামকখর্ভন ৪ শ্রীচৈতন্য বলেছেন, তৃণের চেয়ে নীচ 
আর ওরুর চেয়ে সৃহিষুজ হয়ে, অপঞ্কে সম্মান দিয়ে নিজে অভিমান বজ্ন বরে সব্দা 
হর নাম কঁওন করাই জীবের ধর্ম | 
তৃণাদাঁপ নূনীচেন তরোরাপ সাহঞ্চনা ! 
অমাননা মানদেন বর্ভনীয়ঃ সদা হার 11 শিক্ষান্টক।৩ 
শংকরদেবও বললেন, শ্রবণ কীততন হীন কর্মে যার বিশ্বাস, হরি তার তানেক দরে 
থাকেন : পক্ষ্যন্তরে শ্রবণ বীর্তন যাঁর ধর্ম, তাঁর অহংকার দর হয় এবং 'তিনি সাক্ষাৎ 
কৃষলাভ করেন ।-_ 
'করমতে বিশ্বাস জ্যর 'হয়াত্‌ থাকস্ত হরি 
আঁতিশয় দূর হস্ত তার ; 
দূরত বিদূর হস্ত তার অহংকার থাকস্ত 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাব শ্রবণ কীর্তন ধর্ম জার ৷ ঘোষা 
] 17165741276 272 467717/7-890-227-707801--101 285 আও 
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৫8 ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্য বারংবার প্রাণপ্রবচন উদ্ধার করে বলেছেন-_ 


হরেনমি হরেনমি হরেনমৈব কেবলম্‌ । 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গাতিরন্যথা ॥ 


শঙ্করদেব বলেছেন- “কারও হরির চরণে রতি, কলিত: হরির নামে সে গাঁতি'। 
| কীর্তন-৫ ] 


নিম্ন সস্প্রদায়ের ধর্মমত-_- 


হরি রাম হি রাম এই মূল মন্ত। ূ 
কলিত নাহি তপ জপ যাগ যন্ধ॥ [অসমীয়া সর ও সন্লাধকাবৰ প্রসঙ্গ" 
শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' আযাঢ় ১৩৩৪ ] 


৭. নান-নামণী অভেদ তত্তেৰ বিশ্বাস £ শ্রীচৈতন্াা নাম-নাম অভেদ তত্তে 
বিশ্বাসী ছিলেন- 


“মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই । কৃষ্ণে আর কৃঙ্গ*নামে কিছ ভেদ নাই? । 
| গোবিন্দ বর্মকারের করচা, পৃ. ১৮] 


“চৈতনাচরিতামৃতে” আছে, কাশীতে মহারান্দ্রীয় 'বিপ্রকে মহাপ্রভু বলেছেন-_ 
“কষনাম, কৃষ্স্বরূ্প- দুইত সমান” । এ প্রসঙ্গে তিনি পদ্মপু্রাণেব বচন উদ্ধার 
করেছেন_- 


নাম চিন্তামাঁণঃ কৃষশচৈতন্যরসাবিগ্রহঃ | 
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোাভিন্বত্বালাম নামিনোঃ ॥ [ চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৩৩ ] 


ওাঁদকে নামঘোষায় আছে-_ 


'ঘতেক প্রাকৃত আকার বজিতি 
ভৈলন্ত যিহেতু হরি । 

সোৌঁহ' হেতু তেসে নিরাকার নাম 
আছন্ত ঈশ্বরে ধাঁব ॥ ১৬২ 


এই ঘোবাটি উদ্ধত করে বিজয়ভূষণ ঘোব চৌধুবাঁ বলেছেন, “ইহার দ্বারা বুঝা 
যায় যে, শঙ্করদেব এবং তীয় শিষা মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বর সাধনা শিক্ষা 
দিয়াছিলেন । শঞ্করদেবের কীর্তন পখথতে ধ্যান বর্ণনায় যে ধ্যানের কথা উল্লেখ 
আছে, তাহা মানস ধ্যান। ঈশবরচিন্তা হেতু প্রথম অবস্থায় মানুষকে একটি রুপ 
চন্তা করা বাধ্যানকরা আবশ্যক- নতুবা চিত্ত স্থির হয় না, কোন ধারণা জন্মিতে 
পারেনা । সেইজন্য শঙ্করদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন, “মূখে বোলাঁ রাম রাম, হাদয়ে 
ধরা রূপ” । " ঈশ্বর যে নিগর্যণ, নিবাকার, নাঁবকাব ও টৈতন্যস্ববূপ, ইহাও শঙ্করদেব 
বাঁলয়াছেন ; স্গুণ ঈশ্ববের আরাধনা কারে কাঁরতে জ্ঞানোন্নতি হইলে পরে নিগ্ণ 
ঈশ্বরের সাধনা করা মায় ।” [ 'সমীয়া সর শ্রীগোৌরাঙ্গসৈবক, আষাঢ়, ১৩৩৪ ] 


আসামে শ্রীচৈতনা && 


৮. "নিরাকার তত্তবৰ £ বলা বাহূলা, নাম-নামণী অভেদ তত্বের মধোই আছে ঈশ্বরের 
ণনরাকার তত্ব । নাম তো নিরাকার ধ্যান মান্ত। সেই নামের সঙ্গে যাঁদ নামী আভিন্ন 
হন, তাহলে তাঁর নিরাকারত্ব অবধারিত হয়ে পড়ে । 


চৈতনা-পাদ সনাতন গোস্বামী তাঁর 'দশমচারত' বা "শ্রীকৃফলালাস্তবে' লিখেছেন- 


নাবকারাপারচ্ছিন্ন নাঁবশেষ 'নিরঞ্জন। 
অব্যন্ত সত্য সন্মান পরম জ্যোতিরক্ষর ॥ ৪ 


আবার চৈতন্য পার্ধদ গুঁড়ষী পণ্সখার অন্যতম অছ্রাতানন্দের কাব্যে নিত্যরাসের 
1নভা বান্দাবন শন্যস্থলী--র্‌পরেখ বর্ণ সেঠারে নাহি” ॥ ধনতারাহাস', ১ম ছাশ্দ )। 
শ্রীচৈতনা সমাদৃত ব্রহ্ষসধাহতা'য় যে কৃষ্ণদ্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা স.স্টি-তত্বের 
আনন্দবাদী বাখ্যার উপব প্রাতষ্ঠিত।--পবমতত্্ সর্বমূলাধার-_ তারই কালওত্ব, তারই 
মায়াততু, তাবই জীবতত্ত্র। পরমতত্ত্ব আত্ম্নতিপরায়ণ । কালকে 'নিয়ে তার সর্জক্রীড়া। 
এইখানেই তার বাম-_ কি।মস্তদগ্রে সমবত'তাধি মনসো রেভঃ প্রথমং যদাপোৎ' । 
(ঝগ্বেদ, ১০ ১২৯৪) 


বৈষবেব তত্বুদ্ম্টিতে স্ম্ট হল সেই পরমওত্বের কামপ্রিম়া ও বেণ,বাদন-_ 


চীশনরঃ পরমঃ কৃষঃ সঙ্চিদানন্দ 'বিগ্রহঃ । 

অনাঁদিরাদিগোবিন্দ £ সবকাবণ কারণম: ॥১ 

শব্দব্রঙ্গময়ং বেণনং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে | 

বিলাসনীগণ বৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈবাভম্টুতম্‌ ॥ ২৬ ব্রদ্মসধাহতা, & অধ্যায় । 


তিন কাল জুড়ে এই লালা চলে বলে দেই পবম তত্ব শ্রীকৃষ্ণ “ন্রিভঙ্গিসুন্দব? | 
এখানে নিরাকার ততুই প্রাধান্য পেয়েছে । সেই তত্বের দ্ম্টতেই বলা হয়েছে 'শব্দব্রহ্গময়? 
বেণুর কথা । শ্রীকৃষেের মৃুখপন্মে নিবেশিত শন্দব্র্ধময় বেণু বাজছে । সেইতো সান্টির 
সুর- যে সুরের ঝরনার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ-_ 


অসশম কালের মহা কন্দরে 
সতত 'বিশব-নর্ঝর ঝবে 
ঝরর সঙ্গীতে । 


এই তত্ত্ব ধ্যানদ্‌ন্টিতেই শ্রীচৈতন্যেব 'প্রয়তম রূপ ন্রিভঙ্গিসূন্দর বেণুবাদনরত 
নন্দকিশোন--“শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রিয়তমং রূপং ভ্রিভাঙ্গ স্ন্দর বেণুবাদনপর 
শ্রীনন্দীকশোব স্ববূপং ৮ [শ্রীসনাতন গোস্বামী, বৃহদ্ভাগবতামৃত দিগদার্শনী 
টাকা, ১/১/১১। ] 


তত্বপম্টির 'দিক থেকেই ব্র্মসধীহতায় বলা হরেছে পরমতত্রের লীলাহ্থছল গোলোক 
'আঁখলাত্ম ভুতো' ( & অঃ৩৭) এবং সন্তগণ সেই অচিন্ত্যগণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে 
প্রেমভান্ত ভরা দাম্টতৈে আগন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান ('প্রেমাঞ্জনচ্ছারত 
ভান্ত বিলোচনেন সম্তঃ সদৈব হৃদয়েষ; বিলোকয়াপ্ত __তদেব, ৩৮ )। 


$৬ ভারতীয় সাঁহত্যে শ্রাচৈতন্য 


বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবের নিরাকার তত্বদচ্টি এই ধ্যান-ধারণারই অনুসারী । 
সাকারের মধ্যে নিরাকার তত্তুটিকে দেখতেন বলেই শ্রীচৈতন্য 'বাঁভন্ন দেবদেবশ্রাতমার 
সামনে নাঁতস্তত করেছেন, কিন্তু নিজে কোন বিপগ্রহের অর্চনা করেন নি। রাধাকৃষের 
যুগল ধূরতির নিত্য পূজা এসেছে অনেক পরে । শঙ্করদেবের সময়ও আসামের কোন 
সঘ্রে বিগ্রহ ছিল না, তা এমেছে জনেক পরে । 

৯ আবিকারণ প্ররিণাদ ও ভেদাতেদবাদ £ বৈষ্ণব সাধক বলেন, তাকাল ধরে 
চলেছে লীলা ও লীল।রস আস্বাদন । ললাময় ঈশ্বর নিত্য, লীল।স্বাদী জীবও 
[নিত্য । ব্রিদাসংহিতা"় বলা হয়েছে_ জীবায্া নিত্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার 
নিত্যপম্বন্ধ-__স নিত্যো নিত্য সম্বন্ধঃ । এর টীঁকায় শ্রীঞশীব গোস্বামী লিখেছেন-- 
পনতাঃ ভনাদ্যনস্তকালভ।বী, নতাসংবন্ধ্ (/২১) ভগ্রবভা সহ 1নতাঃ সংবন্ধঃ 
সমবায়ো যস্য সঃ) সয্ঠেণ তদ্রশিনজালদ্যেবোতি ভাবঃ । তথা চ গীতা - 
“শমৈবাংশো আশীবলোকে জাবড়তঃ সনাতনঃ” ইতি । দ্বা সুপণ্ণা সণুজা সখায়া? 
ইতি শ্রুতিশ্চ নিভা সংবশ্ধং দশয্মস্তি ॥৮ 

এই নিত্য সম্বন্ধের ৬ণ্যই খৈষব দর্শনে জগৎ মিথ্যাবাদ অস্বীকৃত হয়ে গব্ণামবাদ 
স্বীকৃত হয়েছে । বৈষ্ণব দর্শনে ড%ৎ ও জীব ভ্রদ্দের আঁবকারী পরিণাম । জীবজগৎ 
ও ব্রন্মে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার্থ। 


ভাগবতে সন্দর এব টি উদাহরণ দিয়ে এই ভেদাভেদ বোঝানো হয়েছে । শ্রীহনিকে 
স্তুতি করে শঙ্যঘর বলেছেন-_ 
পর্ণ ব্রদ্ধ নিতা তুমি অভ বিবার । আনন্দ স্বরুপ নিরালম্ব নিরাধ।র ॥ 
এক নিরঞ্জন হয়্যা নানাভেদ ধর । রূপভেদে 'বিশ্বোৎপাত্তি স্থিতি লয় কর ॥ 
এবই স্বর্ণ যেন নানাভেদ ধরে । অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে' ॥ 
[ ভাগবতাচাষের 'কৃষ্প্রেমতর্গিনী”। ৮ ৩] 
মহাপ্রভু মহারাণ্্য় ভজন পণ্ডিতক্ে হা খলোঁছলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
'অজ্ুন বলে'ছলেন “আত্মতত্ত জীবতত্ব. দুই এক জান? | তার উত্তবে মহাপ্রভু বল”লন-_ 
ছা সুপণা এ শ্রুতির মম যাঁদ জান। ওবে বেন দুই তত্ব এক বাল মান ॥ 
ভ্রব সাত্বা প্রমাত্বা এইভাবে রয় । আত্মা মহাবক্ষ জীব তার পত্র হয়। 
_গেবিন্দ ক* ফারের করচা, প্‌ ১২৯১ ১ম সং 
অনান্র তিন বলেছেন-_ 
“সবর কষের মূর্তি করে ঝলমল । সেই দেখে আঁখি যার হয় নিরমল ॥' | তদেব] 
অনঃরূপভাবে বিভোর হয়ে শঙ্করদেব গেয়েছেন-_ 
“যত জীব জঙ্গম কাঁট পতঙ্গম 
অগ জগ নগ তেরি কায়া' । [ শঙকরদেব', ড. মহেশ্বর নেওগ। পৃ ৭৯ এ 
এবং-_-'নমো নমো মাধব মাধব বিধির বিধিদাতা । 
তু জগতর গাঁতর্ীত পিতামাতা ॥ 
তুমি পরমাত্মা-জগতর ঈশ এক। 


আসামে শ্রীচৈতন্য &৭ 


একো বস্তু নাহিকে তোমার বিতিরেক ॥ 

তুমি কার্য কারণ সমস্তে চরাচর | 

সংবর্ণ কৃণ্ডলে যেন নাহিকে অন্তর ॥ 

তুমি পশন্পক্ষী সুরাসদূর তর, তৃণ। 

অজ্ঞান মঢ মনে দেখে 'ভনাভিন ॥**' 

সমস্ত ভূতর তুম আছা হাদয়ত ।* [ তদেব, প্‌. ৮৭] 


যাঁরা বলেন শওকনদেব অদৈভবাদশী, তা এবটি ভ্রান্ত প্রচারের অনংবতগ মান্র। 
ডঃ সতাঁ ঘোষ প্রণীত “ভারতের বৈষব পদাবলী" থেকে একটি প্রাসাঙ্গক অংশ উদ্ধৃত 
কর'ছ 7;--দার্শনক হিসাবে বিস্ত্ব শঙকরদেব অদৈতবাদী । দ্ৈতবাদশ দার্শানকদের 
মত তিনি পরমাত্মার দৈতসন্তায় বি*বাসণ ছিলেন না, ভাঁর সম্প্রদায়ে অন্যানা দ্ৈতবাদ? 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহের স্থান নেই । তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে শঙ্করদেবের অদৈতবাদের এবটা আভূত বৈশিংটা লাঁক্ষত হয় যাতে তাঁকে প,রোপরি 
অদৈতবাদণী বলে স্বীকার বরা যায় না। শঙ্বরদেবের মতে যাঁদও পরমাত্মা থেবেই 
জীবাত্মার উৎপাত তব তাঁরা আভন্ন নন, এবং আস্তত্ব হিসাবে উভয়েই স্বাধীন, 
তবে আন্তত্বে পথক হলেও পরমাত্মা ও জ্বশবাত্মা আঁবচ্ছেদ্য, এবং মায়ার বশে শব 
ব্রদ্দোপলান্ধর আনন্দ থেকে বঞ্চিত ।” [ ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, প্‌. ১২৩-২৪ | 


এই যে প্রায় এবই 'নিশবাসে শঙ্করদেবকে 'অধৈতবাদশ” এবং পপুরোপীর অধৈওবাদী 
নয় খলতে হচ্ছে, এরই মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত। অদৈতবাদী অথচ পুরোপযর 
অন্বৈতবাদী নন যাঁরা, তাঁরাই হলেন ভেদাভেদবাদী অথবা খৈতাদ্বৈতবাদণী । 


দ্বৈতাদ্বেতবাদ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলেছেন- এব্রদ্ষই জগতের 
উপাদান ও 'নিমত্তকারণ। তিনিই জগতের শ্রত্টা ও লয়বর্তা। তান জগতের অভ্ভীত। 
জগতের অতাঁত বাঁলয়া, জগৎ ও ব্রদদে ভেদ। আবার জগৎ প্রন্গে প্রাতাষ্ঠত। প্র 
ভিন্ন ইহার আর কোন উপাদান নাই। সুতরাং বদ্ধ ও জগৎ অভিন্ন । জগৎ গুণাত্বক 
এবং ব্র্ধ গুণী । গুণী হইতে গুণ (অথবা শন্তি) পৃথকরূপে অস্তিত্ববান নহে । অথচ 
গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ । 
' জীব ঈশ্বর হইতে 'বাভন্ন নহেন ৷ ততুমাঁসবাক্যে ইহা প্রাতিপাদিত হইয়াছে । জীব ও 
ঈদ্বরে অভেদ সম্বন্ধ । কিন্তু জব ওপ্রদ্দো ভেদও আছে । জীব ব্রদ্বের অংশ, এনং 
অসবত্ব। বর্গ সবর্ঞ এবং সর্বশান্তমান। জাবের ম্তাবন্থায়ও সবশিক্িমন্তা 
হয়না । অতএব জীবের শহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ । জীব *বরৃপওঃ ব্রত্মের 

অংশ | ম্ীন্ততেও জীব অংশই থাকে 1” 
[ 'বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস' প্‌. ৩৮০-১] 


শঙ্করদেব বলেছেন, “তুমি কার্য কারণ সমস্তে চরাচর।” “এক নিরঞ্জন হয়া 
নানাভেদ ধর । রূপভেদে 'বশ্বোতপান্ত চ্িতিলয় কর ॥' “সমন্ত ভূতর তুম আছা 
হদয়ত'ঃ “যত জীব জঙ্গম কাঁটপতঙ্গম অগ জগ নগ তোর কায়া' ।--এ সবই দ্বৈতাগ্ৈত 
বা ভেদাভেদবাদের কথা । 


৫৮ ভারতাঁর সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


দ্বৈতাদ্বিতবাদের আচার্য নিম্বাক জীব ও ব্রন্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বলেছেন-_- 
“অবিভাগেহপি সম্দ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্যতত্প্রভয়োরব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ।” অথধ্ি 
“যেমন সমদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য ও তত্প্রভা আঁভন্ন হইয্লাও 
ভিন্ন _ সেইরূপ ভোন্তা জীব ও 'নয়ন্তা ঈ*বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন ।” [ বেদাস্তদর্শনের 
ইতিহাস, পু. ৩৮৫ ] 

“প্রীকুফচৈতন্যদেঘ ”%?শ শতাব্দীতে আবিভতি হন । তাঁহার মতবাদ নিস্বাকী় 
মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল” । 1] তদেব, পূ. ৩৮৯] 

আমরা আগেই দেখেছি, জাবগোস্বামী ব্রহ্মজীব সম্বন্ধে বলেছেন 'সূর্যোেণ 
তদ্রশিমজালস্যেতি ভাবঃ” | 

অথার্থ দার্শীনক প্রত11৩র ক্ষেত্রে শঙ্কবদেব শ্রীচৈতন্যেরই অনুগামী । 


১০ গোপ9ভাব সাধনা £ গহাপ্রভু প্রেমতান্তর স্ববৃপ বিশ্লেষণ কনে বলেছেন, 


'ঈশবনেব লি আ৩ এত সদি মনে । নিশ্চষ তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ॥ 
[বশদ্দ্ধ প্রেমের তত শন মন 'দিন্না। যার জঞ্প হিলেলে জড়ায় দগ্ধ 'হিয়া | 
মুবতীব আ যথা যুবক দেখিয়া । সেইব্‌প ভন ভার না দৌঁখ ভাবিয়া ॥ 
এ কাহণ ভন্তগণ ভজে ফ্দপাঁত । পত্ীভাবে আঁর প্রাঁত হর ববি মাতি ॥ 

[ গ্োবিন্দ বর্মকাবের ববচা) ১ম ৩০ পৃ ২০] 


অনান্র উপদেশ দিষেছেন, 


বড়ই দয়'ল হরি অগ ওর গাঁ। তাঁহাফে ভাবহ সবে গজ নিজ পাত ॥ 
কৃষণতে পাইতে পতি যত গোপীগণ । কাতায়ন? ব্রত করে হয়ে শহদ্ধমন ॥ 
কৃষ্ণ পাতি হইলে না রবে ভবভয় । কৃষ্ণ সকলের পাতি জানহ নিশ্চয় ॥ 
[ তদেব, ১৪২ এ 
এই স্বকীয়াভাবের সঙ্গে পরকীয়াভাবেরও উল্লেখ করেছেন তিনি, 
সুন্দর নায়ক দোঁখ সামান্য নায়কা । যেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিলা ॥ 
সেইভাবে কৃষ্ণকে ডাবহ বারবার । আপন ঘণচয়া যাবে মনের আঁধার ॥ 
[ তদেব, ১৫৫ ] 
শ্রসনাতন গোস্বাম?ও লিখেছেন, 
যা ভর্তৃপনতরাঁদি শিহায় সবং, লোকদ্বয়াথাননপেক্ষমান।ঃ | 
রাসাঁদিভিন্তাদ্‌খ বিদ্রমেস্তত্রীত্যাহ ভজংস্ত্র তমেনমাতঞ ॥ 
| বৃহদ্ভাগবতামৃত ১৭৮২ ] 
টাঁকায় লিংখছেন, «“ পরমবহস্ত্বেনাত প্রকাশায়তুমযোগায়া রাঁতা প্রকারণে 
ওপপতাকৃত স্বোবণীবন্মধ,র ভাবাঁবশেষ পারপাট্যেত্যর্থঃ 


“যে সকল গোপণ? পাঁতপন্র।দি পরিত্যাগ কাঁবয়া বন্দাবনে রাসকীড়াদর্প 
1বলাসংশ্রণী বা তাদ্‌শ আনব্চনীয় 'িলাস বিশেষ দ্বারা কোন এক সুশোপা রাঁতিতে 
প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকষেব সে?” করিয়াছিলেন । এখানে “সুগোপা রীতি'র তাৎপর্য 


আসামে শ্রীচৈতনা ৫৯ 


এই যে, স্বৈরণীকৃত ওপপত্তাসদশ মধুর ভাব বিশেষ পারিপাটোর সহিত পরম তৃফ।তুরা 
হইয়া শ্রীকৃফের সেবা |, [ ভান্তরত্র গোস্বামী অন্াদত ] 


মহাপ্রভুর শিক্ষান্টকে দাস্যভাব ও মাধূর্যভাব দুয়োর কথা আছে__ শিক্ষার্টকের 
চতুর্থ প্লোকে তান নিজেকে বলেছেন “নন্দতনুজের কিংকর' ; আবার শিক্ষান্টবেয় জ্টম 
শ্লোকে বলেছেন, ওই লম্পট নন্দতনহজই তাঁর এবমান্র প্রাণনাথ ।-_ 


“'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং নস্ট মাম 
অদর্শনান্র্মহতাং করোতু বা। 

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মতপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ 1, 


শংকবদেবেব রচিত বহু গান ও কাবতায় মধুর রসাশ্রত গোপঈভান বান্ত হয়েছে | 
ড মহেশ্বর নেওগের 'শংকরদেব" গ্রন্থ থেকে এই ধবনেব কিছু পদ ও ভনুবাদ এখানে 
দেওয়া হল । 
১ হেরহ্‌ মাই চলাঁল বিপিনে মধাই। 
বেণ? 'বিষণে নিসানে আওয়াত 
হরষে হরষে ধেনু ধাই ॥ ॥ পু ॥ 
ওহ জগ-মোহন স্কন্ধে দধি ওদন 
গোধন আও বুলাই । 
বাঁঙ্কম নয়ন সরোরুহ হাসি 
হেরইতে ভুবন ভূলাই ॥ 
হর-বরহানল-আকুল গোপানী 
দরশন 'দবসে ন পাই । 
হরি গুণ কাহি রাহ প্রেমে ঝৃরথ নার 
শংকর এহু রস গাই ॥ | বরগাীত | 


'মাগো, দেখ, এ যে মাধব বনে চলেছে । বেণ িষাণ বাজিয়ে সে ইশারা জানাচ্ছে 
আর হর্ষ ভরে ধেনুরা ধেয়ে যাচ্ছে । গোধনকে 'এস' এস" বলে সে জগতের মন হরণ 
করে দাধ ওদন কাঁধে নিয়ে চলেছে । তার বাঁকা চোখ পদ্মের মত, তার হাসি ভুবন 
ভুলিয়ে দেয়। হরির বিরহানলে আকুল গোপিনীরা দিনের বেলা তার দেখা পায় না। 
কেদে কেদে তারা হরির গুণ গান করে-- শংকর সেই রস গান করছে” । 

দিনের বেলা গোঁপনীরা হারর দেখা পায় না-_এ সনাতন গোম্বামী কথত সেই 
'সৃগোপ্য রাঁতি? | 


২. কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে প্রাণকৃষ্ণ কবে আবে ! 
পুছয়ে গোপা প্রেম-আকুল-ভাবে নাহ কেতন গাবে ॥ [ বর্গীত 1 


কহো হে উদ্ধব প্রাণের বান্ধব, প্রাণকৃষ্ক কবে আসবেন” প্রেমাকুল চিত্তে গোপারা 
এ কথা উদ্ধবকে বলতে লাগল । 


৬০ 


৩. ঘোবা ॥ 


প্দ্‌॥ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কৈত পাইবো প্রাণ গোপাল আমি 
হরাইল অরুণ লোচন স্বামণ ॥ 
উচ্চ বক্ষ দৌখ সোধে আদার । 
শুনিয়ে অশ্ব বট পাকড়ি ॥ 
যাহান্তে দেখিলা নন্দ কুমার । 


নেন্ত ঢুরি কার চিন্ত আমার ॥ [ কীর্তন ঘোযা ] 


কীর্তন ঘোষা'র অন্তগি 'রাসক্রীড়া থেকে এই অংশটি গৃহীত হয়েছে । বান্দাবনে 
এক পরর্ণিমা-রানে ব্রজগোপারা কৃষের প্রেমতৃষ্ণায় গিয়েছিল কিস্তু কৃষ্ণ অকস্মাং 
অগ্তহত হলে গোপিনীরা আকুল হে তাদের চিতচোর নন্দকুমারের সন্ধান করতে 
লাগল ।_ 


কোথায় পাবো প্রাণ গোপালবে) আমার সেই অরুণলোচন স্বামীকে যে হারিয়ে 
ফেললাম' ৷ উচ্চবৃক্ষ দেখে তাবে নাদনে প্রশ্ন করে- শোন অশ্বথথ-বট-পাকুড়, তোমরা 
[. যেতে দেখেছ নন্দকুমারকে 2 সে যে আমার চিত চুরি করে নিয়ে গেল ।, 


8. শংকরদেব রচিত কেল-গোপাল" নাটকে গোপঠদের গান- কৃষ্ণ ছলনা করে 


তাদের ঘরে ফিরে যেতে বললে গোপাঁর়া বললেন" 


“হরি হে বুঝলো তুহ বর নিদয়া 

[নকরুণ বাণী বাণে মরম হানি 

দারল হামাকোর হৃদয়। ॥ ধু ॥ 

পতি সুত সব অব ছোঁড় পরল নাথ 
তবু পদ পঙ্কজ আগ। 

ভণত পাল গোপাল তো? কৈসে 
ইটগা নব অনুবাগ ॥ 

তুহঃ বি মাধব দেহা নাহি রাখব 
বাহন ছোড়ব প্রাণ । 

ন খ'হ নৈরাশা তুহ জগ্তাবাসা 
কৃষ।নংকবে এহ ভাণ ॥ 


অনুবাদ 


হার তুম বড়োই 'নর্দয়। 
অকরুণ বাণী-বাণে বিশধেছো অন্তর আর 
ভেঙে দিলে মোদের হাদয় ॥ ধু ॥ 
পতিপূত্র সব িছু ছেড়ে তো এসেছি নাথ 
তোমার এ পংকজ চরণে 
ভন্ত-সহাদয় ব'লে গোপাল তোমার খ্যাতি, 
অনুরাগ টুটিল কেমনে ॥ 


আসামে শ্রীচৈতনা ৬১ 


মাধব তোমারে ছাড়া রাখিব না দেহ আর 
1বরহিনী ছাড়িব জীবন। 

[ি*বপতি তুমি যেন কোরো না নিরাশ 
কৃষ্ণের কংকর এই কন ॥ 


এখানে দেখা গেল, শংকরদেবের কৃষ্দাসা গোপাঁদের মধুর ও পরকীয়া রস আস্বাদনে 
বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। যাঁরা বলেন শংকরদেব পরকীয়া ভাব বর্জন করেছেন, এবং 
এইখানে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেবে পার্থক্য, তাঁরা ভুলেযান ভাগবতের কৃষলীলাই 
শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়ের উপজীবা এবং ভাগবতে স্বকীয়া পরকীয়া উভয় 
লীলাপ্রসঙ্গ আছে; নির্গণ-সগুণ, নিরাকার-সাকারের মত, স্বকীয়া-পরকীয়ারও 
সমন্বয় ক্ষেত্র ভাগবত। উপাঁর-উদ্ধত পদে গোপীরা পতি-সত রমণী সব ছেড়ে 
এসেছে-মায়ক সম্পকর 'দিক থেকে এখানে পরকীয়াভাবের প্রকাশ ঘটেছে । এই 
এবই ভাব প্রকাশ পেয়েছে নিয়োন্ত পদেও-_ 


&* মাই, মাই, হরিক বিছাীর কত রহবি। 
জাহে নেহারি সুর-রমণাী মুরুছি পরে 
তাহে বিরহ কত সহবি ॥.. *" [ কেলিগোপাল নাট ] 


কৃষের সঙ্গে রাসনৃত্যের পর ব্রজগোপাঁদের দিনের বেল!য় গৃহরুদ্ধ থাকতে হচ্ছে 
এই বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 


শংকরদেব সম্পরকে ড. বিমানবিহারাঁ মজুমদারের মস্তব্য-_-“অদ্ৈত শ্রীচৈতনোষ 
ভন্ড হওয়ার পর শংকরকে মাধূর্মারসে আনয়নের চেল্টা করেন; কিন্তু তাহাতে 
সফল হয়েন নাই”-_ স্মরণে রেখে বলতে পার, শংকরদেবেন প্রথম জীবনে এ কথা সত্য 
ংলেও হতে পারে; কিন্তু পরিণত বয়সে 'তাঁন যে মাধূরযারসও আশ্রয় করেছিলেন, 
তাঁর সমগ্র রচনার সাক্ষো এ কথা অবশ স্বীকার্য। কেউ কেউ বলেন, শংকরদেব 
সত্যভামা রুকিননীকে গ্রহণ করেছেন, কেননা তান স্বকীয়ামার্গ আশ্রয় করেছেন ; 
পরকীম়াবাদ পছন্দ করতেন না বলে 1৩ন রাধাপ্রসঙ্গ বর্জন বরেছেন। এ রকম ধারণার 
হেতু ঝি ত। বোঝা যায় না। শংকরদেব লোবশীশক্ষার ক্ষেত্রে স্বকীয়া ভান্তর প্রাধানা 
দিয়েছেন, শ্রাচৈতন্যও কৃষ্ণকে পাঁতভাবে উপাননা করার কথা বলেছেন । শ্রীচৈতন্য 
কাব্য সংগীত বা নাটকের ক্ষেত্রে উপভোগ করতেন 'পরকীয়াভাবে আত রসের 
উল্লাস” । শংকরদেবও কাব্যে সংগাঁতে ও নাটকে প্রয়োজনমত পরকীয়াভাবের আশ্রয় 
নিয়েছেন। যাঁরা বলেন, শংকরদেব রাধাবাদ বর্জন করোছিলেন, তাঁরা স্পম্টতঃ দ্রাস্থ 
__তাঁদের নিজেদের কথাতেই এর প্রমাণ আছে । 


ড. অজয়কুমার চক্ুবর্তা লিখেছেন-__+58015109৮8 00৬৩0 5000106411৩ 
1২/১১চ4১-179070, ০৭৮ 5027611779১) 116 7991016 005 01781906675 01 (00 
£91015 9100 179112600 (170: 106 $09%/2103 1151010, 98101810558, 08119090 
(115 910890100 ০1 0010819 ৬1176011510, 191 00711901001, : 


৬২ ভারতীয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য 


কমন ভাগাবতাঁ ভয়োরে সুপরভাত 


আজ ভেটব মুখ চগ্দা । 
উগত সব দূর গেও গোবিন্দ 


ভয়ো গোপউর আম্ধা ॥ 

আজ; মথুলাপুর িলব মহোৎসব 

, মাধব সাধব মান। 

শোবুল মঙ্গল দূর গে 
নাহি বাজত বেণু বিষাণ ॥ 

আজ যত নাগর করত নয়ন ভরি 
মুখ পংকজ মধুপানা । 

হামার বংক বাধ হাতে হরল নিধি 
কৃষ্ণীকংকরে রস ভাণা 1 


[11111101 %০৩ ঠি)এ :-_ 


উদ্ধব চলহু গোকুল লাই 
হামু বিনে গোপাঁর তিলেক যুগ যাই । 
০1, ৬121)401 -- 


সজল নয়ন করি 'পিয়া পথ হেরি হেরি 
1তল এক হয় যুগ চারি ।” 
[ 11102170277 84771 /০-4০0/-70/-1017807 1 746-47] 


অনন্রাধ। বন্দ্ে।পাধ্যায় লিখেছেন-_“শংকরদেবের বৈষবধর্মে ও তদ-রচিত সাহিত্যে 
রাধার স্থান আদৌ নাই। 41 510513 170৬0] 06০ 100150 (10910) 8011106 8$ 10 
115 ৬915179৬100 11661810016 01 001)61 70105100905) [৪019 00965 106 81)0691, 
[001 0063 9116 1102, [91906 112 1176 ৮1016 ০01 91791010816 11651910116, 
[ 8. 16. 921927-721519707 27 45597716256 1771274176 (98111158. £1480000)) 
ব€৬ 79611, 1964. 0. 24) ] শংকরদেব প্রবার্তিত “এএকশরণ নামধর্ম” ভাগবত 
প্রাণের রাস অংশে রাধার উল্লেখ নাই ।-".তবে তও্গ্রণীত “কেলিগোপাল' নাটকে 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সামান্ প্রভাব লক্ষা করা যায়। যথা, নশম্য 
গর্বং গোবিন্দো গোপীনাং প্রেমবৃদ্ধয়ে ! বাধাং বিধায় হাদয়ে তত্যাজ ব্রজযোধিতঃ ॥ 
( কেলিগোপাল ) ; তুলনীয়, 'কংসাররোহপি সংসার-বাসনাবন্ধশৃংখলাম্‌ । রাধামাধায় 
হৃনয়ে তত্যাজ রজস্ন্দরী ॥॥ (গাঁতগোবিন্দ )। অতএব দেখা যাইতেছে, শংকরদেবের 
রচনায় এই একটি মান্র স্থানে রাধার উল্লেখ আছে ।” 
[পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহত), প্‌. ২৩-২৪) 
এক্টাটমান্র স্থানেও যাঁদ শংকরদেব রাধার উল্লেখ করে থাকেন, তা হলে কি করে বলা 
সম্ভব যে, সমগ্র শংকরায় সাহিত্যে কোথাও রাধার স্থান আদৌ নেই-তা আমরা সহজ 
বৃদ্ধিতে বুঝতে অপারগ ॥। অনেক স্থানে রাধার নাম উল্লেখ না করে শংকরদেব গোপাঁর 
পরকীয়াভাব বর্ণনা করেছেন, তা আমরা আগেই দেখোঁছ। ভাগবতে 'রাধা' না 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬৩ 


থ।কলেও প্রধানা গোপী আছেন-_যাঁর প্রাত ভাগবতের 'অনয়ারাধতো " গ্লোকটি 
প্রত হয়েছে । শংকরদেব রাধাকে বর্জন করেন নি, গোপীভাবের আধারে রাধার 
*নৃশখন্া মধুরা রাত প্রক্টাশ করেছেন । অনাতমা গোপাঁই ভো রাধা । 

রাধার এই গোপাসন্তা অনেকে ভুলে যান। রাধার প্রচ উল্লেখ দরে থাব-, 
একেবারেই উল্লেখ নেই ভাগবতে | শ্রীচেতনোর শিক্ষান্টকেও রাধা” নেই, আছে 
গোপশীভাব । শঙ্করদেব এবাটি জারগায় রাধার উল্লেখ বরেছেন, না করজেও খিছু 
এসে যেত না । কেননা গোপাভাব তিনি নিয়েছেন । 

ড. সত ঘোষ প্রণণত “ভারতের বৈধর পদাবলী তে শঙ্খরদেব রচিত মধররস্বে 
গোপীভাবের খয়েংটি নশর্তন উদ্ধৃত হয়েছে । এই ঢেন্হে তিনিও শঙকরদেখেব 
রচনায় রাধা" নামটি দেখতে না পেয়ে লিখেছেন, “এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগা শে 
শৎ্যরদেবের রচিত বৈষ্ণব সাঁহত্য অনাশনা প্রদেশের বৈষণ সপাহতোব বিপরীত, 
কোথাও রাধানামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।” 

| ভারতের বৈষ্ণব পদ্দাবলা, পৃ. ১২৮] 
এর আগে আমরা দেখোছি, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করদেবের 'কেলিগোপাল 
নাটে' “রাধা” নামোল্লেখের স্থুলাট উদ্ধত করে বলেছেন, “এই এক্াঁটমার স্থানে 'রাধা'র 
উল্লেখ আছে ।” এবং প্রায় একই 'নিশ্বাসে বলেছেন “শঙ্করদেবের বৈষবধর্মে ও 
তদরচিত সাহিত্যে রাধার স্থান আদৌ নাই।” এই স্বাবরোধিতার একটাই অর্থ__ 
প্রচলিত মতের গিবোধিতা না করা। প্রচলিত মতের স্বাথেই ড বিমানাবহারী 
মজুমদারের মত পরম শ্রদ্ধেয় ব্যান্তও বলেছেন__“অদ্ৈত শ্রীচৈতন্যের ভন্ত হওয়ার পর 
শংকরকে মাধূর্যরসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিস্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই ।” 
[ চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. &১০ | 
অথবা, “শংকরদেব যাঁদ শ্রীচৈতনোর উপদেশ গ্রহণ কয়া শ্রীমদ্ভাগ্বত রচনা 
করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকত ।” [ তদেব পৃ. ৫১৭ ] 
শংকরদেব রচিত “কীর্তন ঘোষা'র নিয়োদ্ধত পদগ্লিতে যে মধুর রস, তা কি 
যথেষ্ট মধুর নয় ?__€ ভাগবতে রাধা নাম নেই, তা সত্বেও শ্রীচৈতন্য শংকরকে ভাগবতেই 
রাধার উল্লেখ করতে বলবেন কেন ? শ্রীচৈতন্যের নিজের রচনা শিক্ষান্টকে গোপণ'ভাব 
খবাকলেও রাধার উল্লেখ নেই কেন?) 


'শরত কালর রাশি আতি বিতোপন 1 রাসক্বীড়া করতে কৃফর ভৈল মন ॥ 
উৈলন্ত উাঁদত চন্দ্র পূর্ব দিশ হস্তে ।  কামাতুরা স্ব্ীর যেন সন্তাপ মাজান্তে ॥ 
বনকো দেখিলা চন্দ্র রশ্মিয়ে রাঁজত। সুস্বর মধুর কাঁর হরি গাইলা গাঁত ॥ 
শুন কামে উ্লাবল হুয়া গোপাগণে । 'দিলেক লবড় গাঁতধবনি [নিরীক্ষণে ॥ 
পিয়ন্তে আছিল শিশু তাহাকো ন গাঁণ। পাঁত শুশ্রুষাকো এাঁড় যায় কতো প্রাণী ॥ 

[ 'কীর্তনঘোষা', একাদশ খণ্ড প্রথম ভাগ, প্রথম কীর্তন ] 


শ্রীকৃ গোপীদের গাহস্থিধর্মে উপদেশ 'দিষে বললেন__ 


'উপপতি সমে কাঁড়া গারিহিত কর্ম । স্বামী শুশ্রুবা কুলস্্ীর মহাধর্ম ॥ 
জানিয়া গৃহতে থাঁক করিয়ো ভকাঁতি ॥ | তদেব, দ্বিতীয় কীর্তন ] 


৬৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


দুঃখিত অন্তরে গোপীরা বললেন -- 

“কাহিলা ফিটো কুলস্তীর কর্ম। তোমাতে থাকোক সি সব ধর্ম ॥ 
জগতরে বন্ধু আত্মা তুমি । সমস্ত ধর্মর আপান তুমি ॥ 

তুম আত্মা হেন জান সম্প্রীত। তোমাত সে করে ভকত রাত ॥ 
ন লাগে পাঁতপুত্র দুঃখ হেতু । হুয়োক প্রসন্ন গরুড় বেতু ॥ 


হাঁরলা চিত্ত ন থাকয় ঘরে । হস্ত দুইগহকৃভানবরে॥ 
জ্বলে কামানলে তোমার গাঁতে । নিমায়োক তাক অধরামৃতে ॥ 
নাহ িরহেতে দাহয়া তনু। লাঁভবো তোমার সামীবা পুন ॥ 


[ তদ্দেব, তৃতীয় কীর্তন ] 
তখন -'গোপাঁর শুনিয়া আকুল বাণী । ভৈলন্ত সদয় সারঙ্গ পাঁণ ॥ 
হাসিয়া বোলন্ত এঁড়িয়া তাপ। গোপীক কাঁড়লা জগতবাপ ॥ 
আনন্দে গোপীর বঢ়ায়া কাম । রোগিলা গোপানাথ অবিশ্রাম ॥' 
[ তদেব, চতুর্থ কীর্তন ] 
গোপাঁর মধুর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতনা ও শংকরদেবের বাক্সাদশ্যও 
লক্ষণীয় । 1শক্ষা্টউকের সপ্তম শ্লোকে শ্রীচৈতন্য গোঁবন্দ বিরহে “যুগায়িত নিমেখ-এর 
কথা বলেছেন__ 


“যৃগায়িতং নিমেষেণ চক্ষৃযা প্রাববায়িতম্‌ । 
শ্‌ন্যায়তং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ 
এখানেও রাধাব নাম নেই, কিন্তু কৃষ্ছাস কাববাজ একে রাধাব উীন্তরুপেই গ্রহণ 
করেছেন । শংকাদেব অনুরপ ভ।ব ফুঁটিয়েছেন শ্রীকফের জবানীতে--চলো উদ্ধব, 
গোকুলে যাই, আমা বিনা গোপপীর এক মৃহৃত” একষুগ বলে মনে হচ্ছে ।” 
উদ্ধব চলহ্‌ গোকুল লাই 
হাম বিনে গোশপীর 'তিলেক যুগ যাই 
ড. অজয় চক্ুবতন এখানে বিদ্যাপাঁতর সঙ্গে বাক সাদশ্ায দোখয়েছেন। সে 
সাদংশা অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু লক্ষ্য ক্তে হবে, 'বিদ্যাপাঁত বলেছেন, 
"ওল এক হয় যুগ চার? ; এ শ্রীচৈতনা ও শংকরদেব উভয়েই বলেছেন “যুগাক়্িত 
[নিমেষোর কথা, চানযখগের কথা নর ॥ তচচ্ছিলে কেউ বলতে পারেন, এ ক্ষেত্রে শংকরদেব 
ভাগবতের গোপণভাবক্কেই অনুসরণ করেছেন, চেতন্যকে নয় ; তাতে আমাদের কোন 
আপাঁও নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে আসামে ওই ভাগবত প্রচার করোছিলেন শ্রীচৈতন্য 
এবং রাজপুরূষ শংকর গোমস্তা তাঁর ধর্মজীবনের সুচনায় চৈতন্য নিয়োজিত 
ভাগবতপাঠকের নিকটই প্রথম ভাগবতের (এবং চৈতন্যেরও ) সন্ধান পান। এ বিষয়ে 
প্রাচীন অসমিয়া সাহত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে । 
শ্রীচৈতন্া ও শংকরদেবের রচনায় আরও ছু কিছ? সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গ 
শেষ করব । 
১০. তকর্বাদ পাঁরহার £ 'অলোঁকক লীলা এই প্রম নিগন্ু । বিশ্বাসে পাইয়ে, 
তর্কে হয় বহ্দূর" ॥ [ চৈতনাচরিতামৃত, মধ্য /৮/৩০৮ | 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬৬ 


শ্রীচৈতনোর তর্কে রূচি ছিল না। চৈতন্যপার্ধদ প্রবোধানন্দ বলেছেন, তিনি দূর 
থেকেই কুতকরিপ পতঙ্গকে দগ্ধ করতেন (“দুরাদেব দহন কুতকশলভান " 'চৈতন্য- 
চন্দ্রমৃত, ১০৫ )। গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে- রামেশ্বর তাঁর্ধে এক পশ্ডিত 
[বিতর্কে আগ্রহী হলে, 


প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই । হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাই ॥ . 
আতাল পাতাল দূর কাঁর ভীন্তভরে । কৃষ্গুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ 'অস্তরে ॥ 
অহংকারে ফিবা কাজ ওহে নাধূজন। 'বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥ 
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পশ্ডিত। এই কথা সবে বলে শাস্ের লিখিত ॥ 
বহু শাস্ত জারা যে হয় কামাচার । ক কাঁরবে সেই মূর্খ করিয়া বিচার ॥, 

| ১ম সং, প্‌. ১০২] 
শান্ত বলতে মহাপ্রভু সম্ভবতঃ ভাগবতের কথাই বলতে চেয়েছেন । ভাগবতে 

(৭৪) আছে-__ 

এববাদ বা্গব তর্ক ন্যায় দরশন ॥। কভু না কাঁরব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥ 
বহু 'শিষা না করিব না পঢ়াব.বেদ । কার সঙ্গে বভু না করিব মতভেদ ॥ 
সকল আরম্ভ তেজি তত্তে মন দব । সমঁচত্ত শান্ত হয়যা শ্রীকৃষ ভজিব ॥ 

_ শ্রীকৃষ্প্রেমতরাঙ্গনী 
শংকরদেব এই পথেরই পাঁথক । কীর্তন থোষায় এন বলেছেন-__ 


মহা তকবাদে ভৈল অন্ধকার 
তাতে ভ্রমো মন্দমাতি। 
শবু জ্ঞান পন্থ খাঁজয়া ন পাতআো 
করা হরি মোর গাঁতি ॥, 
| শংকপদেব £ ড. মহেশবর নেওগ, পে ৯৪ | 
আর একাঁট বরগাঁতে তিনি বলেছেন-_ 
পশ্ডিতে পড়ে শাস্ত্র মান, সার ভবতে লিয়ে । 
অগ্তর জল ফুটয় কমল, মধু মধুকরে 'পিয়ে |, | তদেব, প্‌ ৮২] 
১১ কজা।(তভেদ বজনঃ মাধবেন্দ্র পুরীর 'শিষা অদ্বৈত আচার্য ভাপ্তমার্গের 
সামাজক ভ।ৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন চৈতনোর কাছে ।__ 
অদ্বৈত বোলেন, যাঁদ ভাক্সি বলাইবা । 
স্নী-শূদ্র আদ যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ 
| চৈতন্য ভাগবত, মধ্য যণ্ঠ অধ্ায় ] 
সম্বাসদীক্ষাব মধা দিয়ে শ্রীচৈতন্য সমাজে সর্বস্তরের মানুষের বাছে পৌছাতে 
চেয়েছেন । বণশ্রমের চিহ্ন শিখাসত্র সে পথে বাধার সঁষ্ট করবে জেনে তিন স্গ্দোল 
ত্যাগ করলেন। 
মূকুন্দেরে ডাক দিয়া বাঁললা বচন । দণ্ড কমণ্ডলু মামি করিব গ্রহণ ॥ 
িখাসত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব ॥ তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব ॥ 
[ গোবিন্দ কর্মকারের করা, পৃ. ৬] 
ভা. সা. চৈ._-& 


৬৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্য বারবার ঘোষণা করেছেন-_ 
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভন্তপরায়ণঃ।, 


তাঁর আদর্শে অন-্রাণিত '্রাঙ্গণ' বাসদেব সার্বভৌম লটয়ে প্রণাম করেছেন 
'যবন' হরিদাসকে, বলেছেন, "_-জা'তিকুলানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ (চৈতন্য 
চন্দ্রোদয় নাটক )। চৈতন্যভাগবতের কালজয়ী ঘোষণা-_-মোর জাতি, মোর সেবকের 
জাঁতি-_নাই। 

শ্রীচৈতন্যের 'শিষ্যসম্প্রদায়ে এই জাঁতিভেদ 'বরোধী আঁভষান যে অব্যাহত ছিল, 
নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনকাহিনীতে তার পাঁরচয় আছে। ব্রা্ষণ' 
হয়েও তাঁরা '্রাঙ্ষণ'দের দীক্ষা 'দিয়েছেন। নরোস্তম এাকুর সম্পকে” সেকালের 
ব্রাহ্ধণ' সমাজ গেল গেল রব তুলোছল। 


কৃষ্ণানন্দ দর্ত-পূত্র নরোভ্তম দাস। ব্রাহ্গণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ ॥ 
ব.ঝি এতঁদনে ঘোর কলি উপাস্থিত । শুদ্রের বাদণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত ॥ 
| প্রেমাবলাস ] 


শ্যামানন্দের মুসলমান শিব্যদের মধ্যে সের খাঁ (বৈষ্ণব নাম শ্রীচৈতন্া দাস) 
উল্লেখযোগ্য । 

শংকরদেব এ ক্ষেত্রেও চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন । কাতনঘোষার একটি কীতনে 
আছে-_ টদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -_ 


'সমস্তে ভততে ব্যাপী আছো মই হরি । 
সবাকো মানিবা তুমি বিবি করি ॥ 
ব্রাদ্দণর চণ্ডালর নিবি'চ।র কুল। 
দ্বাতাত চোর্ত যেন দৃন্ট একতুল ॥ 
কুকুর চ"ডাল গর্দভরো আত্মা রাম । 
জানিয়া সবাকো পরি কাঁরয়া প্রণাম ॥ 
স্লী-শুদ্র করে যাঁদ আমাত ভকাতি। 
তাহা৩ কাহিবা হটো জ্ঞান মহামতি ॥ 
| শংকরদেব ; ড. মহে*বর নেওগ, পৃ. ১০১] 


“'কীতনঘোষা'র আরেকটি পদে আছে-_ 


[যটো মহা ম্েচ্ছ জাত সিআ শুদ্ধ হোবে আঁতি 
মুখে মান্র হারনাম লয় । 

কলির ভয়ত গৈয়া নামত শরণ লৈয়া 

রহিল সমস্ত ধর্মচয় ॥ [ তদেব, প্‌. ১০৪ ] 


“শংকরদেব নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণদের তিনি ভন্ত বলে গ্রহণ 
করেছেন। তাঁরাও তাঁকে অধ্যাত্ম গুরুর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন । উগ্র বর্ণভেদ- 
বাদদীরা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁকে এজন্য কোচ রাজদরবারে 


আসামে শ্রীচৈতনা ৬৭ 


যাক দাখিল করতে হয়েছিল । শুদ্র প্রচারত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য 
দামোদরদেবকেও জবাবাদহি করতে হয়েছে । সৌঁদন যযন্ত দেখানো হয়েছিল যে, শূদ্র 
যদিও বৈদিকমন্ত্রে কাউকে দীক্ষিত করতে পারেন না, নামমন্ম বিতরণে তাঁর অধিকার 
অবশ্যই আছে । শংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান চাঁদসাই ও জয়হরি ; 
গারো গোবিন্দ; ভুয়া জয়ানন্দ; হারা অথবা কুম্ভকার জয়ন্তী মাধব; বাণিক দামোদর । 
.. আহোম, কোচ, 'মার, কাছাঁড়, মরাণ এবং অন্যান্য নানা উপজাতিও সহজেই 
শাংকরদেবের সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়েছে।” [তদেব, প্‌. ৪৯-৫০] 

১২. শন্তিদেবীর প্‌জায় বালদানের বিরোধিতা £ সুরাটে সুরথ রাজার প্রাতিষ্ঠিত 
অশ্টভুজা ভগবতাঁর মান্দরে জীববালি নিষেধ করেছিলেন শ্রীচৈতনা । গোবিন্দ 
কর্মকারের করচায় আছে-_ 


চি 


রুমে ক্রমে সুরথের রাজে; চলি যায় । অস্টভূজা দেখি প্রভ্‌ ধরণী লটায় ॥ 
অন্টভুজা প্রাতষ্ঠিত সুরথ রাজার । ভগ্গবতী দেখে হৈল মানন্দ অপার ॥.. 
কাঁহতে কহতে কথা একই ব্রা্মণ । ছাগ বলি দিতে আসে দেবণর সদন ॥ 
প্রভু বলে বাল দাও ভক্ষণের তরে । নাহ জান কোথায় হইবে গাঁতি পরে ॥. 
ঠামস আহারে রাত তাই মের ছাগ। কাঁটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ ॥ 
পশুহংসা করিয়া পাইবে পারন্াণ। সেই লাগি আনিছ কাঁরতে বালদান ॥ 
আত্মাবে বাহির কর শবীর হইতে । মৃতদেহ মধো আত্মা পার কি পৃরিতে ॥ 
দেবীর সম্মুখে যাঁদ কেহ ভীন্ত ভরে । নরবাল রূপে তব শিনশ্ছেদ কবে ॥ 
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই । পশ]; ছাড় দেহ মুি চক্ষে দেখে যাই 
পরম বৈষ্ণব দেবী মাংস নাহ খার । তবে কেন বাল দানে ভুলাও গাহায় ॥ 
| ১ম সং, পৃ. ১৫৫-৬ ] 
শংকরদেবের ব্য দামোদর শংকরদেব সম্পর্কে লিখেছেন -“তেও পরম বৈষবশী 
দূ দেবীর পূজা করাতো কাকো বাধা নি 'দাছল, কিন্তু জীব হংসা কার ০5ও পূজা 
কাঁববা খুরঁজলে বর আপান্ত কাঁরাছিল।”__অথতি পরম বৈষ্বী দঃগাঁ দেবীর পৃজা 
করতে ?তাঁন কাউকে বাধা দেন নি, কিন্তু জীবাহংসা করে কেউ সেই পূজা করতে চাইলে 
[তানি খুব আপান্ত করেছিলেন । 
[ 1119141016 17 10177410-047 1২4/-1)07647 [১ 53 ] 


১৩. অন্যদেবতার দিন্দন বন্দন নিষেধ 2 বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 87791 
74157%/ 17157 গ্রন্থে লিখেছেন_ শাহন্দুর তোন্রিশ কোটি দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও 
পৃজার্চনার বৈদিক প্রথা অন,সারে বোদিক মন্দ্র উচ্চাবণে একমান্ত অধিকারা ব্রা্ণ 
পুরেিত ; --এ সবের অবসান ঘাঁটয়ে বৈষবেরা যেকোন উৎসবেই করতেন নাম 
কীর্তন আর মহোৎসব । এই কারণেই বলা হয়েছে-_ 


“না করিবে অনাদেবের নিম্দন বন্দন। 

না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥' 
ভগবান শ্রীকৃফই উপাস। । অনা কোন দেবতার 'নন্দাবন্দনা প্রসাদ গ্রহণ কোন 
1কছদুরই প্রয়োজন নেই ॥৮ [ পঞ্চম পারচ্ছেধ ] 


৬৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রাচৈতন্য 


শংকরদেবও একই উপদেশ দিয়ে বলেছেন-_ 

'অন্য দেবী দেব নাকরিবা সেক 
ন খাইবা প্রসাদ তার । 

মূর্তিকো নচাইবা গৃহো ন'পশিবা 
ভান্ত হৈব ব্যাভচার ॥ 

একে কৃফদেব  কারিয়োক সেব 
ধঁরয়ো তাহান নাম । 

কৃদাস হয়া প্রসাদ ভূঞিয়া 


হস্তে করা তান কাম ॥' 
[শংকরদেব £ ড. মহেশ্বর নেগা, প্‌ ১২৪-৫] 


উপারালাখত আলোচনায় আমরা দেখলাম-_ 


১, আসামের উল্লেখযোগা ইতিহাস রচযিতাদের অধিকাংশের মতে রাজা নরনারায়ণ 
১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কামতা-কোচ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শংকর গোমস্তা- 
পদে 'নিযুন্ত হন। 


২. ১৫০২ ( মতান্তরে ১৫১৩ ) খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গৌড়-সলতান হুসেন শাহের 
সেনাবাহিনী কামরূপের হাজো পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৫২৯ থ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাজো 
হুসেন শাহেন পুত্র নসরৎ শাহের আধিকারে থাকে । 

৩. ১৫২৫-২৬ খ্রীপ্টাব্দে জগদানন্দ বৃন্দাবনে যান শ্রীচৈতন্যের বাতা নিয়ে ৷ 
তদনহসারে সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের দ্বাদশাদত্য টিলায় শ্রীচৈতন্যের থাকবার জন্য 
একটি চালিঘর তোর করে রাখেন । 

৪. প্রাচীন অসমীয়া সাঁহতো বলা হয়েছে, নরনারায়ণ সবে মান রাজা হয়ে 
বসে শংকরকে গোমস্তাপদে 'নিয়োগ করেছেন, এমন সময় চৈতন্যভারতন প্রভু হয়গ্রীব 
মাধব দর্শনে হাজোতে আসেন । সে সময় “এহ কামর্প দেশ প্রায় জঙ্গল আছিল? । 
চৈতনা গোঁসাই সেখানে ভাগবত প্রচাব করলেন এবং যান্না মহোৎসব-সংকীর্তন প্রবর্তন 
করলেন ; রত্রপাঠক, কণ্ঠড়ষণ, কবিশেখর, কণ্ঠখার প্রভাত্কে ভাগবত পড়ালেন, 
নারদীয় ভান্তর শ্রেণ্ঠত্ব দেখালেন । ভট্টদেব 'বিবাচিত “সিংসম্প্রদায় কথা'য় বলা হয়েছে 
এই সময়ই ( শংকরদেবের শিব্ত্ব গ্রহণের আগেই ) মাধব ও দামোদর চৈতনাকৃপা লাভ 
করোছলেব । স্পম্টভাষায় বলা হয়েছে, মহাপ্রভু 'ান্লামহোধসব সংকীর্তন কর্মকো 
মাধবব দ্বারা প্রবত'ইলা” । দামোদবও মাঁণকুটে ( মণিকুট হাজোর অন্তর্গত একটি 
ছোট পাহাড় ) গিয়ে মহাপ্রভুকে দেখে দুল'তি লাভ ভৈলা" বলে প্রণাম কবলে তিনি 
তাঁকে তত্রক্ঞান 'দিয়ে উড়ি্যায় গেলেন ( হেমচন্দ্র দেবগোস্বামীর প্রবন্ধে উদ্ধত নলকণ্ঠ 
দ্বাসের 'দামোদর চারন্র" দুষ্টবা )। শংকরদেবের দুই প্রধান শিষ্য মাধব ও দামোদর 
(১৪৮৮-১৫৯৮ খ্রীঃ) এখানে উদ্দীষ্ট। মাধব তাঁর নামঘোষা"য়্ মহাপ্রভুর 'নাহং 
বিপ্র' গ্লোকাটব অনুবাদ করেছেন । শংকরদেবের এই দুই শিষ্য সম্প্রদায়েই বলা 
হয়েছে শংকরদেব হাজোতে রত্ন পাঠকের নিকট ভাগবত ও চৈতন্যের ভাগবতপ্রচার 


আসামে শ্রীচৈতনা ৬৯ 


সম্পর্কে অবাহত হন এবং পুরাঁতে গিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করেন (১৫৩৩ খ্রীঃ )। 
শ্রীচৈতন্যর নিকট শংকরদেব একশরণ পন্ধার সন্ধান পান 'শংকরেও বুঝিলন্ত সেই 
অনুমানে। এক যে শরণ ধর্ম চৈতনোর স্থানে ॥ ( দ্বিজরাম রায় কৃত 'গুরুললা )। 

৫. ১৫৩৩ গ্রীস্টাব্দের আষাঢ় মস ( মহাপ্রভুর 'তিরোভাব এর পর রচিত রূপ- 
গোস্বামীর ণবদগ্ধ মাধব" নাটকে সত্রধার উত্ত নাটক রচনায় 'ভন্তাবতার' শংকরদেবের 
আদেশের কথা জানিয়েছেন । ড. বিমানাবহারী মজুমদার “এখানে আসামের মহাপুরুষ 
শাংকরদেবকেই” লক্ষ্য করা হয়েছে ভেবেও সে ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন নি এই ভেবে যে, 
'ধদগ্ধমাধবে মাধূষ্যরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; শংকরদেব জ্ঞানমিশ্রা ভন্তর 
উপদেন্টা, দাস্যভান্তর উপাসক। তিনি যে এইরপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন সে 
সম্ভাবনা অজ্প।” [ চৈতন্যচারতের উপাদান, প্‌. ৫২৬] 

আমরা দেখিয়োছ শ্রীচৈতনা ও শংকরদেব উভয়েই দাস্যভান্তর কথা বলেছেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের গোপাঁভাব অবলম্বন করে মধুর রসাশ্রত পদও রচনা করেছেন। 

৬. শ্রীচৈতন্য সমাদ্ত ভাগবতের শ্রীধর ভাষ্য পুরা থেকে শংকরদেবের নিবট নিয়ে 
আসেন জগদীশ মিশ্র নামক এক সঙ্জন। এই জগদীশ মিশ্র 'ভাগবত ভান্ত রত্লাকরের' 
সংকলায়িতা বিষুপুুরী সম্ন্যাসীর উপাঁশষ্য । বিষুঃপুরী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষা 
এবং হন্দি ভন্তমালের টাঁকাকার প্রিয়াদাসজ্ঞী লিখেছেন,'জগন্লাথ ক্ষেত্রে বাসকারাঁ 
মহাপ্রভুর চিঠি (শলাঁথ প্রভু চিট' ) পেয়ে বিফুপরী কাশী থেকে ভন্তিরয়াবলী 
সংকলন করে পাঠিয়ে দেন (জানি লই বাত, নাঁধ ভাগবত রয্লাদাম দই পট? )। 
শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত কন্ঠভূষণের নিকট শংকর এই গ্রন্ছটি পেয়েছিলেন (দৈত্যারি 
পণ্ডিতের 'শংকর চাঁরত' দ্ুস্টব্য )। মাধবের নামঘোষার প্রথম পদটি ('মৃন্তিতো 
গস্পৃহ টো” ) বিষুপদুরী রচিত (যে মূত্তাবাপি নিম্পৃহাঃ' পদের অনুবাদ )। 

৭, শ্রীটৈতনা-উন্তি ও শংকরদেবের রচনার তুলনামূলক পাঠে দেখা গেল, 
নবধাভান্ত, দ্বাস্যভাব, ীবষম ভবাম্বাঁধ' বা “মায়া মহোদাঁধ'-উত্তরণ, মযান্ত-আকাগ্ক্ষা- 
বার্জত ভীন্তির আদর্শ, অহমিকা বর্জন ও নামকীর্তন, নাম-নামী অভেদতত্ত, শ্রীকৃফের 
নিরাকার তত্ব, আঁবকারাঁ পরিণাম ও ভেদাভেদবাদ, গোপাঁভাব সাধনা, তর পারহার, 
জাতিভেদ বর্জন, শীল্তদেবীর পূজায় বলিদানের বিরোধিতা, এতগ্লি বিষয়ে 
শংকরদেব চৈতন্যপন্থার অনুগামী । 

এই সব বিবিধ তথা-প্রমাণ একদিকে, আরেকাঁদকে প্রচলিত মত । ড. বিমানবিহারাঁ 
মজ্‌মদার লিখেছেন, “বেজবরুয়া মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শংকরের উপর 
শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই ; তাহার সহত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ 
নাই।” [টৈ. চ. উ, পৃ ৫১০ ]-_ এইটিই প্রচলিত মত। 

আমরা উপারি-উন্ত বিবিধ তথাপ্রমাণের ভাত্ততে বলতে পারি, শংক্রদেবের ধর্ম- 
প্রচার শুরু হবার আগেই শ্রাটৈতন্য আসামের মাটিতে তান্তবাঁজ বপন করেছিলেন, 
মাধব, দামোদর ও শংকরদেবকে তিনিই ভান্তপথের সম্ধান দিয়ৌছলেন; এবং আসামের 
শংকরদেব, তাঁর সম্প্রদায় এবং আসামের বৈষবধর্ম নিঃসন্দেহে চৈতন্যপ্রভাবিত। 


লভুর্থ জগ্যাক্স 
ও'ড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১০ থাঁস্টাব্দে পুরা গেলেন। কয়েকবছর তাথপারক্রমায় 
কাটালেও তাঁর জীবনের শেষার্ধের প্রায় সবটাই তিনি কাটালেন গাঁড়ষ্যাধ। তাঁর 
দিব্যজীবনের পবার্ধে নবদ্বাপ-লীলা, উত্তরার্ধে নীলাচল-লীলা । এই পরার্ধেই তিনি 
সম্যাসী শ্রীকৃষচৈতনা, ভাগবতপ্রেমের জীবন্ত প্রাতিমৃততি, বৈফবধর্মের প্রচারক ও ভারত 
পর্যটক । এই সময়ই তিনি নামপ্রেম ছড়াবার ভার দিলেন বাংলাদেশে নিত্যানন্দকে, 
বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপ গোম্বামীকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগকেন্দু 
ওঁড়ন্যায় রইলেন তিনি স্বয়ং । ওগাঁড়ষ্যায় তাঁকে 'ঘিরে রইলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
ভন্তবন্দ। প্রাচীকুলের এই চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে ভারতসমযদ্রে সৌঁদন জোয়ারের পূর্ণস্ফীত। 
শ্রীচৈতনোর এই জীবনপরাধেরি পূণাঙ্গ বিবরণ কেবলমান্ সংস্কৃত ও বাংলা 
চৈতন্যজীবনীতে পাওয়া যাবে না। গুঁড়আা চৈতন্যচরিতগলর এ ক্ষেত্রে রয়েছে এক 
উল্লেখযোগ্য ভমিকা । চৈতনাদেবের অন্তরঙ্গ পার্ধদদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম, 
রায় রামানন্দ, গুঁড়যার তদানীস্তন রাজা গজপাতি প্রতাপরুদ্রু এবং কিছ; কিছু 
ওড়িষাঁ-ভন্তের প্রসঙ্গ প্রচলিত সংস্কৃত-বাংলা-চৈতনাচরিতে আলোচিত হলেও, 
যোড়শ সপ্তদশ শতকের ওঁড়আ চৈতন্যচরিতকাবা, পণ্চসখা ও তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড 
সম্পূর্ণ অনুল্লোখিত। অথচ এ প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । কেননা, ষোড়শ 
শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে উৎকলীয় রেনেসাঁসেরও কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতনা । বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ জনগোম্ঠীকে শ্র“চৈতন্য 
যেমানবতার ভিত্তিতে সংহত করতে চেয়েছিলেন, সেই একই ভিত্তিতে 'তাঁন মেলাতে 
চৈয়েছেন সর্বভারতীয় জনসমাণ্টকে ৷ দ্রাবিড়উৎকল-বঙ্গ সর্ব তাঁর মন্ত্র ও লক্ষ ছিল 
এক- হরিনাম, খোল-করতাল সহ সম্মিলিত কীর্তন, বণশ্রিমী বিভেদমূলক অনুশাসন 
লঙ্ঘন, ভান্তভমিতে 'বর্ণশ্রেম্ঠ' ও ব্রাত্য অচ্ছতের আস্তারক মিলনসাধন। মাতৃভাষায় 
ভাগবত ও অন্যানা ভন্তিগ্রন্থের অনুবাদে তিনি উৎসাহ 'দিতেন। 'তিনি জানতেন 
মাতৃভাষায় শাম্পাঠের সুযোগ পেলে নিরক্ষর মানস সাক্ষরতা লাভে উৎসাহ? হয়ে 
উঠবে । বঙ্গ-উৎকল উভয় প্রদেশেই এমন এক বৈষ্ব সমাজ গড়ে তুললেন তিনি, যে- 
সমাজে জাতিভেদ রইল না, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যান্তর অংত্মমযদা ও 
চেতনার জাগরণ, এল অসবর্ণ বাহ, 'বিধবা বিবাহ এবং বিবাহের আতি সরল পদ্ধাত । 
শ্রীচৈতনা অনুপ্রাণিত এই অভ্যুথান গুঁড়ষী জাতি ও ওড়িমা ভাষা-সাহত্যের এক 
স্বণেজ্জিল অধ্যায় । চৈতন্যজীবনের 'দিব্যোন্মাদনার প্রত্যক্ষ দুষ্টা ছিলেন সেদিনের 
ওঁড়ষ্যার মানুষ । তাঁর চরিত্রের দার্টা তাঁদের জীবনচর্ধায় অনুসরণীয় এক মহৎ 
আদর্শের সন্ধান 'দিয়োছিল ৷ তাঁর চাঁরন্রের 'দিবাপ্রেমাবেশ তাঁদের জাতায় চরিত্রে এক 
অধ্যাত্ম সুষমার পেলবতা সঞ্থার করেছিল । গুঁড়া জাতি ও ওঁড়আ সাহিত্যের এই 
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পের পারচয় না জানলে চৈতনাজাীবন-কর্মের, বিশেষতঃ চৈতনাজাবনের অন্তাপ্বের 
পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 


চৈতনাদেবের 'তিরোধানের পর তাঁর ভন্তসম্প্রদায় নানা শাখায় বিভন্ত হয়ে পড়ে । 
কেবল ওঁড়ষী বৈফব ও গৌড়ীয় বৈষবের ভে নয়, গৌড়ীয় বৈধবদের মধোও নানা 
শাখা ও শাখাগত কোন্দল দেখা দেয় । বিভিন্ন শাখার 'বিবদমান রাঁতপদ্ধাতর মধ 
থেকে প্রকৃত চৈতন্যপন্থা কোনটি তা আবিচ্কার করা রীঁতমত ঘুরতে ব্যাপার | 
এক্ষেত্রে পক্ষপাতহাীঁন খোলামন নিয়ে অগ্রসর হলে তবেই পাঠক সত্োর সাক্ষাৎ 
পেতে পারেন । শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শকে কোন 'বিশেষ একটি শাখার দৃষ্টকোণ 
থেকে দেখা মোটেই য্যান্তযুন্ত নয়। এ প্রসঙ্গে বৈধবসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ভ. বিমান- 
বিহারী মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয় $, প্শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পণ্াশ বৎসরের 
মধ্যে একদল ভন্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তান্দিক 
সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপাীভাবের কথা বলাইয়াছেন । গাঁড়য্যার 
অচ্যাতানন্দ ও শ্রীখন্ডের নরহার রুপ-সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতনোর কম অস্তরঙ্গ 
1ছলেন না ; জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবতশ নহেন । এরুপ ক্ষেত্রে ীতহাসিকের 
পক্ষে অচ্ভাতানন্দ, নবহ'রি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ-সনাতন 
এবং কৃষদাস কবিরাজ বার্ণত মতই স্ত্যমত এরুপ দেশি করা নিরাপদ নহে 1” 
[ শ্রীচৈতনাচরিতের উপাদান, পু. ২২৬ ] 


এ ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই তুলনামূলক পাঠপদ্ধাতর আশ্রয় নিতে হবে । 
অসমীয়া, বাংলা ও ওড়মা ভাষার শব্দভাণ্ডার প্রায় এক হওয়ায় এইসব ভাষায় 
রচিত চৈতনাচাঁরত গ্রন্থাঁদর তুলনামূলক আলোচনা খুব কঙ্টসাধ্য নয়। এর কতকগুলি 
সুফল আছে । তুলনামূলক আলোচনায়--১. চৈওনাজীবনকর্মের সামাগ্রক রূপাঁট 
পারস্ফুট হবে । ২. কতকগুলি তথ্য সকল ভাষায় রচিত চৈতনাচারতেই পাওষা যায়, 
এতে ওই সব তথ্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে । ৩. সকল ভাযায় রাঁচত 
টচৈতনাচরিতে চৈতন্য-উীন্ত বা চৈতন্যরচনা বলে কোন কিছু উল্লোখত হলে তা নিশ্চয় 
প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা চলবে । ৪ গৌড়ীয় ও ওাঁড়িনী বৈফবদের 'বিবাদ থেকে চৈওন্য 
সম্বাদ উদ্ধার করা যাবে । & শ্রীচৈতনোর গুরুপরম্পরা ও সমম্বয়ী ধমদির্শ সম্পর্কে 
ধারণার অস্পম্টতা দূর করা যাবে। ৬. শ্রীচৈতনোর পাগুভোওক দেহের পারণাত 
সম্পর্কে তথোর অসম্পূর্ণতা কিছুটা দূত্র হবে । এবং ৭. শ্রীচৈতন্যের জঈবনকর্ম 
সম্পকে বঙ্গীয় ও উৎকলাঁয় পণ্ডিতদের 'কিছ কিছ অপাঁসদ্ধাস্থ খণ্ডন করে প্রকৃত সতোর 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে । 

বঙ্গদেশীর সাঁহতো প্রচলত প্রাগীন চৈওনাচরিতের সংখা ৯। ১. গোবিন্দ 
কর্মকারের করচ।, ২. বন্দাবনদাসেব চৈতন্য ভাগব৩, ৩. লোচনদাসের চৈতনামঙগল, 
৪. জয়ানন্দ রাঁচিত চৈতন্যনঙ্গল, & চূড়ামণি দাসের গোরাঙ্গবিজয়, ৬. কৃফরাস কাঁবরাজের 
চৈতন্যচরিতামৃত_ এগুলি যোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলা চরিভকাবা, ৭. মরার 
গুপ্তের শ্রীকষ্ণচৈতন্যচারভামৃত কাব্য, ৮. কাব কর্ণপৃবের শ্রীকৃকচৈতন্যচারতামৃত 
মহাকাব্য, এবং ৯. কবিকর্ণপ্নরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-__এগ্নীল ষোড়শ শতকের 
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সংস্কৃত চরিতকাব্য ৷ পক্ষান্তরে ওঁড়িষ্যার সাহিত্যে যোড়শ-সপ্তশ শতকে রচিত 
চৈতন্যচারত মোট &টি। ১. কহ্ই খুশ্টিআর 'মহাভাবপ্রকাশ'। ২. মাধব রথের 
ৈতন্যাবিলাস”, ৩. ঈশ্বর দ্বাসের 'ৈতন্যভাগবত') ৪ 'দিবাকর দ্বাসের জগন্নাথ 
চারতামৃত' (প্রথম সাত অধ্যায়) এগাল ওঁড়আ ভাষায় রাঁচত, &. গোবিন্দ কাঁবর 
“গৌর কৃষ্ণোদয়” কাব্য-_ এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত । 


শ্রীচৈতন্যের গাঁড়আ পার্ষদ “পসখা* (বলবাম-জগনাথ-যশোবস্ত-অনন্ত-অচ্যুতানন্দ ) 
রচিত নানাগ্রন্থে চৈতন্যবন্দনা, চৈতন্যপ্রচারিত প্রেমভীন্তবাদের ও অন্যান্য প্রসঙ্গের 
উল্লেখ ও প্রভাব আছে। গঁড়আ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থগলি £ বলবাম দাসের 
বেদান্তসারগগ্রগীতা, জ্ঞান উজ্জ্বলমণি গীতা, জগমোহন রামায়ণ ; জগন্নাথ দাসের 
ভাগবত, পদ্মপাদসুধাঁনাঁধ, নীলগিরধ্যান, নিত্যনীলাদ্রীবলাস, নিত্যগণগুচ্ড়ামাণ, 
সধায়ম, বৈফব আচরণ, গ্রপ্রণালী, বলরাম দাসগ্ক গুরুপরদ্পরা ও সাধনা ; 
যশোবস্ত দাসের প্রেমভান্তত্র্ধ গাঁতা, স্বরোদয় ; অনন্তের পদ্মবনরাস, ঠুলশুনারাস ; 
এবং অগ্রাতানন্দের গুবূভান্তগাঁতা, শৃনাসংধাহতা, অণাকার সংাহতা, 'নত্যরাহাস, 
গোপালঙগ্ক ওগাল ইত্যাঁদ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 

এই পণ্চসখাকে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপারকর বলে আঁভাঁহত করে কটক 
রেভেনশা কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক স্বর্গীয় আর্ত্ল্লভ মহান্ত লিখেছেন --“ভন্ত হৃদয়ের 
দুঃখ নিবারণ, পাপর উচ্ছেদসাধন ও সাধুগ্ক পাঁরত্রাণ ছলরে ভগবান হার 'স্বলীলা, 
আস্বাদন 'নামত্ত শুদ্ধচৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃচৈতন্যরূপ মানববিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্বক 
ধরাধামরে অবতীর্ণ হেলে । স্বলীলা আস্বাদনাক্রয়ারে স্বীয় পারিকরবর্গংকর উপাশ্থিতি 
অপারত্যাজ্য ; সোঁহ পারিকরবর্গমধ্য ধরাধামরে অবতীর্ণ হোইিলে । পূণ্যভূমি উৎবল- 
খণ্ডরে যে মধুব প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা তাহার প্রধান কারণ 
শ্রীচৈতনাচন্দ্র ও তাহাগ্কর পাঁরকরবর্গ । সোঁহ পাঁরকরবর্গ দুই শ্রেণীরে বিভন্ত, 
যথা অন্তরঙ্গ ও বাঁহরঙ্গ । পণ্ণসখা তথা পণ্চশাখা বলরাম, জগন্নাথ, যশোবস্ত, অনস্ত ও 
অষ্ুতানন্দ । অচ্যতংক মতরে সেমানে প্রভুংকর অন্তরঙ্গ সখা” । অথৎ-_“ভস্তহৃদয়ের 
দুঃখাঁনবারণ. পাপের উচ্ছেদসাধন ও সাধুর পরিত্রাণ ছলে ভগবান হরি ণনজলণলা' 
আস্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্কচৈতন্রূপ মানববিগ্রহ রূপে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইলেন । নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পাঁরকরবর্গের উপা্থীতি অপাঁরতাাজ্য-_ 
সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডে যে মধুর 
প্রেমলালার হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্ 
ও তাঁহার পাঁরকরবর্গ । সেই পাঁরকরবর্গ দুই শ্রেণীতে 'বিভন্ত, ষথা_ অন্তরঙ্গ ও 
বাহরঙ্গ। পণ্চসখা তথা পগশাখা-_-বলবাম, জগল্াথ, যশোবস্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ । 
অচ্যুতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সথা 1” 

গুঁড়সা ভাষা ও সাহত্যে পসখার অবদান সম্পকে ওড়িষা পাণ্ডিত শ্রীঁচত্তরজন 
দঘ্ধাস জানয়েছেন__“গাঁড়আ ভাষার প্রকৃত শ্রম্টা সারলা দাস। " রাজদরবারে খন 
সংস্কৃতের পৃন্ঠপোষকতা চলাঁছল, তখনই রাজদরবার থেকে দূরে সুদুর গ্রামাণলে 
বসে সারলা দাস জাতিকে এক নবজন্ম ও নবীন আশ্বাস দ্বান করোছিলেন। গুঁড়ষ্যার 
মানুষ এখন নিজের মুখের ভাষায় নিজেকে প্রকাশের পথ খুজে পেল। এবং সারলা 


ওঁড়আা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৩ 


ঘাস যে মহাবতের সূচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করলেন পণ্চসখা (40৫ 
৬1120921212. [09259 1120 101018160 ৮/৪5 ০০010115160 0১ 1170 [১8110178 90100 
79301910108 1025) 98101921090) 1982. 0. 85) 1 

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগলাথ দাসের ভাগবত এবং অষ্যুতানন্দের 
হারবংশ এবং বলরাম জগন্নাথের গাঁতা অনুবাদ তৎকালান কথ্য ওঁড়আ ভাষার নব দিগন্ত 
উন্মোচন করেছিল (41391519770, 1855 19831000191) 7২911009178) 19591701811) 
[02১5 317942818 210 4১০1) 01210900095 17811৬01752, 05 ৬০11 85 11) 0114 
£12105191019105 91391819179, 2170 20911121119 ৮/016 01689010175 11091 191১৫ 
100 11361) 50১01560 01199, 101780980 (0100৬ 11618105.--7 85 )। 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে, সারলা দাস ও প%সখাদের মধ্যে বাবধান 
কয়েকশ" বছরের । ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ওড়না ভাষা-সাহিত্যের যুগাঁবভাগ 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

10610156019 01 01198, 11151210016 178 ৮৩ ৫1৮10001010 111০ 10110%11)% 
7611945 : (1) 014 01199, 0০ 4, 0. 1300 0) 82119 1110019 01198 
[0] 4৯, 19. 1300 00 1500. 21160 ৮6 1)86 75110016 1৬110016-01192) 00 
1915 7410016-01159) 01118176006 10190915 ০1070 11051791016 10 1850, 
2180 000115 ৮16 119৬৩ 006 141090611) 01199, ৪1061 1850. 

[ 7715 10০171581107010 : 07104 ] 


সারলা দাসকে ভাষাচার্য বলেছেন, "01০ 119. 81081 [7০96 01 019১8 | 
সারলা দাস চতুর্দশ শতকের কবি। এই শতকে রুদ্রসূধানিধি' রচয়িতা নারায়ণানন্দ 
অবধূত স্বামী, চগ্ডীপুরাণ, 'বিলঙ্ক রামায়ণ ও লঘুমহাভারত (৭০০ গ্লোকে ) 
রচাঁয়তা সারলা দাস এবং রামকথার 'মহাভাষা” ও যশোদার আঁতসচক কেশব কোইলি' 
রচাঁয়তা মারণ্ড দাসের আবির্ভাবের ফলে গুঁড়আ সাহতো ভান্তবাদী বৈষ্ণব 
রেনেসাঁসের সূচনা হয়--170 076 00981190111) ০০1017119, ৮০ 11)0 8159 & ১০11 91 

98115 161791১5000 01 ৬2১17118752 13119100107 91192. 1100159101৩? 
[ 71/61/0217 5/117016 : 011)4 ] 


এরপর পঞ্চদশ শতকে রামাবভা' রচয়িতা অঙ্জুন দাস, জৈমিনীী মহ]ভারত ও 
পদ্মপুরাণের অনুবাদক নালাম্বর দাস প্রভীতির যুগ পৌরয়ে আসে ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতক-_ এই দুই শতকের পর্বকে ভাষাচার্য জগন্নাথ দাসের যুগ বলে আঁভাহত 
করলেও বলেছেন এই যুগের সূচনা হয় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাঁতে চৈওনোর প্রথম 
আবির্ভাব থেকে 2580 5178৩ 016 7091100 01 32821071801), 10958 
(51%16600) 0 55561366001) ০611(1169). 16 028105 ৮/111) 0115 20910 ০0 
0০191101758, 09100 73910591 10009 01155 101 (106 215 (1770 10 1510). 

[ 272 70917 5%1177216 5017) ] 


চতুর্দশ শতকের সারলা দাসের ও অন্যান্যের ইতিবাচক প্রভাব অস্বীকার না করেও 
বলা যায়, ষোড়শ শতকের বিপুল ও ব্যাপক অভ্যুথথানের প্রেরণা-মূল শ্রীচৈতনা । 


9৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


চতুর্দশ শতকের সা'হিতোো ভাঁন্তবাী ভাবধারা এলেও ষোড়শ শতকের অনুরূপ জাতীয় 
জাগরণ তাতে য্ত্ত 'ছিলনা। সেটি ছল ৪ 901 ০ 6811 £6701১9৪1)০6, এবার 
এল প্রকৃত রেনেসাঁস। ওড়িষীজনমানসে পঞ্চসখা সাহিত্যের, বিশেষতঃ জগন্নাথ 
দাসের ভাগবতের প্রভাব সম্পর্কে সুনাঁতিকুমার লিখেছেন £ 
%128210090) 10998, 923 2, 01996 01670. ০01 01791191580 89৬6 11] 
0175 50907101061 ০01 /৯(1-0904 01 49101617615 01762 ০9087150 01 1719 
38101 ০1790180161. 110 (12817910100 (115 7317289৬202) 1১12112) %/00101 15 
[79111019১00 101951 0008101 0০9০01 11 015 01192, 10178601950. 3262107901)9 
19959 10009000090 ০৫11911)5 9101499 ঠিটেো) 01161 ১০০৩১ 11809 115 
131268৬008১ 017৫ 01০9৫ & 511710019 21) ০০১11 1০24 176115 ০0£101116 55117/016 
[0111১ 8091 ৮৮011017710 1005 1015৩190৩০1 1051018১191 00: 91৩৬০111) 
(110 1770141 01 2]1010০ ০1 070 00195 2৩9001৩ 11019981) (115 ৯০110) 80 
£॥ 8010191] ০0১0179৭০19 ৮০৪ 1910 10 1৩00 1 172১ 1791004 111০9 ০০১০ 01 
1,10100% 11) 11019 705 06 011১8. 12801111011)0 10950, 001119090৫ ৪ 
10160 19111010017 01 011161 ৬9115 11) 0০91. 01192 &170 9%0৭1011. 7170 01161 
0৮ 2০১০9০12665 01 18822019, 10১0 ৬/০০ ১111114019 1০১007৭1০16 101 & 
1010 10111770061 01101110015 ৬0115 11) 00119 ” 
[716 1901177511471016 2 0/1)4) [১ 519-521 ] 


জগন্নাথ দাসের ওঁড়মা ভাগবত সম্পকে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও জানিয়েছেন 
ভীঁড়ষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের 
দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবত্টুঙ্গী আছে । যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া 
শুনিয়া ভাগবত 'শাখয়াছে' (“ওড়িয়া সাহত্য”, পু. ২১)। 


পণ্টগখাব অনাতম অচ্যুতানন্দ সম্পর্কে ডভ. মায়াধর মানাঁসংহ 'লিখেছেন-_ 
“পঞ্চসখামানঙ্ক ভিওরে এহি নিন্তবয় সখাজনকাহ* প্রকৃত সমাজসেবক থিলে। সম্দ্রান্ত 
করণকুলরে জন্মগ্রহণ করি মধা সে আজি কৈবর্ত ও গোপাল মানঙ্কর গোম্ঠীগুরু ও 
গোষ্ঠীদেবতারূপে ওাঁড়শার চারি আড়ে পূজিত । সে নিজর জন্মজাতির তহিকা 
পারতাগ করি নিম্নশ্রেণীর সৌহমানঙ্ক মধ্যরে একত্র বাস কারাথলে ও প্রথম থর 
পাই সোঁহ নিরক্ষর অবহোলিত সম্প্রবায় মানংকু সে পর্য্যন্ত অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ম 
অযাচিত ভাবরে পারবোষত করি দেইথিলে। সে পরস্ত এ সব কেবল ব্রাহ্ধণ ও 
উচ্চ সম্প্রদায় মানগ্ক ভিতরে আবদ্ধ থিলা। অগ্যুতানন্দ কৈবর্তমানঞ্ক আধ্যাত্মিক 
উন্াতি পাই" কৈবর্তগীতা ও গোপালমানংক সামাঁজক শিক্ষা পাই, গোপালঙ্ক ওগাল 

পর্যায় লেখলে। সেকালরে এ প্রকার সামাজক স্পর্শকাতরতা অত্যন্ত বিরল' । 
[ ওঁড়আ সাহিত্যর ইতিহাস, পৃ. ১৬১] 


অ্থাৎ-_পণসখার মধো বয়ঃকনিষ্ঠ এই সখা 'ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক | সম্দ্রাস্ত 
করণকুলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াও 'তাঁন আজ কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা )-দের 
গোম্ঠীগুরু ও গোষ্ঠখদেবতারূপে ওড়িষ্যার সবন্ত পাঁজত। 'তাঁন নিজের জন্মগত 


ওড়িআ সাহত্যে শ্রীচৈতনা ৭ 


জাতি অহমিকা পাঁরত্যাগ করিয়া নিম়শ্রেণীর সেই লোকজনের মধ্যে একপ্প বাস 
করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায়গুলিকে সে পর্যস্ত-অলভা মন্দ 
ও শাস্ত্র অযাচিতভাবে সেই প্রথম পাঁরবেশন করিয়াছিলেন । সে পযন্ত এসব কেবল 
ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গ্রলির মধো আবদ্ধ ছিল। অচ্যুতানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাত্মিক 
উন্নাতির জন্য “কৈবত্ীতা" ও গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালাংক 
ওগাল' লিখিলেন। সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা ছিল অত্যন্ত বিরল । 

জগন্নাথ দাস ও অচ্যুতানন্দের এই বিবরণ পাঠে চৈতনাচাঁরত পাঠকদের নিশ্চয় মনে 
পড়বে, ভারতের সর্বত্র ভাগবতের অনুবাদ কর্মে এবং সমাজের তথাকথিত নিয়শ্রেণীর 
মানুষদের সামাজিক মর্যাদা দানে শ্রীচৈতনোর উৎসাহের কথা । আসামের ভাগবত 
পাঠক রত্রেশবর বিপ্রকে 'রত্রপাঠক', , বরাহনগরের ভাগবতপাঠক রঘুপাণ্ডিতকে 
'ভাগবতাচার্যা” এবং গুঁড়ধায় ভাগবশপাঠক গগল্নাথ দাসকে 'আঙবড়' উপাধি দান 
করেছিলেন তিনি। ভাগবতাচার্য ভাগবত্রে বাংলা অনুবাদ করেন --'শ্রীরুষপ্রেম- 
তরাঙ্গনী”, জগন্নাথ দাস ভাগবতের ওাঁড়না অনুবাদ করেন-_ 


প্রাকৃত ভাগবত বাণী । 
শ্রীকৃফলীলা তরাঙ্গনী ॥' [ জগন্নাথ চাঁরতামৃত, ২য় অধ্যায় ] 


আর অগ্যতানন্দের সমাজচেতনা নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবিত । অচযুতানন্দ স্বয়ং 
তাঁর 'গুর[ভান্তগাতা'য় নিজের গোপাল 'শিষাদের বলেছেন, চৈতনাকরুণাতেই তান 
তাদের নিয়ে রাসরচনা করেছেন__ 
কিলিষুগে শ্রীচৈতন্য খোল নৃত্য করে। 
শ্রীচৈতনা লীলা করে পাদে পাদে ফেরে ॥ 
চৈতনা করুণা যে তুস্তঙ্কু ছান্ত করে। 
বার গোপ রাহাসরে অট তৃম্ত সরে ॥ 
[ গরন্ভন্তিগীতা', ২য় খণ্ড, ৯ম পটল এ] 
পণ্টসখার রচনা ও কর্মের মধ্য 'দিয়ে ষোড়শ শতকের গাঁড়ষী সমাজে ও গঁড়না 
সাহিত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এল | এই জাগরণের প্রেরণামূলে ছিলেন শ্রীচৈতনা । 
এ সম্পকে পণ্চসখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি ।-_ 


শ্রীচৈতন্য কলিষ্‌গে কৃষ্ণ হেলে জাত । 
তাওক সঙ্গে চাঁরসখা হোইল যে জাত ॥' 
[গুরুভান্তগাঁতা, ১ম খণ্ড, দ্বানিংশছান্দ ৩৬] 
শশু যে অছ্যাত যশোবন্ত বলরাম । 
শুদুকুল উদ্ধারবু আস্তে চারজন? ॥ [তদেব, ৩৩ ১২৬] 
অধাপক আর্তল্লভ মহান্তর গণনা অনুসারে অছাতানন্দের জন্ম ১৫১১ বা 
১৫১২ শ্রীস্টাব্দে। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখাঁড়র পর তাঁর পিতা দীনবন্ধু তকে নিয়ে 
পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট যান এবং অচ্যত চৈতন্য সম্প্রদায়ে দশীক্ষত হন। তার 
দেওয়া গুরপ্রণালী নিয়রূপ- চৈতনাদেব-সারঙ্গ গোসাই*শ্াম গোসাই*লামকৃক 
গোসাই'-নবকিশোর-সনাতন (চরণদাস )-অছ্বাতানন্দ (গুরুভন্তি গীতা, ১ম খণ্ড, 


গ৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


১ম ছান্দ)। দ্রক্ষার সময় অচ্যাতের বয়স পাঁচ বছর হলে, এ ঘটনা ১৫১৬-১৭ 
খীস্টাব্দের । এর আগেই, এবং পণসখার মধ্যে সর্বপ্রথম, বলরাম দাস চৈতন্যশরণ 
গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কাঁবর 'গোৌরকৃফোদয়' কাব্যে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণের পর 
চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে এলে বাসুদেব সার্বভৌম বলরামাদ ভন্তদের মহাপ্রভুর 
আশ্রয়ে নিয়ে আসেন--'যে চাপ্যনো তদন বলরামাখ্যদাসাঁদ ভন্তা । ভেজুশচৈনং 
শরণমাঁখলাঃ সার্বভৌমানুনীতা" (গৌরকৃ্ণোদয়, ১১ সর্গ / &৫)। এ তা হলে মহাপ্রভুর 
দক্ষিণ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পর অথার্থ ১৫১২ খ্রাস্টাব্দের কথা । বলরামকে 
দীক্ষা দেন হৃদয়ানন্দ । বলরাম আবার দীক্ষা দেন জগন্নাথ দাসকে । দিবাকর দ্বাস 
প্রণীত জগন্নাথ চরিতামৃত' কাব্যে জগন্নাথ দাসের গুরপ্রণালী এই রকম- চৈতন্য- 
গোৌরাদাস-হ্বদয়ানন্দ-বলরাম-জগন্লাথ (গুরঃপ্রণালীবন্দনা, ১ম অধ্যায় )। এই কাব্যের 
২৪ অধ্যায়ে 'দিবাকর দাস লিখেছেন, জগন্নাথ দাস-ষড়বরষ নিরন্তর সোবিলে 
চৈতন্যপয়র”__ছ'বছর অনুক্ষণ চৈতনোর পদসেবা করোছিলেন । এ নিশ্চয় চৈতন্জীবৎ- 
কালের শেষ ছয় বছর । কেননা, চৈতন্যদেবের জীবংকালে তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দাসের 
ছাড়াছাড়ি হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নেই £ জগন্নাথ চাঁরতামৃতে বরং আছে, 
গোড়ায় ভক্তদের বারংবার আহবান ও অনুরোধ উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে 'আতিবড়' জগনাথ দাসের সংশ্রবে থাকাই পছন্দ করোছলেন। সুতরাং ছ'বছর 
নিরন্তর চৈতনা সেবা করে থাকলে চৈতন্য 'তিরোধানের ছ'বছর আগে অথ সম্ভবতঃ 
১৫২৭-২৮ খুঁস্টাব্দে জগন্নাথ দাস বলরামদাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে চৈতনাশরণ নেন । 

মোটের উপর, চৈতন্যজীবনের অস্ত্যপবেহ শ্রীচৈতনোর প্রত্ক্ষ প্রেরণায় পঞ্চসখা 
সমগ্র ওঁড়ষ্যার সাধহত্যে ও সমাজে নতুন উদ্দীপনা সপ্টার করেন। ঈশ্বরদাসের 
“চৈতনাভাগবতে' প্রেরণাময় চৈতন্ার যে চিত্র আছে তা সচেতন ধর্মপ্রবস্তা ও কমাঁর। 
তান পণচসখাকে ভান্তগ্রন্হাঁদ রচনায় উৎসাহিত করেছেন । আবার কে কি লিখলেন, 
সৈ বিষয়ে খোঁজখবরও করেছেন ।-_ 


কটকে চৈতন্য গোসাই* । আনন্দে হরধিত হোই । ১২৮ 
পণুসখাঞ্কু আজ্ঞা দেলে । কি গ্রন্হ করিছ বোইলে । ১২৯৫৯ অধ্যায় 
উত্তরে পণসথা জানালেন তাঁবা কে ক গ্রন্থ লিখেছেন। 
“য়ে আজ্ঞা শুনি বলরাম । চিন্তিণ শ্রীপুরুষোত্তম। ১৩১ 
বালমিকগুক কলা গ্রন্য। শ্রীরামায়ণ যে উকত। 
সপত কাণ্ড গীতরস। শৃণিণ সমস্ত হরয । ১৩৩/৫৯ অধ্যায় 


বলরাম দাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করলেন । 
কাশী থেকে শ্রীচৈতনা পণ্ডিত জগন্নাথের (?) লেখা “বেদাস্তসার' গ্রন্ছ নিয়ে 
এসেছিলেন । বলরাম তা ওড়িআ ভাষায় অনুবাদ করেছেন 1 


1সদ্ধান্ত বেদান্তর সার। ১৪৭ 
য়েশাস্ম লোৌখ জগন্াথ । বারাণসীরে প্রাণ হত। 
য়ে শাস্ত চৈতনা গোসাই* । সঙ্গতে অস্ছান্ত অণাই। 
সমস্ত বসাই গায়ন। শু হরষ সর্বজন । ১৫০/৫১ অধ্যায় 


ওড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৭৫: 


[ বলরাম দাসের গ্রন্হের নাম “বেদান্তসার গণ্রগণতা' । “বেদাস্তসার আচাষণ 
সঘানন্দ যোগাদ্দ্র রচিত বিখাত গ্রন্ছ (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ৭২৩)। 
সদানন্ব ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান 'ছলেন এবং চৈতন্য সংস্পশে এসেছিলেন !' 
'বক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য” শীর্ষক অধ্যায় দ্ুষ্টবা | ] 


পণ্চসথার অন্যতম অনন্ত জানালেন, তিন 'লিখেছেন-_ 


ভাঁবষাপুরাণ উকত। আগত লেখিছস্তিগীঁত'। ১৫৫ 


এরপর অচ্যুত ও যশোবস্ত__- 


'অচ্যুত যশোবস্ত কই। পছান্ত চৈতন্য গোসাই*। ১৫৬ 
“ক শাস্ত্র করি আছ গীত। শ্ণণ মুকত পাঁভিত' । ১৫৭ 
এ আজ্ঞা শুণি দুই দাস। গাঁতরে নাম পরকাশ ॥ ১৫৮ 
অনাঁদ গীত রসময়ে ৷ শুণ আনন্দ দেবরায়ে ॥ ১৫৯ 


এরপর ডাকলেন জগন্নাথ দাসকে 175 


পুণি ডাকান্ত সখী আস । শুণহে জগন্নাথ দাস । 
নাম মহিমা গীত রস। ?ক শাস্ত্র কিছ প্রকাশ । 


“সখী জগন্নাথ দাস বললেন-_ 


নতাশ্থলব যে বারতা । উদ্ধন পাদুকাসংহিতা ॥ 

চোযঠি অধ্যা ভাগবত । সে অটে পুরাণ উকত, ॥ 

শি হরব শ্রঁচৈতন্য । গোলোক প্রেম রসপ্লান ॥ 

সমস্ত ব্যাখান উকত। হরষ শুণান্ত সমস্ত । ১৬৭1৫৯ অঃ 


ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবতে'্ন এই বিবরণ থেকে স্পন্ট বোঝা যায় শ্রীচৈতনাই 
পণ্চসখাকে গুঁড়আা ভাষায় এইসব গ্রন্ছু রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন । আধুনিক কালে 
ওঁড়ষ্যায় কোন কোন পণ্ডিতের মধ ষোড়শ শতকের পণ্চসখা সাহিতাপ্রয়াসের পিছনে 
চৈতনা-প্রেরণাকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। '“সখাহীন পণ্চসখা' 
জাতীয় গ্রন্হ রচনা করে '্াঁরা বলতে চান, চৈতন্য পুরীতে আসার আগেই পণনখা 
সাহিত্য অধিকাংশ রাঁচত হয়েছে । সম্ভবত এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সুননাতকুমারও 
[লিখেছেন-_ ৭0 0115১৪১ 01081181758, ০6 00 109৬6 &, 0010001 01 11)0117269 
0.8011)195 8100 [10100১--6 &. 17২92. 1২91191021709, [0252. %/110 10119%/5৫ [98116 
3118101 2100 2150 015 9৬০ 161181005 16901)615 2170 19015 ৬110 1011060 
3102101 ৬101) 0109108510810619 89121587029 19959) 19.2910780109, 19952, 
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৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


811689 ০6 6088890. 10] 11611 11661919 19001075 ০০০16 0059 1061 
(01081091098,, [ 176 76187 5%1167216 : 0172)6) 10. 521] 


এদের মধ্যে রায় রামানন্দ চৈতন্য সাক্ষাংকারের আগেই তাঁর 'জগন্নাথ বল্পভ' 
নাটক রচনা করেন; কিন্তু পণ্চসখা বে চৈতন্য নির্দেশেই গুঁড়আা ভাষায় সাহত্য 
রচনায় ব্রতী হন, সখা সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ ঈশ্বরদাসের 
উপাঁর-উন্ত বিবৃতি এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটায় । 


॥ কছছাই খুপ্টিআ৷ £ শ্রীমহাভাবপ্রকাশ ॥ 


শ্রচৈতন্যের গুঁড়ম্বী সেবকদের মধ্যে কহমাই খান্টিআ সম্পরকে কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ 
লখেছেন-_ 


“কানাই খুন্টিআা আছেন নন্দবেশ ধার । জগন্নাথ মহন্ত হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥ 
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা। মাতা'পিতা জ্ঞানে দূ*হে নমস্কার কৈলা ॥ 


দেবকীনন্দন 'বৈষ্ববন্দনা'য় বলেছেন--কানাই খুন্টিমা বন্দো বিশ্বে পরচার? | 
বাংলায় কানাই খুন্টিজার ভণতামুন্ত একটি পদ্ও আছে £ “কানাই খাঁন্টআ" কয় মোর 
মনে হেন লয বংশী হৈল অবলা বাঁধতে' ৷ িদরসসাব' গ্রন্হে সংকলিত এই পর্টিতে 
খান্টআর কাব প্রীতভার পরিচয় মেলে-- 


“মন চোরার বাঁশী বাঁজও ধীরে ধারে। 
আকুল করিল তোমার সুমধুর সুরে ॥ 
আমরা কুলের নারী হই গু্রুজনার মাঝে রই 
না বাঁজও খলের বদনে । 

আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক 
না বাঁধও অবলার প্রাণে ॥ 

যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার 
কেবল তোমার এই ডাকে । 

যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 
পথে যাইতে থাকে বানা থাকে ॥ 

তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর 
ঠোঁকয়াছে গোয়ারের হাতে । 

কাহাই খুন্টিআা কয় মোর মনে হেন লন 
বাঁশী হৈল অবলা বাঁধতে ॥ 


[ অপ্রকাশিত পদরভ্রাবলী, ৪৩৪ সংখাক পদ |] 


এই পর্ঘট সম্পকে উৎকল 'িশ্ববিদালয়েব ওঁড়মা বিভাগের অধ।।পক শ্রীফকণর 
মোহন দাস এম. এ. সাহত্যাচার্ধ সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন__উন্ত পদ্যটি কৌর্ণাস 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রপচৈতন্য ৭৯: 


প্রোটা গোপণগক উন্তি পার জনা পড়া । মাত্র কহণই খান্টআ নন্দ আবেশরে 
বাৎসল্যসেবার আদর্শ দেখাইছান্ত ।£ অরাথি উন্ত পদ্যটি কোন প্রোঢাগোপণর উীন্ত 
বলে মনে হয়, পক্ষান্তরে কানাই খুন্টিআ নন্দ আবেশে বাংসল্য সেবার আদর্শ 
দৌঁথয়েছেন।” ( মান্রিত গ্রন্হের ভূমিকা ) 


এখানে আমাদের বন্তব্য এই যে, নন্দোৎসবের সময় কানাই খুন্টিআ নন্দ সেজেছেন 
এবং মহাপ্রভু সেই সময় তাঁকে তা" বলে নমস্কার করলেও পরে ত কানাই খনুন্টিআ 
মহাপ্রভুর সেবক হয়ে পাঁরচ্য করেছেন । নন্দের বাংসলা ভাবঁট সাময়িক ব্যাপার ; 
এতে অন্যারসের পদ লেখায় আপান্ত কোথায় ঃ শ্রীচৈতন্য ভারত পর্যটন থেকে ফিরে এলে 
যে নন্দোৎসব হয়, তাতে কানাই খুন্টিআ নন্দের ভূমিকা নিয়েছিলেন ; তাই এটি ছিল 
সামায়ক ব্যাপার । 


ড. বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, “কানাই খখটয়া শ্রীচেতনোর অন্তরঙ্গ ভন্ত 
1ছলেন ; তাঁহার লেখা বই এীতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূণাবান। বিস্তু গ্রন্থখাণিন 
কোন আমোরকান ভ্রমণকারা 'কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শ.নিলাম” | শ্রীচৈতনাচবিতের 
উপাদান, পৃ. &০৬)। শ্রীল সন্দরানন্দ বিদ্যাবনোদ প্রভু ৩1র শশ্রীেন্ত? গ্রন্ছে 
িলখেছেন--এই পাথাটর অসম্পূর্ণ পন্ন আমরা কটকে দেখিয়াছি? | 

উতকল 'বি*বাবদ্যালয়ের গ্রচ্ছাগারে প্রাপ্ত একটি খাণ্ডত অন্ালাপি এবং 'পুরুষোত্তম? 
সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ভাগবত শাস্বীর 'নিকট প্রাপ্ত আরেকটি অসম্পূর্ণ 
অনুলাপির 'ভাত্ততে শ্রী ফকীরমোহন দাস ১৯৮১ খ্রাস্টাব্দে মহাভাবপ্রকাশ' গ্রন্হটি 
প্রকাশ করেন। এই গ্রন্টিই আমাদের অবলম্বন । 


এই গ্রন্হের ভূমিকায় সম্পাদক গলখেছেন-- 


“মহাভাবপ্রকাশ গ্রন্হের সম্পূর্ণ পাণ্ডালাপ এ পর্যস্ত মেলোন, তবে আমার 
পরমবন্ধু বাবাজী শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস, কাব্যব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবত শাম্নীর নিকট প্রাপ্ত 
অন্বালাঁপর প্রচ্ছদপৃজ্ঠায় যা উল্লেখ আছে তদনুসারে এই গ্রন্থ ছয়াট বন্তে সমাপ্ত 
হয়েছে । ১. প্রথম বৃন্তে মঙ্গলাচরণ, শ্রীগৌরবন্দনা, কাবপারিচয় ও গ্রন্হারস্ত বিবরণী, 
২. দ্বিতীয় বৃন্তে শ্রীরাধাতন্ত্র ও গোপাীঁভাবের উৎকর্ষ, ৩. তৃতীয় বন্তে শ্রীজগন্নাথতন্ত, 
শ্রীকৃফ্কাগমীতত্ব ও ঝুলনতত্ত ! শ্রীচন্দ্রাবলী রাস ], ৪. চতুর্থ বস্তে শ্রীতুলসা মাহাত্ম্য, 
আীগরুবন্দনা, শ্রীগুরুলক্ষণ ও কলিধুগ ভন্তলক্ষণ, ৫&. পন বৃন্তে যোগতত্্, সাম্টতত্ব, 
জ্জানতত ও ভন্তিতত্ব এবং ৬. ষষ্ঠ বৃস্তে ফুগলতত্ত বার্ণত হয়েছে । 


এই গ্রন্হে সে কালের অনেক নতুন সত্য তথা পাওয়া যায়। কারো কারো মতে 


রাজা প্রতাপরুদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন (01554 47 
£2 15770177505 ুহাঃা)0120 1 0208015) 081০9609. 11258101082) 


4৯1011601981521 91565) ৬০1. 1. 07051 ৮5 16801)0191920 ৬০5৮, 
€910512, 1911 )। বিস্তু ধে প্রতাপরদদ্র শ্রীজগন্নাথের পরমকপাস্থল গজপতি 
রাজবংশে আবির্ভূত, তাঁর পিতামাতা একান্ত কৃষ্ণভন্ত (শ্রীল রুপগোস্বামী প্রভুর 
পদাবলী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ও শ্রীরামদাসের দার্চযতা 


৮০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ভীন্ত দুস্টব্য ), এবং একান্ত কৃফভন্ত ভবানন্দ পট্রনায়ক, রায় রামানন্দ, কাশী মিশ্র 
প্রভাতি যাঁর পরম প্রিয়, তান যে কোন অবোঁক ধর্মের পক্ষপাতাঁ হবেন, তা বিশ্বাস- 
যোগ্য নয় । বরং বোঁদক ধর্ম ও আচরণের প্রতি যে তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তিনি 
যে নিজে মহারদ্র পূজা করোছিলেন- একথা মহাভাবপ্রকাশ গ্রন্ছে (প্‌. ২৪) বার্ণত 
হয়েছে । শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব রাজা হওয়ার দিন থেকে রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রের 
পাদসম্বাহন ও শ্রীজগন্নাথের সেবার প্রাতলক্ষ্য রাখার কথা যেভাবে শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে 
(অন্ত ১/৮১-৮২) বর্ণিত হয়েছে, তদনুসারে তাঁর বৈধব ও ব্রা্দণাধমের প্রতি 
অভূতপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় মেলে । যেমন, প্রতাপরুদ্রদেব এক আছয়ে নিয়মে । 
যতাঁদন রহে তিগহো শ্রীপুরুষোর্তমে ॥ নিতা আস করে মিশ্রের পাদসম্বাহন । জগন্নাথ 
সেবা সব করে 'ভিয়ান শ্রবণ! ॥ 


মাদলাপাঁ্জর বর্ণনা অনুসারে শ্রীপ্রতাপরদুদ্র রাজা নিজেই বহু বৌদ্ধের শিরশ্ছেদের 
আদেশ 'দিয়োছলেন (মাদলাপাঁঞ্জ, প্রাচী সংস্করণ, ১ম, ১৯৫০) । আবার রাজা যে 
অবৈদিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তা নিয়োন্ত প্রমাণে স্পন্ট জানা যায়। 
যেমন - 


“পদ্মালয়াপূত্র দুল বার অটীন্ত। ত্রাহ্মণগ্ক সঙ্গে বেদ পড়ুথান্ত। ব্রা্ণ 
জোত্ঠ বাউীর কনিষ্ঠ । এ পটখিলে রাজা প্রতাপরুদ্রঙ্ক ঠারু গোপ্য কার রাখি অস্থান্ত 1৮ 

যা হোক, প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ বরেন। সে সময় 
তাঁর রাজ্য বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জিলা থেকে মাদ্বাজের গুণ্টুর জলা 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা হবার কয়েক বছর পবে 'বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় 
তাঁর রাজ আক্রমণ করলে তিনি সৈন্যসামন্ত 'নিয়ে দাক্ষিণাতো গেলেন । সুযোগ 
বুঝে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ ও তার সেনাপতি গাঁজইপসিমিল ১৭ অত্ডে 
অথ ১৫০৯ গ্রীস্টাব্দে গঁড়ষ্যা আক্রমণ করে বহু 'িন্দু কীর্তি ধবংস করলেন এবং 
পরী পর্যন্ত পেশছে গেলেন । তখন শ্রাঁকহণই খান্টআ প্রভাতি শ্রীজগন্াথের সেবকবন্দ 
পরমে*বর (জগন্নাথ ) কে দক্ষিণ দুয়ারে গুপ্তপথে নিয়ে গিয়ে বালি লোকনাথে 
রাখলেন; সেখান থেকে রাতারাতি শ্রীনাসংহ মহাপান্ন গড় কেগ্কলে (চিজ্কা ও 
ভার্গবীর সঙ্গমন্থলে মবাস্থিত গঁড়্যার একটি প্রাচীন বন্দর । এই গড় কেও্কলের বিষয় 
পদ:গুরু বাসুদেব সোমযাজাী $৩ গঙ্গবংশানুচারতে বর্ণিত হয়েছে ।) নিয়ে গেলেন 
এবং সেখানে থেকে চিল্কা মধ্যবতাঁ চড়েই গুহাপাহাড়ে নিয়ে রেখে রাজাকে খবর 
দিলেন । রাজা খবব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আস্তে ব্যন্তে চড়েই গূহাতে গিয়ে পেশছালেন? 
রানে জগন্নাথ রাজাকে তাঁর অসাবধানতা সম্পর্কে সচেতন করলে বাঙ্তা বৈষব দ৭ক্ষা 


গ্রহণ করলেন ( মহাভাব প্রকাশ, প্‌. ১৬ )--এমস্ত বচনমান স্বপনে শুণিলা | সে 'দনু 
বৈষ্ণব দক্ষা গ্রহণ করিলা* ॥ 


তারপর রাজা তাড়াতাঁড় পুরী পৌঁছালে সুলতান পলায়ন করলেন । রাজা 
তাঁর পিছে ছে গিয়ে গঙ্গাতীরে তাঁকে পরাজিত কবলেন। তখন সুলতান হহগলী 
জেলার গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ৷ রাজা সে গড়ও অবরোধ করলেন, কত 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৯ 


গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক মল্ী বিশ্বাসঘাতকতা করে শর,পক্ষে যোগ দিলে রাজা 
আর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে না করে সেখান থেকে ফিরে এলেন (3০81091 ০1 116 
4৯51900 99০15) 01 30821, ৬০1. 1১15 1900, 7.6 )।1 মাদলাপাঞ্জ অনুসারে 


রাজা গোঁবন্দ 'বিদ্যাধরকে রাজ্যভার 'দিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে এীতহাসিকেরা একমত 
নন (1119601% 01116016৬21 ৬ 21317025151) 1) 01150, 0, 173) 1১ 


সেখান থেকে এসে রাজা 'কিছুদিন পুরীতে থেকে শ্রীজগন্নাথের সেবা করে পুনরায় 
দাঁক্ষিণাত্যে গেলেন । এই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের চৈত্র দ্বাদশী 
[তাঁথ বৃহস্পাঁতবার শ্রীক্ষেত্রে পেশছালেন 1২ তিনি পুরীতে আসার সময় প্রতাপরদদ্র 
পুরীতে ছিলেন না ।-- 


“যে সময়ে ঈশবর আইলা নীলাচলে । তখন'্প্রতাপরদদ্র নাহিক উতকলে। 
বৃদ্ধরসে 'গিয়াছেন বিজয়নগরে । অতএব প্রভু না দোঁখলা সেইবারে॥” চৈতন্যভাগবত 


অবশেষে কৃষদেবরায় “সংহাচলম: পর্যন্ত এগিয়ে এলেন । তাঁর মন্ত্রী 'সাব' 
(সালুব ) 'তিম্ম বা অপপাজাঁর পরামর্শ অনুসারে গুঁড়ষ্যার ষোল জন মহাপান্রকে 
গোপনে ধন-রত্বা্দ উৎকোচ 'দিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্ের পক্ষ পাঁরত্যাগ করালেন । রাজা 
প্রতাপরুদ্রদেব দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ছেড়ে চলে গেলে তান সুকৌশলে রাজধানণ ও 
রাজপ্রাসাদ অধিকার করলেন। কৃষ্দেবরায় রাজা প্রতাপরদ্রের সহিত সন্ধি করলে 
রাজা প্রতাপরদদ্রদেব তাঁর কন্যা জগমোহিনী ( নামান্তর তুক্‌কা )-কে তাঁর সঙ্গে বিবাহ 
দিয়ে যৌতুক স্বরূপ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণের সমস্ত রাজাপ্রদান করলেন (59০5 ০ 
/1/4)7126/7 1775101), 0 15-16, 132, 143-44. €১:96561175 «4 1০912০91197 


£7117176) 0). 320 ) | 

শ্রীমল্মহাপ্রভৃ ১৫১০ গ্রাস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে গেলে মিথুন মাসে রাজা 
প্রতাপরদদ্রদেব শ্রীক্ষেত্রে ফরে আসেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। তারপর 
শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাতা থেকে 'ফিরে এলে শ্রীল রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম তট্াচার্যাঁদ 
গৌরাঙ্গ পার্ধদদের সাহায্যে রথযান্রার সময় প্রতাপরুদ্রদেব মন্মহা প্রস্থুর চরণাশ্রয় গ্রহণ 
করলেন ( মহাভাব প্রকাশ, পু. ১৬-১৭, চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য / ১২ পারিচ্ছেদ দুষ্টব্য )। 





১ মাদলাপাপ্রী [প্রাচী সংক্করণ, পৃ ৫২-৫৩ ]-তে আছেঃ “তাহান্গু'“রাজ। রাজ্যতার গেলে । 
অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'রাজ্যভার? কথাটির অর্থ করেছেন “সমগ্র রাজের ভার' এবং বলেছেন 
মাদলা পার্তীর এ তথা অনৈতিহাসিক। এ বিষয়ে আমর! কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি যাতে দেখা 
যার, সমগ্র রাজোর নয়, কলিঙ্গ প্রদেশ বা! রাজ্যেব ভার দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাথরকে। 

বিজয়নগরাধিপতি কৃষণদেব রায়ের গুরু প্রীব্যাস রায়ের সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ “ভীব্যাসযোগিচরিতম্্‌" 
[রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ শ্রীঃ ]-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বিদ্যাধর পাত্রকে “কলিঙ্গাধিপতি” ব্ূপে উত্লেখ করা! 
হয়েছে--“বিদ্লাধর পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতি:। এতে বল! হয়েছে কলিঙ্গাধিপতি 'বিদ্যাধয় পাত্র 
কষদেৰ রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রেরণ করেন; গুরু শ্রীব্যান রায় অতি ভ্রুত ওই 
গ্রন্থের একটি মৃন্দর ভাত্য রচনা করলে কুষদেব রায় চমৎকৃত হন। 

২, ক্ৃষণ্দাস কবিরাজ লিখেছেন মাঘে সন্ন্যাসগ্রহণের পর গ্রচৈতন্য-“ফান্তুনে আসিয়া কৈল 
 নীলাচলে বাল। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল+। [মধ্য /৭] 
ভা" সা. চৈ. _৬ 


৮২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


রাজা প্রতাপরুদ্রের পরম সহায়ক ছিলেন বেস্টপুরের পরম কৃষ্ভন্ত ভবানন্দ রায় 
এবং তাঁর পণ্পু্র যথাক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীগোপানাথ পটুনায়ক, শ্রী কলানিধি 
শ্রীসুধানাধ ও শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক ( চৈতন্যচারতামৃত ) কিন্তু 'মহাভাব প্রকাশ গ্রন্ছহে 
পিছ: ব্যতিক্রম দেখা যায় । 'মহাভাব প্রকাশ" অনুসারে শ্রীরায় রামানন্দ সর্বজোভ্ঠ। 
শ্রীকলানিধি ও বাণীনাথের নাম নেই ; কনিষ্ঠপতুন্রের নাম বলা হরেছে 'ধরণীধর' 
( মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ৭91১ | 


মহাভাবপ্রকাশ" গ্রন্হ অনুসারে ( পৃ. ৭) শ্রীমন্মহাপ্রভূ দাক্ষিণাত্য থেকে পরীতে 
প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীল রামানন্দ বায় রাজমন্দ্রী বা রাজমহেন্দ্রী গ্রামে 'সেতিরি' নামক 
দিজকে রেখে খাঁলকোটগড়' থেকে রাজীব নামক একজন পুরোহিত আনিয়ে ব্রত 
করিয়ে নীলাচলে ফিরে এলেন । উত্তর সাঁমান্তে সবর্দা আক্মণের ভয় থাকায় রান 
রামানন্দের ভাই শ্রীগোপণনাথ পট্রনায়ক শেষ পর্যন্ত মালজাঠা দণ্ডপাট ( মোঁদনীপুর )- 
এর অধীম্বর হয়ে রইলেন। শ্রীমঙ্গরাজ মহাপান্র, শ্রীপ্রহরাজ মহাপার, শ্রাঁশিখি 
মহান্ত, শ্রীকাশী মিশ্র ও শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রতি বহু রাজকর্মচারী ও সদস্য 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর সদাশ্রয় গ্রহণ করলেন । 


মাদলা পাঞ্জীতে আছে যে, রাজা প্রতাপরযু্রের অপ্রকটের পরে প.বেন্তি বিবাসঘাতন 
গোবিন্দ বিদ্যাধর তর ৩২ পুত্রকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন |, ইতিহাসে এ ধরণের 
হত্যা বিরল না হলেও এর 'ভিওরে নিশ্চয় দ্ীর্ঘাদন ধরে বিষোদ-গারাঁ স্বার্থ দৈতা বাস 
করোছিল- একথা সহজেই অনৃমান করা যায়। ৩থাপি রাজা প্রতাপরুদ্রেরই শাসন 
কৌশলে ও পরাকুমে নানা ঘাত-্্রাতঘাতের মধ্যেও গুঁড়ঘা তাঁর লোকান্তরেব পরেও 
[কিছুকাল স্বাধীন হয়ে ছিল। তাঁর অসাধারণ প্রতাপ সম্বন্ধে শ্রীল রায় রামানন্দ 
[িখেছেন-_ 


যন্ামাপি নিশম্ সাশ্নবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং 
সবংবর্গং কলবর্গভাঁম তিলকঃ *বাসং সমুদূবাক্ষতে । 
মেনে গুজ্জর ভূপাতিজরাদবারণ্যং নিজং পত্তনং 
বাতবাপ্রপয়োধিপোতগাঁমিব স্বং বেদ গোৌড়ে*বরঃ ॥ 


'তেন প্রতিভট নূৃপঘটা কালাগ্রিরুদ্রেণ শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমাধকৃতা 
কমাঁপ প্রবন্ধমাভিনেতুমাঁদিষ্টোস্মি 1 অথধি-_“যাহাএ নাম শুনিবামাত্র সেকন্দর নামক 
যবন রাজা গার গুহায় প্রবেশ করেন, কলবর্গ ( 0519218) ) দেশের রাজা নিজ 
পারবারবর্কে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন, গর নৃপাতি নিজ রাজধানীকে জা 
অরণাবৎ মনে করেন এবং গোৌড়াধিপাতি নিজেকে প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতস্থিত 
বাঁলয়া মনে করেন, প্রাতিপক্ষ নৃপকুলের কালাগ্মি রূদ্রস্বরূপ সেই শ্রীপ্রতাপরদদ্র 





১, খবনীধরকে বল! হুষেছে--"দানপুত বা ছোট ছেলে ['সানপুত ধবনীধর যে বড কো'পী' দ্বিতীয় 
বৃস্ত/৮ ] আবার বল! হয়েছে-_“এ মন্তে তাবসতা৷ বড় ভাই জান। বামানন্দ পটনায়ক যে শাম পু! 
খিত'য বৃত্ত / ১*। 

২, ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিদ্াধব প্রতাপরু্ের ছুই পুত্র কালুয়াদেব ও কাখাঝ মাদেবকে হত্যা 
করেছিলেন। 


ওড়িআ সাহিতো শ্রীচৈতন্য ৮৩ 


কর্তৃক হরিপা্পদ্ম অবলম্বনে কোন এক প্রবন্ধ (নাটক ) আভিনয় কারতে আম 
সূত্রধার ) আঁঘম্ট হইয়াছি' । (জগন্লাথ বল্পভং নাটকমূ, ১/৫ ) 


'মহাভাব প্রকাশ'- এই নামকরণেই গ্রন্হের গৌরব সহজে অনুমান করা যায় । ভাব, 
সংজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বহদ শাস্ত্ে বহুভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । কেবল অগ্রাকৃত 
রস শাস্রে মহাভাবের পৃববিত+ ভাববিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে । 

প্রাচীন লৌকিক আলঙ্কারিকেরা সকলেই একবাক্যে দেবাদি 1বষয়ক রাতকে “ভাব' 
মাখ্যা দিয়েছেন । ভরতমদনির নাট্যশাস্ত্ে ৬/১৬) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা আটটি 
নাট্যরসের মধ্যে ভান্তরসের কোনও উল্লেখ নেই। হেমচন্দ্রের কাবানৃশনসায় 
( ২য় অধ্যায়ে ), মম্মটভট্রের কাবাপ্রকাশে, (৪ উল্লাস ) বলা হয়েছে, দেবাদি বিষয়া 
'রৃতি' স্থায়ীভাব-পদবাচ; হতে পারে না। ভোজের “সরস্বতী কণ্ঠাভরণে", বিশ্বনাথের 
'সাহিতাদর্পণ' প্রভীতি অলংকার গ্রন্হেও ভান্ত রস রূপে পাঁরগাঁণত নয়, ভান্ত একটি 
ভাবমান্্র। 


ধবন্যালোককার আনন্দবর্্ধনাচার্য লিখেছেন যে মহাকবি কাঁলদাস রঘুবংশে 
পার্বতী-পরমে*্বরকে জগতের (সুতরাং নিজের ) 'পিতামাভা রূপে বন্দনা করেছেন, 
অথচ কুমারসম্ভবে মাতাপিতা উভয়ের শৃঙ্গার রস বর্ণনা কবেছেন, এতে রসাভাস 
দোষ হয়েছে । শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর বলেছেন-_পার্ব৩ শিব প্রন্ভীতি উত্তম দেবতাদের 
শঙ্গার বর্ণনা অনুচিত। কালিদাসের সেই বর্ণনা 'নিজের পিতামাতার শঙ্গার 
বর্ণনার তুল্য হয়েছে । শ্রীরাধামাধব সবেশ্বিরেশ্বর, তাঁরা দেবতা স্থানীয় নন, 
[বিশেষতঃ তাঁদের দেবলীলা নয়, নরলীলা । যেসব কবি বা শ্রোঙা তাঁদের বিষয়ে 
বর্ণনা বা শ্রবণ করেন তাঁরা শ্রীরাধামাধবকে দেবতারূপে দেখেন না। নায়ক 
শিরোমাঁণ নায়িকা শিরোমণি রূপেই তাঁদের অপ্রাকৃত লীলাবলণ শ্রথণ কীর্তন করেন। 
শ্রীমদ্ভাগবতেও রাধাকৃষ্ণলীলা এইভাবে বর্ণনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । 

শ্রীম্ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনা শেষে শ্রীল শুকমুুনি উপদেশ 
[দয়েছেন, ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্চন্দ্রের অপ্রাকৃত রাসকীড়া "মান শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ 
কীর্তন করেন, 'তান অবিলম্বে ভশবানের প্রাতি পরাভান্ত লাভ কবেন এবং তাঁর হাদরোগ 
জড় কামাঁদ আঁচরে নম্ট হয়ে যায় । তৃতীয় সকন্ধে কাঁপল দেবহীত সংবাদে কাঁপলমানি 
মাতা দেবহুতিকে বলেছেন-_ 


সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যাসংবদ্দো ভবান্ত হ্বংকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ । 
তচ্জোবণাদাশ্ব শবর্গকর্মীণ শ্রদ্ধা রাতিভন্তিরনক্রমিব্যাতি ॥ 


এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শ্রীল বি*বনাথ চক্ুবতশপাদ বলেছেন-__ 

“পুবেন্তি (৩।২৫।২৪ ) প্লোকে প্রসঙ্গার্থ এই বচনে প্রথমে শ্রদ্ধা তারপর প্রকৃষ্ট 
সাধসঙ্গ, সাধুসঙ্গের মধ্য ভগবত কথা ভজনকিয়াও উীণ্দিস্ট হয়েছে । ভঙজনব্রিয়ায় 
হৃদরোগ কামাদি অনর্থেব নিবৃন্তি হয়। তারপর সেই শ্রীহরি কথা ভজননিষ্ঠা 
উৎপাদন করে শ্রীকৃষের মাহাত্মা বোধিকা রূপে ভজনে রুচি উৎপাদন করে হৎকর্ণ 
 বসায়ন রূপে পরমানন্দ লাভ করায় । সেই শ্রীহরিকথা প্রীতির সঙ্গে সেবন করে 


৮৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


করে সাধক ক্রমশঃ অপবর্গের দ্বার স্বরূপ আসাস্ত, রাত ( ভাবভান্ত ) ও প্রেমভন্তি 
লাভ করে|” 

এই কথাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভান্তরসামৃতাঁসম্ধূতে (৪1১১ ) উল্লেখ করেছেন, 
শ্রল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য চাঁরতামৃতে তারই অনুবাদ করেছেন ।__ 


«কোন 'ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যাঁদ হয়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন। 

সাধন ভক্ত্যে হয় সবনির্থ নিবর্তন ॥ 

অনর্থ নিব্যাত্ত হৈলে ভান্ত নিষ্ঠা হয় । 

[নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ভন্তি উপজয় ॥ 

রুচি হৈতে ভান্ত হয় আসান্তি প্রচুর । 

আসীন্ত হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীতাঙ্কুর ॥ 

সেই রাঁতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম । 

সেই প্রেমা প্রয়োজন, সবনিন্দ্র ধাম ॥” [ চৈ. ৮. মধা/২৩/৯-১৩ ] 


আখের সব অংশ 'মন্টতায় পারপূর্ণ হয়ে থাকলেও খাঁণ্ডিত ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুরস এবং 
রস থেকে তৈরী গুড়, চিনি, কন্দ ও মিছরীর মধো মিস্টতার তারতমা দেখা যায় ; 
অন্দরূপ ভাবে সেই কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ কমে প্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, 
মহাভাব রূপ লাভ করে। 

যখন অনুরাগ পরম চমৎকারিতার স্তরে কেবল আস্বাদনীয় হয় এবং অনুভাবতাও 
এই আস্বাদনের ফলে সম্পূর্ণ রূপে আত্মীবস্মৃত হয়ে আস্বাদন রসে নিমগ্র হয়ে থাকে, 
--তখন এটি স্বসংবেদ্য দশা লাভ ক'রে স্পম্ট ও আঁনবচ্যি আস্বাদনয্ত হয়ে ওঠে । 


উদাহরণ-_কুমর্কীতি প্রভাতি অনভাব যা্ত শ্রীমনমহাপ্রভু আস্বাদন মাধূষের 
গারমায় “আম কৃষ্ণ' “আমি শ্রীরাধা” এসব ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র এক অখণ্ড আঁনবচনীয় 
আস্বাদন রসে নিমগ্র, এবং সেহেতু উদ্দীপ্ত সাত্তক ভাবে অলঙ্কৃত হয়ে থাকতেন 
(গোড়ীয় বৈষব আঁভধান পৃ. ১৫৫৬৫-৬ )। 


শ্রীকফলীলায়ও দ্বারকায় অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণ যে কিরুপ ব্রজভাবে বিহ্বল 
হয়োছলেন এবং কি কি লীলা কত্সেছিলেন তা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল সনাতন 
গোস্বামীর শ্রীবৃহদস্ভাগবতামৃতে তার পারচয় পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত শ্রীমন্দির 
ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীজগন্নাথ বল্পভ মঠ ও গুঁড়্যা মিউজিয়ামে এরকম তিনটি 
মূর্ত আছে যার উপরের ভান হাতে চকু, বাম হাতে শঙ্খ এবং নীচের দুই হাতে বাঁশি। 
এই শ্রাবিগ্রহের লীলারহসা বিষয়ে আধিকাংশ লোক অনাভন্ঞ। দ্বারকায় অবস্থান 
কালে আদি দ্বারকায় যে শ্রীকৃষচন্দ্র এইরূপ শঙ্খচকুবংশীধারা শ্রীরাজেন্দ্র ্বর্প 
দেখিয়েছিলেন, তা এই মহাভাব প্রকাশ গ্রন্হে বর্ণিত হয়েছে ।__ 


“আদি বারিকারে যাই বনরে দ্রমন্তি। বংশী ধারণ গোপণচ্কু মনরে স্মরান্তি ॥ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৫ 
আপন ত তেজি গোপ দ্বারকাকু গলে । সেঠারে রাজেন্দ্র রাজ লীলাকু রচিলে ॥ 


ঙ্ সং ১৪ 
আগ্ঞ্কু করুণা বারে কার বনমালী । দোঁখব? রাজেন্দ্রবেশ সকল গুআলি ॥ 
ঙং ঞঃ সং 
এমস্ত পাণ্িণ কৃ দরহাস্য কলে । চতুরভভূুজ হোই শঙ্থ চক্রকু ধারলে ॥ * 
সদা বেণু অধরে লগাই ঠাণিরে । রাজরাজেন্দ্র ঠাণিরে প্রভু উভা হেলে ॥৮ 
রথযান্লা কালে মন্মহাপ্রভুর মহাভাবাবকারাদর কথা এহাভাব প্রকাশ' গ্রন্ছে 


( প্রথম বৃক্তে ) যেমন বার্ণত হয়েছে, ঠিক তেমনই বর্ণিত হয়েছে শ্রীল কৃষদ্াস কবিরাজ 
গোস্বামী প্রভুর চৈতন্যচরিতামৃতে-_ রী 


“মাংস ব্রণ সম রোমবল্দ পূলাঁকত । িমূলীর বক্ষ যেন কণ্টক-বোন্টিত ॥ 
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় । লোকে জানে, দন্ত সব খাঁসয়া পড়য় ॥ 
সবাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রন্তোদ্গম । জজ" গাগ' 'জজগগ'- গদগদ বচন ॥ 
জল যল্ম ধার যৈছে বহে অশ্রুজল ৷ আশপাশ লোক যত 'ভীঁজলে সকল ॥ 
তেহ কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ । কভু কান্ত দোঁখ যেন মাল্পকা পৃজ্পসম ॥ 
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় । শুচ্ক কান্ঠ সম পদ হস্ত না চলয় ॥ 
কভু ভমে পড়ে কভু শ্বাস হয় হাঁন। যাহা দেখি ভন্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ 


কভু নেনে নাসায় জল, মূখে পড়ে ফেন। অমতের ধারা চন্দ্র বিম্বে বহে যেন ॥৮ 

একমানর শ্রীগুরু বৈষবদের আশাবার্দে, ধন-জন-পাশ্ডিত্য-ভন্তি প্রভৃতি সমস্ত 'বিষয়ে 
অযোগ্য হয়েও, এই গ্রন্থপ্রকাশ রূপ দুঃসাহসিক কাজে হন্তক্ষেপ করেছি। তাই 
সর্বশেষে সকলের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা, মুখে এই প্রার্থনা 


দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং বদাঁম । 
হে মাধবঃ সকলমেব 'বহায় দূরাং চৈতন্য চন্দ্র চরণে কুরূতানুরাগম্‌ ॥ 
শ্রীপণ্চমী ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ শ্রীফকিরমোহন দাস । 


॥ প্রথম বৃত্ত ॥ 
মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী কহণই খাশ্টিআা গ্রশ্থসূচনায় শচীনন্দনের বন্দনা করে 


ছে 


জয় পরমঙ্গল বাঙ্থাকজ্পতরু | জয়নীলাঁদু ঈশ্বর জয় মহামের্‌ ॥ 

জয় কৃষ্ণ চিন্তামণি কমলার বর । তোল্তিশ কোট ব্র্মাড লোম জাত কর ॥ 
কেতে মহাপুরুষ দর্শনকু ইচ্ছান্ত। যোগণীজন সবর্দা যোগরে সন্তরান্ত ॥ 
সৌঁহ ভকতি মার্গে সে গউর সুন্দর । শচশনন্দ্ন ধীর সুকোমল শরীর ॥ 
গৌর কান্ত ধার যেহে সে মারতপ্ড । নবান সন্ন্যাসী জ্যোতিরে পরচণ্ড ॥ 
তোর কলারে কলা পরম ব্রন্ধাঙ্চর । দ্বাপর যুগ..." সত্যবন মধ্যর ॥ 


৮৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সে নন্দ বলা অংশে জাত যে শচীসৃত। রাধা কলারে জাত"-*-" নবীন ছ্বিজপৃত ॥ 
ননিত্যানন্দ অনুজ ভন্তহাদয় ধন । চরণরে সেবাস্ত বৈষ্ণব সুধাঁজন ॥ 

আরত ঘ্রাণ প্রভু ভকত জন প্রাণ । জগাই মাধাই জীবনর কারণ ॥ 

যাহার করুণারে পাপাঁএ যাস্ত তরি | চণ্ডাল জনমর মূকতি লাভ কার ॥ 

সে গৌর সুন্দর তোর পাদ পণ্কজে ৷ 'নিমাঁজ্জলে কলারে সাক্ষাত দেব সে যে ॥ 
দইনে সে প্রভু উদ্ভ নগরে গমিল । হরি নামরে পাপাঁমানত্কু নাশ কলে ॥ 
কৃষ্লীলামৃত অমৃতময় হেলা । সকলভকতঙ্ক ভান্ত সাগর ভেলা ॥ 
শ্রীবাসাঁদ গৌরভন্ত মানঞ্কর কান্ত | ॥ 
সার্বভৌম গউবব খণ্ডনে হে প্রান । যাহার কবুণারে অজ্ঞ হুএ বিজ্ঞ | 
যাহার ন্রিভঙ্গঠানী দেখিলে নয়নে ।  নন্দকৃমাব শোভা আসে গাটে মনে ॥ 


যাহার মাহমাবে জগত আতযাত । যাহার দর্শনরে জড় হএ জীবন্ত ॥ 
যাহার পারদ সোঁব হঅই ধন্য | যে ভন্ত ক্পতর. ভভ্ত হৃদয় ধন ॥ 
কাশী মিশ্র যাহার চণণ পেব? থাই । সারবভৌম যাহাব মাহমাকু বর্ণই ॥ 
যাহার সরশরে প্রভাপ নপবর । সে গজপাঁত শ্রেচ্ত নৃপমাঁণ মণ্ডলর ॥ 
জগতনাথ পদে যার মাও মণ্ডিত॥ সেহ পাঁবন্র হেলা গউবে আতযাত ॥ 
গউরাঙ্গ চবণ পরশরে ধউত । যে নপরাণ ধন্য ধন্য ভা পিতামাত ॥ 


সে প্রতাপরদুদ্র ভূপ প্রশান্ত যার ধাঁট। গবাক্ষরে শোভিত যাহা রাজ মুকুট ॥ 
সে ভূপাশিবোমাঁণ যাহা পাদরে লোভী । ম* ছার 'দ্বিজসূত তাঁহ* ি পবাভাঁব ॥ 
অধম ম* হীনঞজন নৃহে* তাঁহ* সার । কেমনে পাদ পঙ্কজে ধার হেবি পার ॥ 


কহণই খুশ্টিআ আত্মপরিচয় এবং প্রথম চৈওনা সাক্ষাৎকারের বর্ণনা 'দিষে 
1লখেছেন- - 


মো পিতা নিরঞ্জন খুশ্টিআ সুধা নর । 
তার সুকৃতকু মোর জনম হেলা সার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণীচন্তামণি শিবা নীলা দ্রীশ্বর । 
সেবাবে নিযুকত থাউটি নিরন্তর ॥ 
এমস্তে দিনে শচীসূতর আগমন । 

শুনি সবল জন আনন্দে তনমন ॥ 
দইবে শ্রীগৃণ্ডিচা ঘোষ বিজয় বেলে । 


তেলঙ্গী বাদাবাজন।র সঙ্গে যাত্রা আরম্ত হল । প্রথমে সুদর্শন, তারপর বলরাম, 
তারপর আদ্যাশান্ত স.ভদ্রা, সর্বশেষে বামনর্‌পে মহাপ্রভু জগন্নাথ যান্রা করলেন । 
সেবকদের মধ্যে ছিলেন খুশ্টিআ--সেবক পণে খটুথাএ* মূরুখ মং যে ॥ 


গ্ীন্ডচা যাত্রা কালে দাঁক্ষণ প্রত্যাগত মহাপ্রভুর নৃত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদশা 
খুশ্টিমা লিখেছেন-_ শ্রীনণবাস নত্যরস সেকালে দেখই । 


প্রভুর ভাবরে বাহ্যজ্ঞান শুনা হোই' ॥ 


ওড়িআ সাহত্যে শ্রীচৈতনা ৮৭ 


এমন সময় হরিচন্দন নামক এক রাজপুরহষ নৃতোর মাহমা না বুঝে নৃত্যরত 
মহাপ্রভুকে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে বারণ করল । 

'এমন্ত সময়ে হরিচন্দন করণ । হস্ত ঠেলা দেই তারে করিলা বারণ ॥ 

ভাবাবেশে পাইলাক কোধ শ্রীপ্রভুর । নৃতার মহত্ব বুঝ ন বুৃঁঝিলা বীর ॥' 

এই নৃত্য দেখতে দেখতে খুণ্টআর এক 'দিব্যদর্শন হল । তিনি দেখলেন ব্েলোকা- 
ঈশবর জগন্নাথের ললাটনেত্র থেকে জ্যোতি গিয়ে গৌরের মূখে পড়ল । মহাস্ডাবের এই 
আদান-প্রদান দেখে তিনি নিজের জীবন ধন্য মনে করলেন। তিনি তখন প্রভুর চরণে 


শরণ নিলেন । সাত্বক 'বকারযুন্ত সেই উদ্দণ্ড নৃতা শেষ হলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন 
করলেন ।__ 


শ্রীপ্রভুর নত্যক্রীড়া নেত্রে দোঁখিলই" । জনম প*ন জনম ক্রিয়া মু হাডিলই" ॥ 
দেখাল সে কালরে মঃ ব্রিলোক্য ঈ*বরে । জ্যোতি প্রকাশই ছামুনেন্র মধাস্থুলে ॥ 
সে জ্যোতি পড়ই যাই গউর বদনে । দেখিলই* মহাভাব আদান প্রদানে ॥ 
জীবন মো ধন্য হেলা জনম মো ধনা। অধিক পাইবা কিস ধক মোর মান্য ॥ 
চরণ ধরি প্রভুরে শরণ পাঁশাল। দাসানুদাস সমান প্রায় মং মানলি ॥ 
সাত্বিক বিকার পুন উন্দন্ড নর্তন। ত্যাগ কার কোল কলে ভকত বন্দন ॥ 


সেই দিবা স্পশেরি আঁভিষেক হল খুশ্টিআর অশ্রুজলে । 
'অশ্রুজল বোঁহ মোর গণ্ড যে তীন্তলা । কি ভাগা মোহর প্রভূ অনগগ্রহ কলা ॥ 


এ সময় মহাপ্রভূব ভাবাবেশ হল। ফল ভারাক্লান্ত গুল্ম যেন ভামিতে লটয়ে 
পড়ল । প্রতাক্ষদশ খুশ্ঠিআা সে দৃশা বর্ণনা করেছেন 


“এ সময়ে প্রভুঙ্কব ভাবাবেশ হেলা । ফল ভারাব্রান্্ গুল্ম ভমিরে লোটিলা ॥ 

- - | ভঁমিবে ল:ঁটলে প্রভু স্থাণু শঙ্গ যে ॥ 
শ্রীগৌর কণ্ঠ শুষ্ক অচেতন সর্ব | নাসাদ্বারে বুদ-বুদ আকারে বোহে ম্রাব ॥ 
সকল ভকতগণ আকুল হেলে । প্রভুর চরণতলে সশোকে লোটিলে ॥ 


পাহুণ্ডে আসান্ত প্রভু নীলাদ্রি ইবর । উদ্দণ্ডে নাচান্ত ভন্ত হৃদয় কিশোর ॥ 
কাঁলমা হাতা সমান ব্রদ্মান্ড ঠাকুর । করভ প্রায় খেলীন্ত গউর সংন্দর ॥ 


রাধা রাধা নাম প্রভু করান্ত চিৎকারে । জগন্নাথ বিজে ভূমি '[তন্তে লোতকরে ॥ 


জগন্নাথ সেবক কহণই খুণ্টিআ হলেন শ্রীচৈতন্যের সেবক । প্রভুর সঙ্গে তিনি 
নানাদেশ ঘুরলেন, ভন্তদের সেব।র সৌভাগ্য লাভ করলেন, হরিনামামৃতে তাঁর মন মগ্ন 
হল।-_ 


“এহপরি মহাপ্রভু করিলে বিজয় । এতোঁদনে অধমর গতি কার থয ॥ 
ততপরু মৃহি" প্রভু চরণে মাঙ্জাঁল । ভাগ্যহেতু সুদয়ারু কাঁণচে মাঁজ্জাল ॥ 
শ্রীচরণে দরশন ভাগ্য ম* পাইলি। প্রভুর সঙ্গরে নানা কটক বাঁলাল ॥ 
মহাপ্রভু করুণার ভকতগণকু। সেবা পাই ভাগ্যরু বালা জীবনকু ॥ 
বহু বহু? ভকতঙ্ক চরণ দোখাঁল । হরিনামামৃতে মন বুড়াই রাখাল ॥, 


৮৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


গান্ভারায় শ্রীচৈতন্যের সেবক হয়ে থেকে তিনি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রায় রামানন্দ, 
মুকুন্দ দন্ত, স্বর্প দামোদর, পণ্ডিত গদাধর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ 'শিখী মাহাতি, 
শিখাঁর ভাই, গজপাঁত প্রতাপরদ্দ্ প্রভীত ভন্ত ও সেবক সমাগম লক্ষ্য করলেন । পর্যটনে 
মহাপ্রভু সাত বছর দূরে দূরে কাটালেন, তারপর অষ্টাদশ বর্ষ কীর্তনে কাটালেন । 


মহাপ্রভু পণ শ্রীক্ষে তরে পাদ দেলে ॥ 


দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর । রামানন্দ কাশীশ্বর গোঁবন্দ সত্বর ॥ 
সকল ভকতগণ চরণে মেলিলে । পুণ জগন্বাথ দেখিবাকু সর্বে গলে ॥ 


মধ্যলীলা সপ্ত বর্ষ কটাইলে দূরে । নীলশইল 'নিকটে অন্তলীলা কলে ॥ 
অঙ্টাদশ বরষ কীর্তনরে কটাইলে । অধম জনকু হরিনামে বুড়াইলে ॥ 


একদিন “চইন্র শুকল পক্ষ নবমী তিথির । শুভধষোগে সৃদয়া হেলা শ্রীমহা প্রভুর" ॥ 


কাশীমিশ্রের প্রাঙ্গণে ভন্ত পারবৃত শ্রীচৈতন্য অধোদষ্টি ত্যাগ করে উধের্ তাকালেন, 
1শবনের হয়ে তিনি সমাধিস্থ হলেন ।-_ 


'সোঁহদিন মহাপ্রভু গন্ভীর দাশলে । অধোদৃষ্টি তৌঁজ প্রভু উধের্ব অনাইলে ॥ 
ঝরঝর নে্কোণু লোতক ঝাঁরলা । 'শিবনেত্র হৈলা প্রভু গাটে নিদ্রা গলা ॥ 


1কছ-ক্ষণ পরে চেতনা পেয়ে তানি “রায় রামানন্দে গাটে কৈলে আঁলঙ্গন' ৷ 
দশমী প্রাতে কীর্তনমণ্ডলী এল । 


দশমী প্রাতঃ কালবু উঠি মহাপ্রভু । কাঁর্তন মণ্ডলী আনি পাঁজলেক । 
কীর্তন বিহবল হোই শচীর নন্দন । হাসাময় হেলে প্রভু ভকতবন্দন |. 

প্রভুর হাসাবদন পুলাকত হৈলা । নীলচক্র আড়ে দ'ন্ট উদ্দাম হাঁসলা ॥ 
মহাপ্রভু কাহলে হে প্রিয়ভন্তগণ ।  প্রান্তলীলা প্রাপ্ত আমি কৈল দরশন ॥ 
জগন্নাথে আজ আমি হাসিতে দেখল । ধন্য সোঁহ ব্র্গময় মোরে হসাইল ॥ 
এতে কহি মহপ্রভু উদ্দাম হসিলে । পুরী গোসাই'র পৃচ্ঠে করাঘাত কলে ॥ 
শ্রীমুখয হোইলা আজ্ঞা ধন্য ভন্তগণ । আজ আম ব্রদ্ধ জ্যোতি কৈল দরশন ॥ 


মহাপ্রভু বললেন, যার যা সংশয় আছে বল। “যাহার সাংশয় যাহা ফেড়রে বোহলে ॥' 
তখন বাস্হদেব সার্বভৌম ও প্রতাপর্দ্রের সাক্ষাতে 'রায় রামানন্দ হস্তে নেই পুষ্পরাশি। 
মহাপ্রভুর চরণে দেলেক বরবষি ॥, তারপর রামানন্দ বললেন, “জগনাথ বিগ্রহে ন্রভাঙ্গমা, 


অধরে মূরলা, মুখে রাধানাম নেই । তা হলে 'তানি শ্রীকৃষ্ণ হবেন কি করে, তাঁর ত 
বন্দাবন ধামও নেই ।৮-_- 


'নাহ যেন ন্রিভাঙ্গমা অধর মূরলী । নাহ বৃন্দাবন ধাম রাধানাম বোলি ॥ 
কেবণ ভাবরে প্রভু হেল জগন্নাথ । এথকু সংশয় আছি মোরটি বহুত ॥ 


যোগতত্ব সৃষ্টিতত্তের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন রামানন্দ । মহাপ্রভু নিত্যানন্দের 
দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এ মহাভাব আজ প্রকাশ কার । এ সঙ্কণর্তনের ভাব নয়, 


ওঁড়আা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৯ 


এ গৃদ্পুস্বভাব । যে ভাব গোষ্ঠীতে বলা হয় না, তাকেই ভম্তরা বলেন গোপ্যভাব ।” 
এই বলে কিছুক্ষণ মুদুতনয়নে থেকে (তান শ্রীমৃথে মহাভাব প্রকাশ করলেন । 


হসি হস মহাপ্রভু নিত্যানন্দে চাঁহ*। কাঁহলে মহাভাব আজ প্রকাশই* ॥ 

এ ভাব সকল অটে ভকতঙ্ক ভাব । এহা নোহে সংকীর্তন গ্পত সোভাব ॥ 
গুপত ভাবকু কেবে গোম্ঠীরে ন কহ । এ মস্ত ভাবকু ভন্ত গোপাভাব কাহ ॥-. 
শ্রী মহাপ্রভু সেবেলে হরষিত হেলে । ভাবাবেশে নয়ন যুগল মুদি দেলে ॥ 
মদ্রুত নয়ন রাহলাক অপলকে। মহাভাব প্রকাশিলে প্রভু শিরীমুখে ॥' 


খশ্টিআ দাসভাবে মহাপ্রভুর পিছে বসে সব শুনলেন। বক্রে্বর পণ্ডিতের 
আজ্ঞায় তিনি তা 'লাঁপবদ্ধ করলেন। মহাপ্রভুর বলার সঙ্গে সঙ্গে তান দ্লুত 
লখে গেছেন। এতে কোন ভ্রম হয়ে থাকলৈ খুণ্টিআ ক্ষমাপ্রার্থা। ভন্তরা এ গ্রন্থের 
নাম দিয়েছেন মহাভাব প্রকাশ । 


শেষে ভন্ত কাঁব প্রার্থনা করছেন, যাঁর শ্রীমুখে এসব কথা 'তান শুনেছেন, তাঁরই 
পাদপদ্মে যেন সর্বদা তাঁর মাত থাকে, সেই নাম নিতে নিতেই যেন তাঁর দেহ লীন হয়, 
দেবদেবের সেবায় যেন তাঁর দিন যায় ।-_ 


মুই" দাস ভাবে পৃণ্ঠে রাহথিল। লেখনী দেইন তাহা 'লাঁপবদ্ধ কাল ॥ 
এথকু মো অপরাধ ঘেনা ন কারব । মোহর ক্ষেমরে এহা কাহ* বা আসিব ॥ 
বক্রে'বর পণ্ডিত যে ভকতঙ্ক সার । তাহাগ্ক আজ্ঞারে মুহ* কলি এ বেভার ॥ 
গুরু বৈষব এথ দোষ ন ধারব । ভ্রম থিলে নিজ গুণে ক্ষমা আচরিব ॥ 
যে ক্রমরে প্রভু কৈল ভাব প্রকাশন । সৌঁহ ক্রমে আমি দাস 'লাঁখল বহন ॥ 
যেউ মহাভাব প্রভু শ্রীমুখে বখানি । তাহা মান মুই ছার কারাল বয়ান ॥ 
মহাভাব যেণহ শিরা মুখর বাহার । মহাভাব প্রকাশ যে তেন নাম যার । 
ভকত গুরু বৈষুব কররে নিবোশ । অধম সেবক জনে রাঁহলা আশ্বাস ॥ 
এতে দিনে ভাগ্য মোর হোইলা উদয় । শ্রীপ্রভু মুখ বচন কাঁল মং সংগ্রহ ॥ 
ভকত করকমলে অর্পণ কারলি। ভ্রম মান্রক পাই" কি ক্ষমা আচরিলি ॥ 
এ মন্ত গ্রন্থর নাম দিল ভন্তগণ । আজ 'সাদ্ধি হেলা জগন্নাথ দাস পণ ॥ 
যেউ* পরম মুখরু এহা শুণিছই*। তাহার পাদ কমলে নিবেশিলে যাই" ॥ 
সোঁহ পাদপঞ্কজরে মোর মাতি থাউ । সোহ নাম রাঁট মোর দেহ লীন হেউ ॥ 
সেবক পণে জনম দেইছ হে হরি। এাঁহ সৌভাগ্য দিঅস্তু করুণাকু করি ॥ 
দেবদেব সেবা খাঁট খাউ মোর 'দিন।. ভণই কহনই প্রভু ভাব প্রকাশন ॥ 

ইতি শ্রীমহাপ্রভু কথামৃত বর্ণনে মহাভাব প্রকাশে আদ্য বৃস্তঃ। 


॥ ছিতীয্ব বৃত্ত ॥ 
হবুন্টিআ প্রথমে দ্রীনতা প্রকাশ করেছেন__ 
«এ মহাভাব প্রকাশ গ্রন্ছ মধ্যে সার । যাহা শ্রীগোরাঙ্গ মুখ কমল বাহার ॥ 


৯০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 
তাকু আস্তে ছার কিবা কাবু বখাণ । প্রত শ্রীমূুখ বচন দঢ়ভেদ জাণ ॥? 


তারপর বেপ্টপু্রবাসী ভবানন্দ পট্টনায়ক এবং তাঁর তিন পুত্রের কথা প্রসঙ্গে 
খুশ্টিআ বলেছেন-_ 


তাহার যে 'তিনি পুত্র অটে ধনর্মর । নৃপকু সোবলে সেহ? অতাঁব চতুর ॥ 
সানপুত ধরণীধর যে বড় কোপী। গ্রামর সকল ভোঁদ রিলে বহপি ॥ 
তার ভাই গোপীনাথ যে পট্রনায়ক । রাজাবদ্যারে খটাঁণ নেলা তমল্‌ক ॥ 
এমস্তে তার সভা বড় ভাই জাণ। রামানন্দ পট্টনায়ক যে নাম পৃণ ॥ 
রামানন্দ রায় পদ পাইলেক সেহ7।  পরমমিত্র নৃপর অটীন্তাট সেহ ॥ 
সবদা কৃষ্ণরসরে মাঁজ্জ থাই মন । সর্বদা কৃষ্চরণে রত থাএ মন ॥ 


এমন ভাবে ক্ফনসে মাতোয়ারা হলেন রামানন্দ যে রাজ্য পাঁরচালনার পক্ষে অযোগ্য 


হয়ে পড়লেন । রাজাকে বাঁঝয়ে তিনি রাজকাজ ছেড়ে পুরাঁতে এসে চৈতন্যের আশ্রয় 
[নলেন। 


'এমন্ত কৃষ্ণরসরে বাই সেহ্‌ হেলা । রাজ্যর গহণ সেহু চাল ন পারিলা ॥ 
এমস্ত ভকতশ্রেম্ঠ রাহ ন পাঁরিলে । শ্রীক্ষেত্র গৌরাঙ্গ রাধারসকু শুনিলে ॥ 
রাধা রাধা নাম সবদা ত জপুথাই।  প্রতাপনৃপকু সেহ দেলা সমূজাই ॥ 
তোঁজলা নৃপগহণ চৈতন্যে মিলিলা । গুরুগোবিন্দ পাদরে মন মজ্জাইলা ॥ 
প্রতাপরদদ্র যে নূপ তা'ঠারে বিশ্বাসী | তাহা সঙ্গে বিহরে নিত্যধামে আনি ॥ 


এরপর আবার গঞ্ভাঁরায় (কাশীমিশ্রের ভবনে ) মহাপ্রভুর মহাভাব তত্ত ব্যাখ্যান 
প্রসঙ্গ ।-_ 


'কাশী মিশ্র পুরীরে যে প্রবেশ হোইলে। প্রজুরে নপ আসিণ দ'ডবত হেলে ॥ 
আদেশকু প্রভু মুখং শুনা বোইলে। ॥ 
অএ+লা তবুর মুলে চৈতনা ঠাকুর । বাঁস যে ভাব প্রকাশ করিলে তৎপর ॥ 
উঠ্ত উঠ নৃপ বোলি চিৎকার কারলে। রায় রামানন্দ নূপে তোলিন ধাঁরলে ॥' 
( এই ধরনের একটি ছা প্রতাপরদ্রের আদেশে আঁকা হয়োছিল এবং ম্ার্শদাবাদের 
কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে ছিল। ) 


রায় রামানম্প 


“কর যোঁড়ি উধের্ব ভোলি বোন করমান। বোইলা রক্ধা'্ড জ্যোতি করস্তু বখাণ ॥. 

যে বৃষভানজা রাধা কৃষের ভাবিণী । যেউ* মহাশীন্ত অটে জগতপ্লাবিনী ॥ 

সেহি রাধাতত্ব আমায় করন্তু বখাণ। শুণি এহা মহাভাব ধন্য হেউ প্রাণ ॥৮ 
তখন মহাপ্রভু-_ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা নাম উচ্চারিলে । অধনেত্র কার মহাতত্র প্রকাশিলে ॥ 
এমন অটই টান গোপ্যতত্ব পূণ ।  অগ্রকট লীলা এহ জাণ ভন্তগণ ॥ 


ওড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


রাধাতত্ব প্রসঙ্গে এসেছে তন্তের মাতৃকান্যাস ; তিনি বলেছেন পিঙ্গলা নাড়ীর 


আঁধকারিণী প্রেমময়ী রাধা, শরীরের “সারচক্রে' অন্টবর্ণে আছেন অস্ট সখী ; পরম 
জ্যোতি প্রভু আদি মূলের কামতত্ত্ বা ক্লীড়াতত্ব রাধাকে নিয়ে। তেজরূপে জগতের 
প্রকট লীলায় এবং অপ্রকটে চলছে সেই শান্ত ও শান্তমানের চিরন্তনী ক্রীড়া । 


পষ্ঠাশবর্ণ যে জো।তি পরকারে পণ । 
এ মানঙ্ক মধ্য সর্বে দেবন্কর বীজ । 
র-কার অটই মহাতেজর স্বরূপী । 
অগ্রিতেজর আকার অটান্তি রাধিকা । 
শরীর সার চককরে সকলে অছন্তি। 

রং বীজ অগ্নি স্বরুপ হৃদ মধো স্থান । 
[পঙ্গলা নাঁড় সেহু যে আঁধকারণী । 
ললতা-বিশাখা চন্দ্রলেখা আদি সখা | 
হৃদয় ঈশবরী রাধা আগ্নির সমান । 
রাধকা অনল পুণ যমুনা যে জল । 
সবুবেলে আগ্মিতেজে হোইণ আঁস্ছুর । 
কামততুভেদ সেহু ন জাণ জাণান্ত | 
সকল ্থানরে সেহ? থান্তি বিদ্যমান । 
দেখলে পরম জ্যোতি প্রভু আদিমূলে। 
রাধা অটে নারীরূপ যোগমায়া যেণু। 
মাননীমানওবর সে মানিনৰ অগ্টন্ত। 
সংন্দরীমানগক মধ্যে সে সর্বসন্দরী । 
অশরার শরাঁররে নিত্য সে রমান্ত ৷ 
কেবে শরীররে সেহু শরীর বহই । 

রাধা ষে ভাব রৃপসাঁ ভাবর আকর । 
হৃদয়র ভাব বা কেলি যাকু সর্ব কহে । 
ভাবাবেশে যেউ* জন কৃষ্ণ সেবই । 
ভাবরে মাঁজণ কলে কৃষ্ণ আরাধনা । 

এ ভাব গ্‌পত এহা অপ্রকট ভাব । 
প্রকৃতি মধ্যরে সার ভাব এহ জাণ । 
ভাবরে চিন্তিলে কৃষ্ণ নিশ্চয় ভেটিব । 
ভাবরে মাঁজ্জণ নত্য 'চীন্তব | 
আপণ ভাবরে যেবে অবতার হেব । 
এহা রাধ। গুড় কথা গুরু মুখ শুণি। 


সর্বপরতত্কু ঘেনি অন্ত প্রমাণ ॥ 

রং যে অটই জাণ রাধকার বীজ ॥ 

র কার অটই জাণ পরম " ॥ 

রং বাঁজে প্রেম ' হোই কৃষ্ণে বিকা ॥ 
অন্ট বর্ণে অস্ট সখা বেড়ি রহিছন্তি | 
হৃদয় অধিকাধিণণ প্রেমর্পাঁ জাণ ॥ 
সেহি প্রেমময়ী সংধা প্রেম বরাধণী ॥ 

ল ব চ বীজমানগক বোঁড়ছান্তি দেখ ॥ 
অযোঁন সম্ভতা সেহু অটীন্তাটি জাণ ॥ 
অনল সন্তাপ সেহু সর্বদা বাকল ॥ 
ক্রীড়া করুণ থাআন্ত যমুনা নীরর ॥ 
ক্লীড়াতত্মানঙ্কু সে মনরে ভালান্ত ॥ 
মান্রক শ্‌নামণ্ডলে থাই যার ধ্যান ॥ 
সবল রাত সূরাঁও করাহ* বোইলে ॥ 
পীত বৎস পরিধান করিথাএ তে ॥ 
মন্দগামিনীমানতক শ্রেষ্ঠ গামিনী বোলান্তি ॥ 
কৃষ্ণ রুপমোহনী তেঞ্জ রূপ ধার ॥ 

ব্রজ কিশোরঙ্ক সঙ্গে সে কীড়া করান্ত ॥ 
পুণ অদৃশ্য হোইণ কৃষ্ণকু ক্রীড়ই ॥ 
ভাবময়ী যেণু নাম অটে তাহাগকর ॥ 
সেহু লাধা জাণ এথি গুপ্ত নাম বহে ॥ 
সেহ রাধা অঙ্গ মধ্য প্রাপত হই ॥ 
রাধা ভাব ভাবে তাহা অটই ধারণা ॥ 
'এ কথা মানগ্ক কেভে প্রকট ন হেব ॥ 
সোঁহ সাক্ষাত যে রাধা প্রকীতি প্রমাণ ॥ 
ভাব বিনা ভাবগ্রাহী কেবে ন লাঁভব ॥ 
ভাবরে ভাবব নিত্য দাতা রসময়ী ॥ 
তেবে যাই কৃষচন্দ্র দর্শন লভিব ॥ 

এ মহাভাব প্রকাশ করিলই' পৃণি ॥' 


তখন রামানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, ভাব যাঁদ রাধা হন, গোপণদের তত্র কি? 


থু অন্তে রায় রামানন্দ পুছা কলে । 
ভাব যাঁদ রাধা হেলে গোপা কে হোইলে 2 


৯২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


মহাপ্রভু বললেন-_ 
'বচক্রে সবনিন্দময় চক্র সার । সবনিষ্দময়ী রাধাৎকর যে বেভার ॥ 
সবনিন্দ চক্রর যে ভাবময়শ রাধা । সচ্চিদ বিগ্রহরে সেহ সে আনন্দ ॥ 


পরাপরাতি রহস্য যেউ' সখা গুণ । কৃষ্ণ রহস/ গাঁমনী ভান্তরে নিপৃণ ॥ 
এ মান গোপাঁজন যে রাধাকু ক্লীড়ীস্ত। ভাবকু অষ্টধা ভান্ত গাড়ে. ॥ 
অস্টসথা' পণ ভাব নবধা ভকতি। করই নিপৃণে ভাব কৃষকরে পীরাতি ॥ 
ভাব মহাভাব নামে প্রকাশিত থাএ। কেবণ নন্দন কৃষ্ণ মন মঙ্জু থাএ ॥ 
এমস্তে গোপাঁভাবকু যেজন দেখই । কৃষ্ণ রসর সার সে নিগুটে ভেদই ॥ 
পরম মঙ্গল কৃষ্ণ চরণ যে পাই ।-- 
সে বিভব ইহকাল পরকাল সার। পরম কৃফর রস এহ অটে ঘোর ॥ 
জগত মঙ্গল কৃষ্ণ জীবর কারিণ। ভকত জনগ্ক হা বধ্‌ স্বরাপণী ॥ 
শ্রীকৃষচন্দ্র চরণে মন সূনিশ্চলে । ভাব নবধা ভেদরে রাখিব নিশ্চলে ॥ 
মৃদ্দ কোমল কণ্ঠে এ কথা বলে চৈতন্য গোসাই* বস্ফারত চক্ষে ভন্তদের 'দিকে 
তাকালেন । দুচোখের কোণ 'দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল । 
“এমস্ত মৃদু বচন কোমলে কাঁহলে। 
নেত্র ফিটাই গোসাই* ভকতে চাঁহলে' ॥ 
নয়ন কোণ বহই লোতকর ধার । 
কহণই খুশ্টিআ নিজেকে প্রভুর কিঙ্কর' বলে পরিচয় 'দিয়ে দাঁনতা প্রকাশ করে 
বলছেন চৈতন্যচন্দ্রের কর্‌ণাই তাঁর সহায়-সম্বল ।__ 


প্রভুর কিগ্কর আস্তে অটু দাস ছার ॥ 
ভাব রাধা সঙ্গ তার যে আস্ত ভেট নাঁহ*। আসে কাহি* পাইব বা শ্রীরাধার সাই* ॥ 
আস্তে ভন্তগণ যেতে অধম সকল। চৈতন্যচন্দ্রু করঃণা আস্ত সার বল ॥ 
তা করুণা বিনা আস্ত জীব অকারণ । জগত মঙ্গল সোঁহ চৈতন্য আপণ ॥' 


গুরু গোরাঙ্গ ও নীলাদ্র ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চলাভান্তি জানিয়ে খুণ্টিআ বলছেন-_ 
“সে গুরু গৌরাঙ্গ তুলে মন মো নিশ্চলে । রহ এতাঁক দায়নী নীলাচল কুলে ॥ 
বিচার করিণ যেহু নীলাদি ঈশ্বর | সেবারে কাটু এ কাল এ ঘোর জঞ্জাল ॥' 
দ্বিতীয় বৃন্তের উপসংহারে খুশ্টিআ পুনরায় জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গ-মুখে শুনেই 
'তিনি এই মহাভাব প্রকাশ লিখেছেন ।-__ 
'যাহা মখ গুরু গৌরাঙ্গ মুখরু শুনল । সোৌহ মহাভাব মুহি* মন্ম যে লোখাল ॥ 


ভকত বাম্ধবগণ মোর দোষ ক্ষম | জানবে ভাবপ্রকাশ গুরুপা গণি ॥ 
কহণই অধম ছার শরণ পশই । ব্রহ্ধাণ্ড চৈতন্যগীর ভাষাছন্দে কাহ ॥; 
॥ তৃতীয় বৃত্ত ॥ 


তৃতীয় বৃত্তে প্রথমেই গজপাঁত প্রতাপরদুত্রের মাঁহমা বার্ণত হয়েছে । 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৯৩ 


্রীপ্রতাপরব্র ষেহু সূর্ধবংশে জাত । বিষ্ণু অংশে অবতার এহু যে বিদিত ॥ ' 
বিষুভান্ত কঙ্পদ্রুমে যাহার সঙ্গতি ।  বিষুপাদ সেবারে যাহার থাএ মতি ॥ 
শিরী পুরুষ উত্তম নূমণিঙ্ক সার । পরম ঈশ্বর যাকু রখান্ত সত্বর ॥ 
সে প্রুষোত্তম রাজা অটই শরণ । তাহাঞ্ক সৃত অটান্ত যেহু নৃপরাণ ॥ 
সে প্রতাপরদদ্র রাজা ব্টাত আপণে ।  ন্রিভুবনে ন রাঁহলা কোহ* নপজণে 1 

এরপর প্রতাপরদুদ্রের দক্ষিণ গমন ও শাহ ইসমাইল গাজীর পুরী পযন্ত অগ্রসর 
হওয়ার খবর 'দিয়ে খুণ্টিআ লিখেছেন 


“এ সময়েশ্বর স্থানু গাঁজি হীসাঁমাল । রহটি আসিলা নীলাগাঁর ক্ষেত্র মোল ॥ 
নীলাদ্র কটক কার গইণ কারলা । পরম ঈশ্বরঙুক সে ঘেনাব বোইলা ॥' 


হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী পুরী জয় করে পরমেশ্বর জগন্নাথকে 
দখল করতে এলে জগন্নাথ স্বকেরা ( এদের মধ্ো খুশ্টিআ নিজেও ছিলেন ) গোপনে 
গুপ্ত পথে জগন্নাথ বিগ্রহ নিয়ে চিলকা হুদের মধো রেখে দিলেন । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন্‌ 
নৃসংহ মহাপান্ন। 


গুপ্ত দক্ষিণ দ্বররে বাহার হোইলু। বাল লোকনাথ ঠারে বক্মাকু রখিলু ॥ 
মারে রজনী যেহ্‌ গাঢ়তর হেলা । হস্তিরে বসাই নরাসংহ' তাকু নেলা ॥ 
সে নৃসিংহ মহাপান্র অটইটি জ্ঞানী । সেবক কুলর নায়ক সে মহামানা ॥ 
পটযোষা পদরে যে ভূষিত অচ্ছই ।  নেলা পরম ঈশ্বর দক্ষিণকু বাহি ॥ 
চারাদিনে গড় কে্কলরে পহণ্চিলা । সররে ল্লাহান কার সন্তোষ লভিলা ॥ 
এ মন্ত ভয়রে নেই পরম ঈশ্বর । রখিলে গুর্মক থিলা হরদ মধ্যর ॥' 
রাজার এক পানর এই খবর 'দিয়ে '“কৃষ্কাবেণী নদীতীরে রাজাকু ভেপ্টিলা ॥ রাজা 
পানের মুখে সব শুনে 'বোইলে আজ মারিণ যবন কি ছার' ॥ এই প্রাতিজ্ঞা করে তিনি 
চিল্‌কা হদ্ের মধ্যবর্তাঁ পাহাড়ের চড়াই গৃহায় রক্ষিত জগন্নাথ দেখলেন-__ 
এমস্ত গাঢ় বচন চড়াই গূহারে । প্রবেশ হোইলে নৃপ আঁত কাতররে ॥ 
সেঠারে পরম ব্রদ্ধা সেঠারে দেখিলে । হরি হরি বোলি তহি প্রণামকু কলে ॥' 


সোঁদন স্বপ্নে পরমকৃষ্ণ জগন্নাথ রাজাকে দর্শন 'দিলে রাজা বৈষব দাঁক্ষা গ্রহণ 
করলেন । 


“বোইলে পরম কৃষ্ণ শুন তু রাজন । তু যদি চিন্তিত থাস্ত আগর এমান ॥ 
আস্তে তেজি সিংহাসন এঠাবরে থাস্তু। তোঁজন সকল ভোগ এমান ভোগস্তু 
এমন্ত বচনমান স্বপনে শুনিলা । সে দিন্‌ বৈফব দীক্ষা গ্রহণ যে কলা ॥ 
হরেকুফ' মন্র নিয়ে রাজা সেই নাম স্মরণ করে যুদ্ধযান্া করলেন। গাজা 
ইসমাইল প্রতাপরদদ্র আসছেন শুনে ভয় পেয়ে মন্দারণ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন-_ 


“হোইলাক হরেক নামাক্ষর চার । হোইণ রাজগহণে গলেক সুমি ॥ 
মন্দার দরুণ গাঁজ যাইন রাহলা। প্রতাপর্দ্র আসব বোলি ভয় কলা ॥ 


৯৪ ভারতশর সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কস্তু রাজা মন্দারণ দুর্গ ভেদ করতে পারলেন না ।-_“মান্রক মন্দারগড় ভোঁদ ন 
ভোদিলে ৷” ফিছাদন জগন্নাথের সেবা করে রাজা আবার দক্ষিণ দেশে চলে গেলেন 1 
একছিদিনে সেবিলেক প্রভু পয়র। গলাক নরেশ দাক্ষিণ 'দিগকু সত্বর ॥ 


প্রতাপরুদ্রু যখন দাক্ষণ অভিযানে গেছেন সেই সময় নবীন সন্ব্যাপী চৈতন্য এলেন 
নশলাচলে। কৃষ্দাস কাঁধবাজ বলেছেন- মহাপ্রভু মাঘ শুরু পক্ষে সম্্যাস করে; 


[চৈ চ. মধ্য ৭] 
ফাগুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ 
ফাজ্গুনের শেষে দোলযান্রা সে দেখিল । প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥ 
চৈত্রে রাহ কৈল সাবভোৌম 'বমোচন | বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হইল মন ॥" 


চৈন্নে সার্বভৌম বিমোচনে'র পরই শ্রীচৈতনোর প্রাত নীলাচলের সকলে কৌতুহলী 
হন। কাহুু খণ্টআ সন মাস তথ বারের উল্লেখ করে লিখেছেন _ 


'ন অ শঅঠর সাল* প্রবেশ হোইলা। এ মন্তে ভাগা ক্ষেত্রর যহঃ প্রবেশিলা ॥ 
চৈত্র মধুমাস সার বেণ্ট যাত্রা বেলে । কিশোর বয়স যাঁত প্রবোশলে কালে ॥ 
সঙ্গরে অছাস্তি থোকে বৈষ্ণব মণ্ডলী । কিশোর বদন জোত পড়মাছ গাল ॥ 


আনন্দ বদনে হাঁরনাম রাঁট। প্রবেশিলে ক্ষেত্র মধ্য শচীচন্দ্ু সেটি ॥ 
পূর্ণচন্দ্র রুপ যার অকপট ভাব । দশ্ড কমণ্ডলু শোভা অটই স্বভাব ॥ 
1কশোর সমান মধ,হস চহটই। রাধা রাধা নাম রি সুমধুরে গাই ॥ 
আলে নদীআ শশী দ্বাদশী তিথির । সেহুদিন গুরুবার অটইি সার ॥. 
সকলে গঁমিলে নব যুবা দরশনে । দর্শনে পরই শ্রাণ নয়নে বা মনে ॥ 


ঢাল ঢাল শ্রামন্দিরে প্রবেশ হোইলে। হরিবোল শবদরে রক্ধাণ্ড কাম্পলে ॥ 

সোহ যে গৌরাপ্গ প্রভু দরশন হৈলা। যে লাভয়। জনমকু সুকৃত ভাঁজলা ॥ 
অপ্রকট লীল।ম।ন মুখরে বখ।ণি । গলেক গউপচন্দ্র নামাবণা শশণ ॥ 

সকলে এমন্ত ব।ণী কর্ণরে শাাণলে । আপণ। দিনু জাতক বড়ই মাঁণলে ॥ 

ভোগ মণ্ডপ গৃহরত প্রমাদ পাইলে । বেড়ারে যোগ মূরাঁত গাছে বিজে হেলে ॥ 
দরশন পাই সর্বে হোইলে আকুল । দণ্ভীমানে বোইলে এ বাতুল বাচাল ॥ 
এমস্তে কেতেক 'দিন এ পরি গলা । ক্ষেত্র তেজ্যা কার নবথাত দাঁক্ষণে গাঁমলা ॥৮ 


রাজা দাঁক্ষণ থেকে ফিরে শ্রীক্ষেত্রে এলেন ।-- 
“এ দেব দূরললভ সেবা নপ যে করই। এ [নমন্তে আসিলেক ঘোঁণণ বধেই ॥7 


সপ পপ 


১. চৈত্র মাসে নয়, ফাল্গুনে পুরীতে এসেছিলেন মহাপ্রভু । মহাভাব প্রকাশের এই অংশটি 
সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। প্রভাত মুখোপাধায় লিখেছেন, মহীভাব প্রকাশে প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে। বলা 
হয়েছে দে, শ্রীচৈতন্ত সন্রাাসগ্রহণের পর ৯১৮ সালে পুরীতে প্রবেশ করলেন। ৯১৮ বছর (১৫১০-১৫১১ 
শ্র)। মুসলমান বিজয়ের পর আর কেউ এই লাইনগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন 


(শ্রীচৈতন্তাউক, পৃ. ৫৪) 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৯৫ 


এই সময় রাজা শুনলেন নবাঁন সন্ন্যাসীর কথা । রাজা শুনে চমকিত হলেন, 
বললেন, 'আমি ত পানের মূখে তাঁর কথা শুনোছলাম 1 


«এ সময়ে শৃশিলেক সম্ন্যাসীর গাত। সর্বদা কৃষ্ণরসরে যার থাই মাত ॥ 
তাহার সকল গাথা লেগকা বখাণিলা । নবধীন সন্নাসগ দেব এীথ আ'সাথলা ॥ 
'তড়উ আি পাঁড়লা পাঞ্জিমান বাঁড়। কুমার বৈরাগী এক আসাথলা মাঁড় ॥ 
ভকত মণ্ডল তাহা সঙ্গে আপসাথিলা । পরম ঈশবর দেখি দক্ষিণাই গলা ॥ 
কুঞ্জমঠে প্রভু সেহু করিলা আম্ছান। এ বিষয়ে মহাশ্রম হেউ অবধান ॥ * 
শুণি দিব্যন্প এহু চমাকিত হেলা । আস্তে তাহার বিষয় পান্রঠ* শণলা ॥ 
রাজা প্রতাপরদ্র রামানন্দের মুখেও শুনোছিলেন নবীন যাঁতির কথা । এখন তাঁকে 
দেখবেন স্থির করলেন। প্রতাপরদ্রের মুখে কবি এখানে যে গৌর বন্দনা শুৃনিয়েছেন 
'তা রাজার পরবতাঁকালের রচনা অথবা কধি কর্তৃক অরো'িত মনে হয় ।-_ 


সেহ অটে শ্রীগৌরাঙ্গ পরম ভকঙ । জগন্নাথ প্রধান - : ॥ 

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ শচীমাতার দুলাল । সে প্রাণ গৌরাঙ্গ জগল্লাথর বাল ॥ 

সে প্রাণ গৌরঙ্গ অটে মধুর মূর্তি । সে প্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে আছি জগজ্জোতি ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পাদে নটবর ঠাণ। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে ভ্রজের কাছেণ ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ নবাতি অবতার ॥ সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ রাধা অংশে সুকুমার ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ গলে তুলসীর মালা । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ নানা হজ্জো অনর্গলা ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ সব্বজ্ঞানর আকর। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ গোড়নন্দ্রনা ॥ 

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ লক্ষমীদেবীর নায়ক । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ সর্ব শাস্তর বিবেক ॥ 
সে প্রণ গোরাঙ্গ ঠারে সবজ্ঞান ঠুল। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ লীন থাএ আঁদমূল ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ রঙ্গাধরকু দেখিলে । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ মধুহাস নিরেখিলে ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পৃণচিন্দ্র সম মুখ । সেপ্রাণ গৌনাঙ্গ শোভা ভুবন সুখ ॥ 
সেমান যে নরনে্র বারে নিরেখই । জন্ম জন্মন্তর দুঃখ তাহার 'লিভই ॥ 
এমস্ত মাহমা তার চৈতন্য ঠাকুর । অটই যোগ্ীন্দ্র সেহু মোদনীখণ্ডর ॥ 

রায় রামানন্দ মুখু নৃপ শুনাথিলে । নবীন ধাতিকু বারে ভেটাব চিন্তলে ॥ 


ভ।রত পর্যটন করে পরাতে প্রত্যাবর্তন করলেন শ্রীচৈতন্য । ইতোমধো রায় 
রামানন্দ শ্রীগোরাঙ্গের সেবক হয়েছেন । রামানন্দ বালকৃষের উপাসক- মাধবেন্দ্পুরীও 
বালগোপালের উপাসক ছিলেন । বলা হয়েছে রায় রামানন্দের ছিল দাসভাব। 
আবার “জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে মধুর রসই প্রধান। অর্থাৎ বালগোপালকেন্দ্রি 
বাংসল্যের সঙ্গে দাসা ও মাধনর্যরসের সহাবস্থান এখানে লক্ষ্য করা ধায়। যাই হোক, 
রায় রামানন্দ ঠিক করলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটাবেন । 


দৈবকালে সেহ্‌ যাতি শ্রক্ষেত্ প্রবেশ । হোইলেক শ্রীগুশ্ডিচা ঘান্রা সমাবেশ ॥ 
এঠাবে শ্রীগৌরাঙ্গর নাম প্রকাশিলা ! সেমান শ্রীরায় রামানন্দ যে শুণিলা ॥ 
ভবানন্দ করণর সেহ যে সম্তাঁত। বেপ্টপুর গ্রাম সার তাহার ভোগাতি ॥ 


সোঁহ অটে পৰ্রপান্র ( পাটপান্র উব.অ. ) প্রতাপরদূদুর ৷ মান্রক অটই ভন্ত ভাব নিরন্তর ॥ 


৯৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতনা 


সদা কৃষ্করসে তার রহিথাই মাত। সদা বালকৃণ প্রেমে জ্ঞান মিশ্রা ভন্তি ॥ 
পরম কৃষঙ্কু সেহ করই ভাবনা । সদা সেবা দ্াসভাবে তাহার চেতনা ! 

তা অনুজ গোপাীনাথ সে নোহে তাজন । তাহ সঙ্গে নোহে' ভাব সদাকৃকে মন ॥ 

কৃ লয় লবে লবে বাদি হেলা যহ*। রাজকার্ধয গলা তার সর্ব হেলে শচী সাহ* ॥ 
শচীর দুলাল পাদে সেবক হোইলা । নৃপকু ভেটাইব বোলি বড় পণ কলা ॥ 


তদনুসারে রামানন্দ প্রতাপরদৃদ্রকে প্রভুর সামনে নিয়ে এলেন-প্রতাপ নরেশ ছামু 
কলা নেলা।' এবং “সে নপতি ভকতিরে হোইথিলা ভোল । সর্বদা মাত তার 
চৈতন্য ঠাকুর? ॥ 


এরপর আবার ভাবপ্রকাশ প্রসঙ্গ ৷ রায় রামানন্দ চৈতন্যের প্রশান্ত করে জগন্নাথ তত্ব 
শুনতে চাইলেন ।-- 


“বোইলে পরম গুরু শুণাীস মো বাণী । আপণ ত যোগীমানঞ্কর 'শরোমাণি ॥ 


আপণ ত নদীআর পূর্ণতম শশী । আপণ ত স্বয়ং অট পূর্ণ ভ্রহ্ধরাশি ॥ 
আপণ ত স্বয়ং রাধা অঙ্গ অবতার । আপণ ত সর্বজ্ঞান ভণ্ডারর সার ॥ 

করুণা কর হে প্রভু বারে মো সন্দেহ। ফেড়ন্তু য়ে মহাপ্রভু যাউ মো সন্দেহ ॥ 
কেবল তত্বর্পরে জাণিবাকু ইচ্ছা । তেণ? জগন্াথতত্ব প্রভু কলি পুচ্ছা ॥-" 
এহাত সাক্ষাতরে আস্তে দেখি অছই*। নত্যকালে দুই জ্যোতি হেলা ছুআঁ ছুই" & 
নলধবল মূরাঁতি একা অঙ্গ হেলা । যুগল পরম জ্যোতি তহ* প্রকাশিলা ॥ 
আপণঞ্ক শ্রীমুখরু সর্ব ভন্তগণ । শুণিবেক গুড়বাণী পশাঁছ শরণ ॥ " 

এমস্ত মধুর গীঁর রামানন্দ রায় । ভাষণ শরণ গলা প্রভু পদ্ম পায় ॥ 


প্রভু যে তাহাকু ধার কোলে উঠাইলে । নয়নু লোতক ধারা পোছি বসাইলে ॥” 
মহাপ্রভু বললেন-_ 


“যে বা জগন্নাথ সেহ] ব্রজেন্দ্রন্দন ॥ 'িচ্ছই ভেদ সো বে নাহ ভন্তগণ |," 
কহনই খাশ্টআ লিখছেন-_ 


'এমস্ত ষে কথাসার প্রভূ বখাণিলা । ভাষা প্রবন্ধরে তাহা অধম লোখিলা ॥ 
শুণাঁস হে ভন্তগণ কার স্থির মন । যে কথা শিবা পাই* মুন এ ভাজন'॥' 


প্রভু বর্ণিত সেই কথাসার' হল এই--“ক মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় গিয়ে বাজা "হয়ে 
বসলেন। রুক্মিণী আদি রাণশদের পেয়ে ফোগেশ্বরী রাধাকে তান ভুলে গেলেন ॥ 
1কন্তু সেই প্রেমময়ী কিশোরীকে কে ত্যাগ করতে পারে 2 অনা পুরঃষের-রতি যে 
তাঁকে নিয়েই ৷ দ্বারকার বনকে তাঁর মনে হয় বৃন্দাবন । বংশীধারা হয়ে তান "মনে 
মনে গোপাঁদের স্মরণ করেন । লাঁলতাদ্ি অন্ট সখা সেখানে চলে আসেন । তাঁদের 
নিয়ে সেখানে রাসরচনা করেন দ্বারকাপাঁত। অমের় রজনী মধুময় হয়ে ওঠে । সেই 
গপ্তরাস ক্রীড়ায় নিমগ্ন হন গোপীনাথ ।-' 


রাজদণ্ড ধার সেহহ প্রজের নন্দন । আনন্দে পালথান্ত ঘারকার জন ॥ 
রাধা আজি যোগেশ্বরা মনে ন ভালিলে । রুকমণী আদি নারাকু রাজেন্দ্র রাহলে 
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পূর্বরহ শ্দরণিল ত হে রাধা ভাবর্পাঁ। কেমনে তোঁজলে তাকু পরব্র্ধা রু্পণী ॥ 
প্রেমময়ী কিশোরাঁঞ্কু পারে কেবা তোঁজ । অনা পুরুষ রাঁত তাহাকুত হেজি ॥ 


যেবে সৌহ প্রেমভাব স্মরণ করন্তি। বন্দাবন বোলি সেথি আসই ত ভ্রান্তি ॥ 
আদি দ্বারকারে পাই বনরে ভ্রম্তি | বংশী ধরণ গোপবীজ্কু মনরে স্মরাস্তি ॥ 
লাঁলতাঁদ অন্ট সখী মেলীস্ত তক্ষণ । রাহাস রচাস্তি তহি" নপ নারায়ণ ॥ 
মধুময় হোইথাএ অমেয় রজনী । ক্লীড়ারে মজ্জন্তি প্রভু গোপণগণ প্লেনি ॥ 
সে ঠাবে সবল গোপা ক্খড়া আচরান্তি। নবাঁকশোর বদন ফুলরে সজান্তি ॥ 

এমস্ত গুপ্ত রাহাস রচন্তিটি হরি । কেতে বা পারিবি মূ মুই'বা বিস্তারি ॥ 


একাদন ললতা বললেন, "হে গোপীজীবন, আমাদের তোমার রাজেন্দ্ররপ 
দেখাও ! কৃষ্ণ মধুর হেসে গোপাঁদের দ্বারকানাথ রূপ দেখালেন । কবি বলছেন, 
“ভান্তর মূল হল ভাব, ভাব ভন্তগুরব, ভাবে হিম মহামের; পর্যন্ত টলে যায়” ।__ 


“ভাবহি* ভকত মূল ভাব ভন্তগুর:। ভাবরে টলই গসনা হিম মহামেরহ ॥ 
এই প্রেমভান্তর ক্লীঁড়ার পব দ্বারকাপাতি দ্বারকার প্রাসাদে ফিরে গেলেন । 
'রুকি্ণী সত্যভামা যে সেবা আচরিলে। আপণে রাজকার্যযকু সুধার লগিলে ॥' 


কিন্তু রাজকার্ষের মধোও রাধাকে ভুলতে পারেন না তিনি ।_+ 
“ভাবরে মঞ্জিণ হরি থান্ত সবুকালে । ভাবরৃপী রাধানাম হ্ৃদ্পটে ভালে' ॥ 
একদিন রুকিত্রণী সত্যভামার সমক্ষেই তিনি “রাধা” বলে ডেকে উঠলেন ।-_ 


“এমন্ত চিৎকার শাণি দ্বাকার রাণী । বোইলে প্রভু এ কিস বিপরাত বাণ ॥ 


আপণ ত সর্বজ্ঞ যে সকলজার্ণান্ত।  আপণ ত ব্রদ্ধা্ডর সকল সজস্তি ॥ 
আপণ যে লোকমতে অণীতি কারলে । পরনারা নাম মুখে কেমন্তে ধারলে ॥ 
অবর চরণ দাসী পাশে নিরন্তর | খটণী কালরে প্রভূ এ কেউ বেভার ॥ 


প্রাণনাথ, আমাদের মনের সন্দেহ মোচন করুন, রাধা নামে কে সেই নারাঁ, কে সেই 
ভন্তরাজ যাকে আপনি স্মরণ করলেন ।-- 
'রাধা নামে আছি যেবা কেউ সৌহ নার ॥ কেবা সেহু ভন্তরাজ থিলা বা সমার॥ 

এ কথা শুনে প্রভু চিন্তামাণ বললেন, “এ বড় গোপন কথা | তা ছাড়া, আমার কথা 
নিজমুখে বলা অশোভন । তোমরা, বৃন্দাবতা নামে যে নারাঁরত্ব আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা 
কর, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন ।” 

“এমন্ত বচন শাণি প্রভু িন্তামাণ |... 

বৃন্দাবতী নামে ছস্তি যেউ* নারীমণি । তাহাকু পচার সে যে কহিব বখাশি ॥ 
আন মুখে আভা কথা নৃহই শোভন । পণ এ কথা অটই অতাঁব গোপন ॥ 

কৃষের দুই রানী তখন বন্দার কাছে গেলেন । তাঁদের কথা শ্দনে বৃন্দা চোখের 
জলে ভাসতে ভাসতে বললেন, পৃতাঁন কৃফদেহের সার, জগতের জ্যোতি, সে গড় কথা 
কি করে বলব, রাধা নাম উচ্চারণ করলেই কৃ এখানে চলে আসবেন । সে গুঢ়কথা 
শুনতে চাও তো যোগমারী সৃভন্রাকে ডাক ; তিনি দুল্লার আগলাবেন, কৃফ বলরামকে 

ভা. সা. চৈ._-৭ 
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ভিতরে ঢুকতে দেবেন না। সেইমত করা হল। বন্দা রাধাতত্ব ব্যাখা করলেন । 
রোহিণী মহাভাবময় কৃষের মহিমা ব্যাখ্যান করলেন ।-_- 


এমন্ত শ্রীকৃষ্ণ যহ* অন্তর হোইলে। দুই রাণণ যাই বন্দা পাশরে মিলিলে ॥ 
করমোঁড় বোইলে যে আপন্ন ভ।বরে । আত্তর সন্দেহমান ফোঁড়বু হৃদরে ॥ 

কেবা অটে রাধা সে বা কে দেশ কুমারী । কেমন্ত গুণ তাহার নেলা নাথে কিণি ॥ 
সর্বদা ত রাধাভাবে শ্রীহরি ব্যাকুল। তাহাগ্কর পাঁরচয় নেইণ সম্ভাল ॥ 

এমস্তে বৃন্দা মে সধীরে শাণিলে | নয়নরু লোতক যে বাঁস গড়াইলে ॥ 
বোইলে আচ্ছা কথাকু বলাইল মাত। যাহা কৃফ দেহ সার জগতর জ্যোতি ॥ 
যাহা আত গড়ে কথা কেমস্তে কহিবি। কৃষ্ণঙকর মনকু ত উচাট করবি ॥ 

রাধানাম যাঁহ* তাঁহ* উচ্চারণ হোই । কৃষ্ণ নিশ্চে প্রবেশিবে আসি শঘু তহি* ॥ 
কেমন্তে কাঁহশীব মুহি* তাহাকুহি তেবে। দ্বারকা ঈ*বর অ।1স এাঁথ প্রবেশিবে ॥ 


এ গ্‌ঢ় বচন যেবে শ্াঁণবাকু বর । যোগমায়ী সুভদ্রাগক ডকাঅ সত্বর ॥ 

যোগমায়া সুভদ্রা যে দ্বার আগোিবে । কৃষ্ণরাম মানঙক যে ভিতরে ন দেবে ॥ 
মায়া একা মায়াধর বোধিবাকু ক্ষম । তেবে রাধা কৃষ্ণ কথা কহিবাকু ক্ষম ॥ 
সোঁহমতি সকল যে কলে মহারাণণী । রাধা তত্ব কাঁহলে বৃন্দা যে বখাণা ॥ 


সুভন্রা প্রাতিহারণী প্রায়েক বসলে । সকলে নে গ্‌ঢ়তত্ত মানগুকু শঁণলে ॥ 
রোহিণণ ক'হলে রাধা তত্মান গণ । ভাব ভাবময় কৃষ্ণ মহিমা বখাণি ॥ 


এখানেই “মহাভাব প্রকাশ'-এর খণ্ডিত পৃথির সমাপ্তি। 


॥মাথব রথ ? চৈতগ্যবিলাস ॥ 


চৈতনাবিলাস' প্রণেতা মাধবকেও কহাই খুষ্টিমার মত শ্রীচেতন্যের সমসাময়িক 
বলে অনুমান করা হয় । চৈতন্য বিলাস' পাঁথ সম্পর্কে ড. িমানাবহারী মজুমদার 
'লিখেছেন--“১৯২৩ থাস্টাব্দে আমি পরার মাকণ্ডেশবর সাহীর আধিবাসা দূগচিরণ 
জগদ্দেব রায়ের গৃহে ীঁড়য়া ভাষায় 'লাখত মাধবের চৈতনা বিলাসের একখানি পথ 
পাই। ইহারা রাধাকাস্ত মঠের শিষ্য । দৃগাবাবৃব মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতা 
নামে একজন বৈষবীর নিকট দীক্ষা লন এবং এই গ্রন্থ পান। শ্রীমতী মাতার অপর 
শিব্যা রাধা মাতার নিকট “চৈতনা বিলাসের' একখানি প্রাচীন পথ ছিল দেখিয়া- 
ছিলাম। আমি ১৩৩০ সালেব সাহিত্য পাররষৎ পাত্রকার চতুর্থ সংখ্যায় “উৎকলে 
নবাবচ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পথ” নামক প্রবন্ধে এই গ্রন্হের পাঁরচয় ই ॥ সম্প্রাত 
, প্রাচী অনুসন্ধান সাঁমাত' হইতে প্রকাশ কারবার জন্য আমার সংগৃহীত পাথখানি 
"রায় সাহেব অধ্যাপক আর্তবল্পভ মহান্তি মহাশয় কটকে লইয়া গিয়াছেন।” (চৈতন্য 
চঁরতের উপাদান, প্‌. ২৭৪) 


াঁড়মা সাহত্যর মধ্যপর্ব* (১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ) গ্রন্ছে শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি 
1লখেছেন-_“এাঁহ কাব্গ্রন্ছটি অধুনা দষ্প্রাপ্যা'''মৎ এ গ্রন্টি পাঠ কারবার সুযোগ 
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পাই নাহি” । শ্রীমহান্তি চৈতনা চঁরিতের উপাদান গ্রন্হের বিবরণ অবলম্বনে 
লিখেছেন-_শ্রীচৈতনোর সমসামীয়িক উৎকলীয় শুদ্ধা ভাস্তবাদী বৈষফব কাবা ও 
গ্রন্থাবলীর একটি লক্ষণীয় বিশেবত্ব এই যে, গ্রন্থ বার্ণত বিষয়বস্তু, তত্ত ও তথা, 
শ্রীচৈেতনোর নিকট শুনে উৎকল ভাষা বা ওাঁড়আা ভাষায় 'লাপবদ্ধ করা হল বলে 
জানানো হয় । কহ্ণই খুশ্টিআার 'মহাভাব প্রকাশে এ কথা আছে। মাধব পটুনায়ক 
“চৈতন্য বিলাপ" গ্রন্হের শেষে লিখেছেন- 


“যেতে চরিত গৌরর  ব্রন্ধা শিবে অগোচর 
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ । 
তাহাগুক ভাষার মহ  উত্কল ভাষারে যাহ 
কহিলি প্রভু সন্নাস রসাঁবলাস। 
সাধূজনে ন ঘেন ও 
কহই মাধব তুস্ত পাদরে আশ ।”- দশম ছান্দ 


এরপর শ্রীমহাঁন্ত লিখেছেন, “ড. বিমানাবহারী মজুমদার অনুমান করেছেন এখানে 
উল্লেখিত ঠাকুর শব্দে মাধবের গুরু গদাধর পঁণ্ডিতই উীদ্দন্ট। গুরুকে ঠাকুর 
বলে আঁভাঁহত করা অবশ্য বৈষ্ণবীয় এাতহ্য সম্মত। অপর পক্ষে মাধব স্বয়ং 

শ্রীচৈতন্যের কাছেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ব শুনে থাকতে পারেন ।৮ 
[ ওঁড়আ সাহিত্যর মধ্যপর্ব, ৩য় সং, পরিশিম্ট ১] 


ড. 'বিমানাবহারীঁ মজুমদায় লিখেছেন-_-“চৈতনা 'বিলাসের গ্রন্থকারের নাম মাধব । 
[তান নিজের কোন পাঁরচয় দেন নাই । তবে তাহার গুরু যে গদাধর সে কথা 
বলিয়াছেন; যথা-- 


“সে হ শ্রীচৈতনাকথা 'কাঁছাহ বার্ণাব। 

এহ মনকু মোহর সুফল কাঁরাঁব যে ॥ 

বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর | 

সে পা কমলে চিন্ত রহ মাধবর ॥ প্রথম ছান্দ, ৪৬-৪৮ 


িনখানি বৈষ্ণব-বন্দনাতেই ( দেবকী নন্দন, দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাস ও শ্রীজীব 
গোস্বামীর লেখা ) মাধব পট্টনায়ক নামে একজন ভভ্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা 
হইতে বুঝা যায় যে এ নামের একজন ভন্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও 
ভন্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ কাঁরয্লাছিলেন ।.."মাধবের গুরু গদাধর 
পাণ্ডত গোস্বামী হইতে পারেন, কেননা গ্রম্থশেষে মাধব বাঁলতেছেন যে, তিনি ঠাকুরের 
শ্রীমখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই উড়িয়া ভাষায় ভাষান্তারত করিয়া বলিতেছেন ; 
ধথা"-- 

'""তাহাঙ্ক ভাষার মহা উৎকল ভাষারে শাহ 
কহিলি প্রভু সম্ব্যাস রসবিলাস ॥"*' 


মাধবের ঠাকুর নিশ্চন্লই বাঙ্গালী ছিলেন ; তাহা না হইলে ভাষান্তারত করার কথা 


১০০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রাচৈতন্য 


উঠেনা। গদাধর পণ্ডিত গোঁসাইয়ের নিকট যা মাধব কোন কথা শুনিয়া তাহার 
আবিকল অনহবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা খুবই প্রামাণিক হয় । 

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ এরপও হইতে পারে যে লোচনদাস ঠাকুর বাঙ্গালা 
ভাবায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মাধব ডীঁড়য্না ভাষায় অনুবাদ করিলেন । 
এরূপ অনুমানের কারণ এই যে চৈতন্য বিলাসের' দশটি ছান্দের মধ্যে প্রথম ও শেষ 
ছান্দ ব্যতাঁত অপর আটা ছান্দের সহিত লোচনের চৈতন্য মঙ্গলের_ মধ্যখণ্ডে নবদ্ধীপে 
কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিপূরে অদ্বৈতৈর গৃহ হইতে 
শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রা পর্যস্ত-_বর্ণনার ভাব ও ভাষার সহিত মাধবের চৈতন্য 
বিলাসের অনেক মিল আছে ।” [ চৈতন্য চাঁরতের উপাদান, পৃ. ২৭৪-৫ ] 


আবার বিপরীত প্রকার অনুমানও তিনি করেছেন যে, “লোচনদাস মাধবের গ্রল্থকে 
অবলম্বন কারয়া চৈতনা মঙ্গলের শ্রীচৈতন্যের সন্যাস-সম্পাকর্তি ঘটনা বর্ণনা 
করিয়াছেন.” (চৈ. চ*উ. পৃ. ২৮৩)। এ অনুমান অগ্রাহা করে প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--“তাঁর চৈতন্য মঙ্গলের আগে লেখা সংস্কৃত ও বাঙলা 
প্থগ্ীলর উপর নির্ভর না করে লোচনদাস কেন মাধব দাসের ওঁড়য়া পর্থ অবলম্বন 
করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। লোচনদাস বারম্বার মুরারিগপ্তের নিকট ঝণ স্বীকার 
করেছেন। তিনি চৈতন্য মঙ্গলে কোথাও মাধবদাসের নাম করেন ন।” 

[ শ্রীচৈতন্যান্টক, পৃ. ৫৪] 

ড. ?বমানবিহারী মজুমদার অবশ্য 'লিখোছলেন--ইহা অনুমান মান । এ সম্বন্ধে 
স্ছির 'সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে দঢ়তর প্রমাণ আবশ্যক ।” [ চৈ. চ. উ., পৃ. ২৮৪] 

মাধব ও লোচন কে কার অননবাদক, এ বিষয়ে আমরা একটি তথ্যের উল্লেখ করব । 
মাধবের চৈতন্য বিলাসের দ্যাট তালপন্র পথ বর্তমানে ভুবনেশবরে 9680 14855017 
ভবনের প্াথশালায় রক্ষিত আছে। 'মিউাঁজরামের কউরেটর শ্রীনীলমাঁণ মিশ্র তাঁর 
44 10250710072 ০71919282০1 01204 14974567105 গ্রন্হের অন্টম খন্ডে এই 
পাথ দর্নাটর পরিচয় দিয়েছেন। 0.1/616 (০) সংখ্যক পার্থট গঞজাম জেলার 
ধারাকোটে পাওয়া গেছে । পর্নসংখ্যা ৩৩, দুপিঠে দুই থেকে চার পংস্তি করে লেখা । 
লাপকাল আনুমানিক অঞ্টাদশ শতাব্দী । পাথর দশা খুব ভালো নয়। 
0.1,/945 (4) সংখ্যক প্যা্থাট পাওয়া গেছে পুরী জেলার আলাসানা থেকে । 
গলাঁপকারের নাম কৃত্তিবাস। পরসংখ্যা ২৭, দৃপঠে চার থেকে পচ পংন্তি করে 
লেখা । অন্যান্য বিবরণ পূর্ব । 

[বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 9.71/616 (০) সংখ্যক প্যাথতে গ্রন্ছের শেষে 
কাব 'লিখেছেন-_ 


“যেতে চারত গউর শিব আদ অগোচর 
ঠাকুর লোচন এহা কলে প্রকাশ । 
তাহাঙ্ক ভাষারে মাহ*  ভন্ত উৎসলরে সেহি 

কাহিলি প্রভুর সম্্যাসর বিলাস ।” 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১০১ 


এই পাঠান্তর প্রামাণিক হলে মাধব লোচনের অনুবতাঁঁ। ড. বিমানাবহারী দন্ট 
'পুথিতে আছে “তাহাত্ক ভাষারহ”, এই প্নাথতে আছে 'তাহাঙ্ক ভাষারে' । প্রথম 
পাঠের অর্থ “তাঁর ভাষা থেকেঃ দ্বিতীয় পাঠের অর্থ 'তাঁর ভাষাতে । অথধি প্রথম 
পাঠের অর্থ “তার ভাষা থেকে অনহবাদ করলাম', কিন্তু দ্বিতীয় পাঠের অথ" ত্তাঁর 
ভাষায় ( তাঁর বন্তব্য অনুসরণ করে ) বললাম প্রভুর সন্ব্যাসলীলা” ৷ যাই হোক, উভয় 
ক্ষেত্রেই স্বীকার্য, লোচনের চৈতন্য মঙ্গলই মাধবের গ্রন্হের আদর্শ ৷ 


মাধবের পদবী কি ছিল 2 ড. বিমানাবহারী মজুমদার তিনখানি বৈফব"' বন্দনায় 
“মাধব পট্রনায়ক' নামটি পেয়েছেন । তাঁর অনুমান চৈতন্য 'বিলাসের গ্রম্থকার মাধব 
পট্ুনায়ক ॥। কিন্তু 0.1./6109 0) সংখ্যক পদীথতে কবি নিজের পদবাঁ লিখেছেন 
বথ' । 


কিলিষ্‌গে পীঁতবর্ণ অবতার কল 
সাধু্কু তারিবা পাই* য়ে রূপ ধইল ষে। 
তুঙ্ধার চরিত 'বি'ছি বার্ণাব মু গাঁতে 
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিত্তে যে। 


কহই মাধব রথ কাঁরঞ্া রোদন 
সম্ভত ঈ*বর সে শচীর নন্দন । 


১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশবরে 5,81৩ 14০৩ ভবনে পণ্ডিত 
নীলমাঁণ মিশ্রের সঙ্গে বমান লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তখন এ প্রসঙ্গে মিশ্র মহাশয় 
জানান, “ড. বিমানাবহারী মজুমদার চৈতন্য বিলাসের গ্রন্হকারের 'পট্রনায়ক' পদবা 
কোথায় পেলেন বোঝা যাচ্ছে না, গ্রন্হ মধ্যে সপ পদবী বার্জত উল্লেখ এবং একটি 
চ্ছলে “রথ” পদবাঁর উল্লেখ আছে । 91219 715617-এর পাঁথশালার ০20919896 
অনুসারে আমরা কবির “রথ” পদবী গ্রহণযোগ্য বলে মনে কার । 


মাধব রথ তাঁর ন্থরচনায় লোচন দাস ঠাকুরের অনুবতাঁ হলে “চৈতন্য 'বিলাস' 
লোচনের চৈতন্য মঙ্গলে'র পরবর্তাঁ অর্থাৎ ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবতাঁ রচ্না (চৈ. চ. উ., 
পৃ. ২৫২)। মাধবের গুব গদ্ধাধর ? লোচনের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর, কিন্তু 
লোচন নরহরি গদাধর উভয়েরই বিশেষ অনুগত-_“জয় নরহত্র গদাধর প্রাণনাথ | 
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃন্টিপাত ॥” (চৈতন্য মঙ্গল, সূত্রথণ্ড )। সূতরাং মাধব ও 
লোচনের মধ জজ ও ভাবাবনিময় খুবই সম্ভব । মাধবের গ্রন্থে লোচনের 
অনবর্তিতাও সম্ভব । 


কিন্তু ড. বিমানবিহারণী মজুমদার পুরণ মার্কপ্ডেশ্বর সাহার শ্রীযুক্ত দৃগচিরণ 
জগদ্দেব রায়ের বাড়ীতে চৈতন্য বিলাসের যে পৃ্থট দেখোছলেন, সেই পাথর ঠাকুর 
শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ'_পাঠাঁট যাঁদ প্রামাণিক হয়, তা হলে উপাঁর-উন্ত 1সন্ধান্তগযাল 
সব পাঁরবার্তত হযে যাবে। এ বিষয়ে ড. বিমানাবহারী মজ;মদার বঙ্গীয় সাহত্য 


১০২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক আঁধবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন । 
এটি ১৩৩০ সনের সাহিত্য পাঁরষৎ পন্লিকার চতুর্থ সংখ্যায় (প্‌. ১২৭-১৪২) 
প্রকাশিত হয়। এই দু্প্রাপ্য প্রবন্ধের প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল £ 


“এ ঠাকুর শব্দের অর্থ যাঁদ গুরু ধরা যায় এবং উদ্ধত পদের অথ যাঁদ এরপ 
করা যায় যে, গদ্বাধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই 
কাব্যাকারে ডীঁড়ন্লা ভাষায় 'লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রম্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান 
হয়। | 


এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিয়ে 
লিখিতোছি :-_ 


১. শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন । তথা হইতে 
পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে থার্শ বৎসর কাল নশলাচলে বাস করিয়াছিলেন, 
সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন ।১ যেহেতু (ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভন্তগণ সঙ্গে নীলাচলেই বাস কারতে লাগিলেন,-- 
ইহা বালরাই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,__ 


ভকতঙকু ঘেনি সঙ্গে বণ্টান্ত ভাবতরঙ্গে 
তহঃ নেউাঁট আইলে শ্রীনীলাচলে। 
কৃষসখে বন্ান্ত দিন পরম হরষ ভন্ত জনছি মন ॥ 


(খ) নাীলাচলে অব্থানকারা শ্রীচৈতন্যকে আহবান করিলেই ভূমিকায় লিখিত 
নিম়োদ্ধত বাক্যের সঙ্গতি হয় 7৮ 
পতিত পাবন তুস্তে গোর অবতার । 
যুগে যুগে এীহরপে জনগ্কু নিস্তার যে ॥ 


(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্তমান 
কাল উল্লেখপূর্ক লেখা হইয়াছে-_ 


বন্দাবনে কার বাস ছাড় কুবাসনা । 
হারনাম গাঈ হর ধন্য তো রলনা যে॥ 
চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান । 
প্রকাশ কার অন্তি কাঁহ শাস্ মান যে ॥ 


২. গ্রন্থখানি যাঁদ শ্রীচৈতনোর পরবর্তীকালে লেখা হইত, তবে কোন-না-কোন 
পরবতাঁ মহাজনের বন্দনা থাঁকত। কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, 
সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মকুন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, 'বিষ্ুপ্রিয়া, 


১ আসাম-পর্বে আমর! দেখেছি, শ্রীচৈতম্ব ক্ন্দবশে অন্তত ছুবার গিয়েছিলেন--একবাব 
১৫১৫-য়, আবেকবার ১৫২৭-এ ; ১৫২৮ শ্রী্টাবে কামব্প গিয়ে ১৫২৯-এ নীলাচলে ফিরে আসার পরও 
মাধবের গ্রন্থ রচিত হতে পরে। 


ওঁড়আ পাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১০৩ 


হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্ষয, কেশবভারতখ__ এই কয়টি নাম ব্যতীত আর কোন নামের 
উল্লেখ নাই। কবির গূর্‌ যদ গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যাঁদ কেবলমান্ন 
গদাধরের শাখাভুন্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কাঁব তাঁহার সাক্ষাংগন্রুর বন্দনা করিতেন। 


৩. যাঁহাকে চোখের উপর সর্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান বলিয়া অন্তরে 
অন্তরে বিশ্বাস থাঁকিলেও, তাঁহার প্রতোক কার্যকে কৃষ্ণলীলার 'নান্ততে ওজন কাঁরয়া 
কৃফলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরার ও গোবিন্দ স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য 
কলাপ সন্দ্শন কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়াই বন্দাবনদাসের ন্যায় সব কুষফলালার 
উপমা টানেন নাই । কাব মাধব, ভূমিকায় শ্রীচৈতনাই শ্রীক্্, একথা বিলেও গ্রন্থের 
মধো সর্বনই শ্রীচৈতনাকে মানুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন-_তাঁহার অলৌকিক শান্ত বা 
কৃষলঈলাব সাঁহত তাঁহার কার্ষের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। 
চোখের উপর শ্রীচৈতনাকে না দোঁখলে, ধুধ তাঁহার সম্বন্ধখয় গ্রন্থাদি পাঁড়য়া 
তাঁহাকে সাধাবণ মানুবর্পে বর্ণনা'করা িছন কঠিন বালয়া মনে হয়। শ্রী বৃন্দাবন 
দাস, শ্রী লোচন দাস, শ্রী কৃষ্দাস কবিরাজ মহাশয় প্রভাতি তাহার জীবনী আলোচনায় 
যের্‌প সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবতাঁ লেখকের 
নিস্তার পাওয়া কিছু কঠিন বালয়াই মনে হয়। 


“তাহাঙ্ক ভাষার মুহি উতকল ভাষারে তাহ 
কহিলি প্রভু সব্্যাস রসবিলাস 1” 


এই পদের অর্থ যদ অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, 
তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । ঠাকুর শ্রীমূখে এহা 
কলে প্রকাশ'__এই পদের “ঠাকুর শ্রীমুখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া 
যাঁদ গ্রপ্থই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে ? 


বৈষব সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে ঠাকুর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
"বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচন দাস ঠাকুর । বন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বার্ণত 
সম্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে পারগলাছেন। লোচন দাস ঠাকুরের সাহত মাধবের 
গ্রঙ্খের বার্ণত বিষয়ের মিল আছে । সূতরাং এ “ঠাকুর শব্দ দ্বারা লোচনদাস 
সঞ হইতে পারেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপান্তি উপাচ্িত 
ছে। 


১. লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতৈ গণেশ, সরস্বতাঁ, 
হরগোরা প্রভৃতির ও নরহি সন্নকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে । মাধবের ভূমিকায় 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বালিয়া বন্দনা আছে ; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে 
নাই । মাধবের বন্দনাই বৈষবোচিত। তথ্যতাঁত মাধবের ভূমিকা, শ্রীমদ্ভাগবতের 
অননবাদ ও বৈষব দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আঁতি প্রসন্ন গম্ভীর হইয়াছে । 


২. লোচন দাস মুরারির 'চৈতন্যচারিত” অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা 
ভূমিকায় বলিয়াছেন । গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয্নাছেন। 


১০৪ ভারতীয় সাহিতো শ্রাচৈতন্য 


মাধবের গ্রন্থ যাঁদ অনুবাদ হইত, তাহা হইলে এ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ 
থাঁকত। মাধব মূর্খ নহেন-তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব 
ও ব্রধাসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতনা সম্বন্ধে 
কোন গ্রন্থ লেখা থাকলে, তাহা তিনি অবশাই উল্লেখ করিতেন। একমান্ত লোচনের 
নাম করিয়া অবসর গ্রহণ কারতেন না। বৈষ্ণব গ্রল্থকারগণ কখনও পরেব লেখা 'নজের 
বাঁলয়া চালাইয়া বার জন্য প্যগ্র হইতেন না। 


পৃবে'ই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রচ্ছে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আভাস জাছে, মাধবের 
মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই কাঁরয়্াছেন গোলোক, 
রূকিযিণণ ও ভগবানের কথাবাতা লইয়া ও যেখানেই পাঁরিয়াছেন _হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, 
রামলীল।র সঙ্গে শ্রীচৈতনালীলার মল কাঁরয়াছেন। লোচনের চৈতনা বেশ জানেন 
যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষপ্রেমে বিভোর যুবক । অথচ 
মাধব শ্রীচেতনোর কৃষ্ত্বে আবিনবাসী ছিলেন না । 


৩ লোকে স্বতন্দ গ্রন্থ লাঁখিতে হইলেই মঙ্গল।চরণ করিয়া থাকে 1 


তুন্তর চিত টোন: কারার বর্ণন। 
তেন? সুখ পাইবে এীথবে সাধূজন হে ॥ 


এর্‌প মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বাঁলবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন ১ 

৪, লোন শ্রচৈতন্যেন ৩৮ বৎসব বয়ঃ্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বিয়া 
জানা যায়। তিনি পরিণত বয়স্ক হইয়া গ্রন্থ 'লাখবেন ; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে 
আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষা তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যান্ত কতদূর 
সঙ্গত, তাহা সধাঁগণ বিবেচনা করিবেন । 


৫. মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশম ছন্দে লোচনের সবপেক্ষা সুন্দর 
কাঁবত্বময় পদগলি নাই; প্রবন্ধ বাহুলাভয়ে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার কাঁরলাম 
লা। 

৬. অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সাঁহত মাধবের বৈষম্য দেখা ঘায়,_ 

(ক) কেশবভারতাী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, এ কথা মুরারি, লেচন ও 
মাধব-_-তিনজনেই বলিয়াছেন, 'িস্তু লোচন একটি নৃতন কথা বাঁলিয়াছেন যে, বিশ্বস্ত 
শ্রীবাসকে একরাম্নি কেশব ভারতকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরাদিন প্রভাতে 
তাঁহাকে না দেখিয়া সন্্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন। 

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতাঁ যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, 
প্রহনাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতনা বলিলেন যে,__ 

“তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয় । সে কাবণে যথা তথা দেখ কৃষময় ॥” 

মাধবের চৈতন্যকে ভারতাঁ-_ 


'কহে অংশ স্বয়ং তুস্তে জগতে*বর । এ বাণ? শ্দনিন প্রভু হৃদকাতর ॥, 


গাঁড় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১০৫ 


শ্রীচৈতনাকে যখনই কেহ ভগ্গবান বলতেন, তখনই 'তান অতি সঙ্কুচিত হইয়া 
পাঁড়তেন । এ ম্থলেও তাহারই পরিচন্ন পাওয়া বাইতেছে । 


(খ) লোচনের গ্রন্ছে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,_ 
তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এাঁড়য্া । খাইব সংসার ব্যাঘে: সভারে ধরিয়া &' 


শ্রীচৈতন্য বাঁলিতেছেন-_ 
'আত্মসুখ লাগ তোরা মোরে দেও দুখ । কেমন পিরীতি কর? মোরে তোরা লোক ॥ 

শ্রীচৈতন্যকে ভন্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহয়াছিলেন। এীহক বা পারানক 
কোন স্বার্থের জন্য নহে । লোচন এ স্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া ছু রসভঙ্গ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্ছে এরূপ কথাবাতাঁ সম্বন্ধে 
গিছুই বলেন নাই। 

মাধবের চৈতন্য ভন্তগণের 'নকট প্রেম ও নম্রতার সাঁহত 'বদায় চাঁহতেছেন-_-সে 
বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হ্ুইয়া বলিতেছেন,__ 


“শুন সর্বজনে মোরে আশীষ কর । কৃষভন্তি হোই, দুঃখ পলাই দূর] 


(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবাঁ, নিমাই সন্ন্যাস কারবেন, এ কথা লো।কমুখে 
শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । অন্যানা সকল গ্রচ্ছ 
হইতে জানা যায় যে, সম্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ কয়েকটি ভত্ত ব্যতগত আর কেহই জানিতেন 
না। তাঁহাদের নিকট হইতে 'বিদায় লইয়াই 'নিমাই মায়ের নিকটে আসতেছিলেন, 
ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্যলোকের নিকট সন্ন্যাস সংকজ্প শনিবার অবসর কোথায় ? 


মাধব বর্ণনা কাঁরয়াছেন বে, শ্রচৈতন্য ভন্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া 
মায়ের নিকট নিজেই সম্যাসের কথা বুঝাইয়া বাঁলতে আসলেন । মাতা এ কথা 
শুনিয়া কাঁদয়া আকুল হইলেন । এই চিন কেমন স্বাভাঁবক! মাইয়ের মধুর 
চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয় । 


লোচনের নিমাই শচীর ব্রদ্দন দেখিয়া বাঁলতেছেন, 


অন্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। ,. মিছা কাজে দুখ চিত্তে কর কিকারণ॥ 
বারে বারে কহি' তারে নাহি অবধান। 'মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ আভিমান ॥ 
আসন্ন পু্-বিরহ কাতরা জননীর প্রাত এর্‌প বাণ একটু রূঢ় শুনায় না কি ? 
শচার ব্লন্দন শুনিয়া মাধবের চৈতন্যের উীন্ত অন্যরুপ,_ 


“বেল বেল: সৃত বদন 'নিরোখি, জননী করস্তি রোদন । 
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাঞ্কু কাঁহ ন পারাস্ত বচন ॥ 
( মাতাঙ্কু ) চহণ স্থকতে রহিলে 

কিছু বেল অন্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরমিিলে ॥ 
[মথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জণবন নরহিন বাই সত্বরে | 


১০৬ ভারতায় সাহিত্যে শ্রচৈওটীয 


যাকু বোলু সূত বন্ধ ইন্ট ভ্রাত, কেহ; ধিব তোর সঙ্গরে 
( ভো মাত) ন লভু 'বিঅর্থ কথারে, মো ঠারে মমতা কলা প্রায় 
কাঁর মমতা কর কৃষ্ণ ঠারে ॥ 


কেতে জন্মে মুহ তোহব জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভাঁগণা । 
কেতে জন্ম পশ মনহষ্য হেল নি এথক, 'চিতে শোক ভোঁল 
(ভো মাত) ॥ 


এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার 
আছেন, তাঁহার্দের মাতাই শচীদেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার, ইহা 
বলিয়াছেন । 


মাধবের বার্ণত শচীর বিলাপ অতি সুন্দৰ, অতি মর্মস্পশ'। শচাী 
বাঁলিতেছেন,__ 


গৌবদেহকু কোলরে বসাঈ মুখবে দিআস্ত চুদ্বন। 
মাথারে কুলিশ পকাঈ জাঁবন ছাড় িব? তুঁহ নন্দন ॥ (ভো সত) 


কে তোতে এহ7 শিক্ষা দেলা | 
কহ কহঃ তোর কঠিন শরীর ফাঁট যাঈত রহিলা ॥ 
তু মোর অন্ধর লউীড়, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জাঁব ॥ 
তোতে ন দেখ মু জীবন রাখিব এহা মোর দেহ সহব ॥ (ভো সত) 


- শচাঁ মা গোৌরাঙ্গকে কোলে বসিয়ে মুখ চুম্বন করে বললেন, "ওরে বাছা, আমার 
মাথায় বজাঘাত করে অ।মাকে মেরে যাবি তুই ? কেতোকে এ শিক্ষা দিল? তোর 
এ কথা বলতে বাঁধল না? তুই যে আমার অন্ধের যান্ট, গলার হার, চোখের মণি, 
প্রাণের প্রাণ । তোকে না দেখে আমি বেচে থাকব 'কি কবে_ প্রাণহীন দেহ কি বেচে 
থাকতে পারে ? 


রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপোরক্ষতা' বলিয়া যাঁহাদেব নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা 
এক উপোক্ষতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তিনি বিষুপ্রয়া 
দেবী । বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য হানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষ্লীলায় বিষ্ুপ্রিয়া 
দেবার স্থান নাই বালয়াই হউক, শ্রীচৈতন্য সন্বাস কাঁরয়া যাইবার পূর্বে বা পরে 
বষ্প্রয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্দাস কবিরাজ ও মুরারি গনপও 
ধবিষপ্রয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই । 


কাব লোচন দ্বাস, বাস ঘোব ও জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কিছনবর্ণনা করিয়াছেন । 
ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সবপেক্ষা বিস্তৃত । সন্গ্যাসের পূ্‌বররান্রে বিষ্ুপ্রিয়াকে 
1তাঁন বা 'কিরুপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 
দেখাইতোছ £__ 


লোচনের বিষ্ণপ্রয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন, 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতনা ১০৭ 


শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ বাত 
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি ॥ 

বড় প্রাত আশা ছিল নিজ দেহ সমার্পৰ 
এ নবযৌবনে দিবে হাত । 


ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন, নিমাইয়ের সন্্যাস করিয়া 
কাজ নাই। 


লোচনের বিক্ুপ্রিয়াকে নিমাই কোন রূপে সান্ত্বনা দিয়া 'বিলাসাদ দ্বারা তুষ্ট 
করিলেন । পরে শেষ রান্রতে বিষুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাস বিষয়ে 
কাতরে জিজ্ঞাস করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুরভুজ মূর্তি দেখাইয়া কথিত সানা 
করিলেন । আর মাধবের বিষ্ুপ্রয়ার বর্ণনা শৃনুন- একটু বড় হইলেও, ইহা 
কাব্যামোদীদের প্রণীত উৎপাদন কাঁরবে জানিয়া উদ্ধার কারতোছ,__ 


ছাদগদ হোঈ রামাবর । কাঁহ ন পারে কিছি উত্তর । 

পুন পুন গাটে রোদন করাস্ত। কান্ত পাদ নিবোশিণ শির হে ॥ ( সন্দরী ) 
বসাঈলে কান্ত কোলে আন। দুূতে আলিঙ্গন কলে পনি । 

বধূলি অধরে চুম্বন দেঈণ । প্লেহে করজ্তি মধূর বাণী যে ॥ (গৌরাঙ্গ ) 
আগ্ো ন মঞ্চ নয়ন আপ। মন্‌ ছাড় কঠোর সন্তাপ। 

দয়ানিধ তোর এসন দেখিণ। শর সন্ধূছি কুসমচাপরে ॥ ( সুন্দরী ) 
নানা মতরে উচাট কলে । গাঢ় রৃতিরে মন তোলে । 

তন? ঘর্মীবন্দু সুখাঈ বহন । মনিভূষণ মান খার্জলে সে ॥ (নাগর ) 
ষেউ অঙ্গ অতান্ত রুচির | তশহ লাগি সার্থ অলঙুকার । 

কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নহি । নব পণ ভুবনর রস ॥ (শ্রঅঙ্গ ) 

কাস্ত কোমল চরণ ধরি। কহে বিষুপপ্রিয়া মনোহারা । 

এহ কমল চরণে যাউাথব । খরা বরঘারে দণ্ড ধার হে ॥ (জীবন ) 
দীর্ঘ নীল কুণ্ণিত কুন্তল। িছি ন 'থিব শির কমল ॥ 

এমস্ত শোভাকু ধারিব তুত্তে। এহা দেখব নেত্রযুগল হে ॥ (সুন্দর ) 
দিব্য কুস্তল ন থিব কর্ণ। তৈল 'বিনু শরীর বিবর্ণ । 

ঘর তোঁজ যাঈ সন্ন্যাস মান । কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন ) 
তেজ দিবা সুঝাহ বসন । ডোর কৌপধীঁন 'পন্ধিব ধন। 

1ধক- ধিক প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে । ফাটি লাউ শরীর বহন হে ॥ ( জীবন ) 
যেবে মুই যোগাইলি নাহি। দ্রব্য কন্যা ত আছান্ত মহাঁ। 

যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হুঅ তুভে । প্রাণনাথ ! গৃহ ছাড় নাহি হে॥ (স্‌ন্দর 
সাত গর্ভ যাঈ'ছি মাতার । প্রাণ তোঁজবে তুন্ত বিধুর । 
তাওক ঠারে দয়া নোহিলা হনদরে । এবে কঠোর হেলে সংন্দণ হে ॥ (জীবন ) 
ধর্ম ন সাধি গৃহরে যাঈ। ঈহা কেউ পুরাণে পঢ়ঈ। 
অণ অপরাধী রমণী তেজিলে। জানি অহ ধরস হৈ হে ॥ 


শচণী হৃদয় লোহে পাষাণ । প্রাণ তেজিবে তুস্ত বিহীন ॥ 


১০৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


বৃদ্ধ মাতা ভাঁজাথবা কান্ত তোঁজ। পূণ্য মাণ লাঁভব সুজান হে ॥ (জীবন ) 
শিশুকাল যাহাথ্কর তুলে খেল? অছ নানা কুতুহলে 

সে সখামানঞ্কু দয়া ন বপিলা এহ? কোমল হুদ কমল হে ॥ ( সান্দর ) 

নদীয়ার নরনারী 'শিরে । বজু পকাঈ থিব হেলারে। 

কেতে পৌরুষ লাঁভব জগতে এহদ শিক্ষা দেলা কে তুস্তরে হে ॥ 

পুনঃ পুনঃ করাস্ত রোদন । কান্ত পদে বার আলিঙ্গন । 

যেবে 'যিব থিব মোতে সঙ্গে ঘোন যাঅ। ঘাঁটাথাব জানি তুস্ভ মন হে ॥ (জীবন) 


মাধবের দশম সর্গে বার্ণত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের "কান 
রূপ মিল নাই। লোচনের মাদ্রি গ্রন্ছ বোধহয় অসম্পর্ণ_ তাহাতে প্রতাপরহ্দ্রকে 
কৃপা করার পর, বিভাঁষণের সহিত শ্রীচৈওন্যের সাক্ষাৎ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। 
বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্হে এর্‌প অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল 
হইতে বজ্দাবনে গমন করিলেন এমং তথা হইতে নাঁলাচলে 'ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে 
ল।গিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্ছ শে কারয়াছেন ।” 


মাধব লোচন কে কার অনুবাদক--এ বিষয়ে ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন 
__প্খন্টীনাটখতে পার্থক্য থাকলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। 
কিন্তু মাধবের যণষ্ঠ, সপ্তম, অন্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সাঁহত 'মাঁলয়া যায় । 
কেবল ভাষা ও অক্ষরে মান্র ভেদ-_নাঁহলে ভাব ও ঘটনা আঁবিকল একরুপ । প্রথম 
পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পাড়িয়া দুইজন যে পৃথক কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু 
মধোর এই চারি সর্গ পড়িয়া এককে অপরের অনুবাদক বলিয়া,মনে হয়। লোচন 
মূরারির নিকট হইতে লইয়া 'লাঁখয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু যে কয়েকটী 
অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখার মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষন্ন 
মূরারির গ্রন্হে কিছুই নাই। এ বষয়ে তিনি মাধবের নিকট ধণী হইলেও হইতে 
পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্তেও, সত্যসত্যই লোচনের গ্রন্হু হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন । অথবা উভয়েই কতকগ্াল প্রচালত গীতি হইতে স্ব স্ব 
কাব্য 'লাঁখয়াছেন, ইহাও হইতে পারে ।” ( তদেব ) 


“চৈতন্য চাঁরতের উপাদান" গ্রন্হে ড 'বিমানাবহারী মক্তুমদধার লোচনকেই মাধবের 
অনুবাদক বলে মনে কবেছেন।--“এইরূপ সন্দেহ ক কারণে উঠে তাহা বুঝাইবার 
জনা লোচন, মাধব ও মুরারি গুপ্তের কড়চার কিছ? তুলনামূলক সমালোচনা কারতেছি। 


লোচন 'লিখিয়াছেন-_ 


শুন শুন অহে 'দ্বিজ প্রির শ্রীনবাস। এক কথা কাঁহ যাঁদ না পাও তরাস ॥ 
প্রেম উপার্জনে আমি যাব দেশান্তর । তো সভারে আন 'দব শুন 'দ্বিজবর | 
সাধু যেন নৌকা চাঁড় যায় দূর দেশ । ধন উপাজন লাগি করে নানা ক্লেশ॥ 
আনিঞা বান্ধবজনে করয়ে পোষণ । আমিহ এছন আনি দিব প্রেমধন ॥ 
এবোধে শুনিয়া কহে শ্রীবাস পাণ্ডত। তোমা না দোঁখয়া প্রভু কি কাজ জ্লশীবত ॥ 


গুঁড়সা সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১০৯ 


জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ ॥ দেহাস্তরে করে তার শ্রদ্ধা তর্পণ ॥ 
যে জয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন । তোমা না দোঁখলে হৈবে সভার মরণ ॥ 
[মধ্য খণ্ড, পৃ. ৪৮] 


মাধব 'লাথয়াছেন-_ 


শুন শন দ্বিজীপ্রয় হে শ্রীনিবাস । কহিবা কথাএ মনে ন পাও ভ্রাস ॥ 
প্রেমধন অজনকু যাব বিদেশ ।  আনিন তুস্তকু দোব এঁহ মানস ॥ 
কহে শ্রীনিবাস যার থিব জীবন। তাঙ্কু তুভে দেব অ।নি সে প্রেমধন ॥ 
ক্ষণে তুস্তকু ন দেখি জীব ন থিব। আস্তমানঙ্কু মার স্নান কারব? ॥ 
দ্বিতীয় ছাজ্দ, ১৭-২০ 


মূরারি গযপ্ত 'লিখিয়াছেন-_ 


ততঃ প্রোবাচ ভগবাঞ শ্রীবাসছিজ পুঙগবম-। 

ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্‌ ॥ 

সাধুভিনবিমার্হ্য যথা গত্বা 1দগস্তরম-। 

অথ'মানণয় বম্ধুভ্যো দয়তে তদহং পুনঃ ॥ 

দিগন্তরাং সমানীয় দাসামি প্রেম সম্তাতম। 

যয়া সর্ব সুরারাধ্যং শ্রীকৃফং পরিপশ্যসি ॥ 

পুনঃ প্রোবাচ তচ্ছ্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভুম্‌। 

ত্বয়া বিরাহতো নাথ কথং স্থাস্যামি জীবতঃ ॥ 

লোচন নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি মুরারি গুপ্তের বইকে উপজীবা করিয়া চৈতন্য 

মঙ্গল লিখিয়াছেন । মুরারির গ্রন্হে লোচন কর্তৃক কথিত “জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে 
পোষণ” প্রভৃতি চারি চরণের কোন ইঙ্গিত নাই । মাধবের গ্রন্হে ১৯ সংখ্যক পয়ার & 
ভাবের । মাধব যাঁদ লোচন হইতে অনুবাদ কাঁরতেন, তাহা হইলে তান ক মূরার ও 
লোচনের “সাধু যেন নৌকা চাঁড় যায় দূর দেশে" ও “জীবিত শরীরে বজ্ধু করয়ে 
পোষণ এই দুহঁট' উপমা বাদ 'দিতেন ?.. 


আর একটি দৃল্টান্ত লওয়া যাক। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে প্রনু রাড 
দেশে যাইতেছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া মুরারি 'লাখয়াছেন-__ 


মত্ত কবান্দবধ কাপ তেজসা ববৃধে কচিৎ। 
রুচিদ: গায়তি গোবিন্দ কৃ কফেতি সাদরম্‌ ॥ 
তত দেশে হরেনমি শ্রৃত্বা চাতাব বিহবলঃ । 
প্রবিশ্যাহং জলে ক্ষিপ্রং ত্জাি দেহমাত্মন: ॥ 
নশৃণপোমি হরেনমি কথং ত্রাণ সংশ্ছিতিঃ। 
ইতি নিশ্চিত্য তোয়সা সমাঁপং স ব্রজন: প্রভুঃ ॥ 
দরর্শ বালকাংস্তত্র গবাং সঞ্ঘ-বিহারিণঃ । 
নিত্যানন্দাবধূতেন 'শাক্ষিতান্‌ হরিকীর্তনম্‌ | 


১১০ ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


তত্ৈকো বালকোহত্যু্চৈহ্ীরং বদ হরিং বদ। 

ইতি প্রোবাচ হযেণ পুনঃ পানরদদারধীঃ ॥ 

তচ্চুত্বা হর্ষিতো দেবঃ সংরক্ষন দেহমাত্মনঃ | 

তন্ব প্ররুরোদার্তে বিহহলশ্চাপতদ্ভুবি ॥-_৩/৩/৫'১০ 


লোচন 'লাখয়াছেন-_ 


বদম্ব কেশর জিনি একটা পুলক । কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥ 
মন্ত করিবর যেন রঙ্গে চল যায় । নিভ'র প্রেমায় ক্ষণে কৃষগুণ গায় ॥ 


ক্ণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তব হঞ্া | ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বাঁলয়া ॥ 
ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাসা ভাব । ক্ষণে ধারে ধারে চলে ক্ষণে শীঘু ধার ॥ 
এই মনে 'দিবারাঘ না জানে আনন্দে ।  রাঢরদেশে না শুনিল কৃষ্নাম-গন্ধে ॥ 
কৃষ্ণনাম না শুনিঞ্া খেদ উঠে চিতে। নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে ॥ 


দেখি সব ভন্তগণ করে অনুতাপ । গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় 'কি হবেরে বাপ ॥ 
তবে নিত্যানন্দর প্রভু বলে বীরদাপে ॥ রাখব চৈতন্য আম আপন প্রতাপে ॥ 
সেহখানে শিশুগণ গোধন চরায়। নত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥ 


যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে । হরি বাল ডাকে সব শিশু আচম্বিতে ॥ 
তাহা শন লেউটি আইলা গৌরহরি। বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধার ॥ 
তোমারে করুন কৃপা প্রভূ ভগবান । কৃতার্থ কারাঁল রে শুনাইয়া হরিনাম ॥ মধাখস্ড 


এখানে লক্ষা করার বিষয় এই যে, মুর।রির বর্ণনায় পাওয়া যায়না যে (১) 
শ্রীচৈতনোর দেহ কদম্ব কেশরের ন্যায় দেখাইতোছিল ; মাধবে এ উপমা আছে। 
(২) নিত্যানন্দ বাঁলয়াছেন যে তিনি আপন প্রতাপে শ্রীচৈতন্যের জীবন রক্ষা 
কাঁরবেন পর 


মাধব এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'লাখয়াছেন-_ 


কদদ্বকেশর প্রায় পুলক । রোমান অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥ 
মন্ত করিবর প্রায় চলই । আনন্দে কৃফ কৃফ বলি গাই ॥ 


পড়ই ভূঁমিরে । 
রহই ক্ষণ স্থকিত শরীরে ॥ 


ক্ষণে আস্বাদই গোপা ভাবরে ॥। ক্ষণে আস্বাদই দাস ভাবরে ॥ 
কেতে বেলে ধীরে ধারে গমই । কেতে বেলরে তুঁরিতে ধামই ॥ 
রজনী 'দিবস। 
ন জানই প্রভু হোই হরস ॥ 


প্রবেশ হেলে গৌড় দেশরে ৷ কৃফনাম না শুনিলে কর্ণরে ॥ 
বহুত চিন্তা লাঁভলে মনর। কেমন্তে এ জনে হেবে নিস্তার ॥ 
আচাঁম্বতে কৃষ্ণ 
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কোহিন বোলন্ত হোইলে তৃফণ ॥ অজ্টম ছান্দ, ১৬-১৮ 
হারনাম না শুনিতে পাইয়া শ্রীচৈতনোর জীবন-ত্যাগের সংকজ্প একটি আত 
সুন্দর ও প্রেমোদ্দীপক বর্ণনা ৷ মাধব যাঁদ লোচন হইতে অনুবাদ কারবেন তবে তিনি 
কদচ্ব কেশরের উপমা গ্রহণ করিয়া এমন একটি ঘটনা বর্জন কারবেন কেন? যি 
লোচন হইতে মাধব অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে রাটদেশকে গোঁড়দেশ বলিতেন না । 
গদাধরের মুখে শুনিয়া মাধব গৌড় ও রাটের পার্থকা বুঝিতে পারেন ন্মই বলিয়া 
এঁর্প করিয়াছেন মনে হয় 1” ( চৈ. চ. উ* ২৭৭-৮১ পু.) 
গ্রন্থের সূচনায় তিনটি শ্লোকে মাধব শ্র'চৈতনোর বন্দনা করেছেন যাতে তাঁর ভক্ত 
ও বৈফবায় রসদ্ম্টির প্রকাশ ঘটেছে । প্রথম শ্লোকটি১_ 
অনার্পতচরীং 'চরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 
সমর্পায়তুমুল্তোজ্জ্বলরসাং স্বভীন্তিশ্রিয়ম- । 
হিঃ পূরট সুন্দরদুযাতি কদম্বসন্দ্ীপতঃ 
সদা হাদয়কন্দরে স্ফু্তু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
অথধি “সুবর্ণকাপ্ত সমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হাদয়ে স্ফৃর্তি 
লাভ করুন। তিনিযে সবেধিকৃষ্ট উজ্ভ্বলরস জগংকে কখনও দ্বান করেন নাই, সেই 
স্বভান্ত সম্পত্তি দান কারবার জন্য কাঁলকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (অনংবাদ £ 
চৈতন্যচারতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং ) দ্বিতীয় শ্লোকট-_ 
'আবিরত কৃত রাধা ধ্যান সংকম্প গৌরঃ  ক্ষিতি পাতি রমণায়ং পৃচন্দ্রাননশ্রীঃ | 
পাঁতত গতি নিধার্যেয ভূতলে খ্যাতকীর্তঃ জয়তু জয়তু কৃষ্ণ পূর্ণচৈতন্যমৃর্তি $॥ 
ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, “পদ্ধতীয় শ্লোকটি সম্ভবতঃ কবির সকুত ; 
কারণ, এ পর্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে শ্লোকঁটি পাই নাই ।." একজন উৎকলবাসণর নিকট 
শ্রীচৈতনোর যে ভাব সর্ব প্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে ।” 
| উতকলে নবাবিজ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীর পাঁথ”, সাহিত্য পাঁরষৎ পাঁবষৎ পন্রিকা, 
১৩৩০ সন] 
তৃতীয় প্লোকটি-_ 
শ্রয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো 
পুমা ভূমিস্চিন্তামাণগণময়ী তোয়মমৃতম:। 
কথা গানং নাট্যং গমনমপ বংশী প্রিয়সখা 
চদানন্দং জ্যোতিঃ পরমাঁপ তদাস্বাদ্যমিচ ॥ প্রভাতি 
অথাঁৎ-_যে-স্থুলে চিন্ময় লক্ষমীগণ কান্তার্‌পা, পরম পুরুষ কৃফই একমান্র কান্ত, 
বক্ষমারই চিদ্‌গত কল্পতরদ, ভীমমান্রই চিন্তামণ অথাৎ চিন্ময় মণি বিশেষ, জলমানরই 
অমত, কথামান্রই গান, গমন মান্রই নাট্য, বংশী প্রিয়সখাঁ, জ্যোতি-চিদ্বানন্দময়। পরম 


এঙ্পলোকটি রূপগোস্বামী রচিতি “বিদগ্ধমাধব' নাটকেব প্রথম অঙ্কে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় ক্লোক। 
চৈতন্চরিতাম্বতে [ অন্ত ১১৩১] আছে, রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধবের অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে এই 
ক্লোকটিও মহাপ্রভুকে পুবীতে পড়ে শোলাচ্ছেন ৷ বিদগ্ধমাধবের রচনাকাল আীচৈতন্তের তিরে!ভাবের 
পর [ চৈ. চ, উ. পৃ. ৩৮৫ ] ১৫৩৩ খ্ুই্টবব। চররিত।ম্বতের বিবরণ নিঃসন্দেহে রুষ্দাস কবিরাজের 
কল্পনাপ্রন্থত। অবশ্য নাটক রচনার অনেক আগে ই বন্ধনা,নুচক এ ক্লোকটি কূপ রচন1 করে 
খাকতে পারেন। তা না হলে মাধবের “চৈতন্যুবিলাস' চৈতন্য তিরে!ভাবেক় পরবতী রচন| হয়ে পড়ে 
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চিৎপদার্থমাতই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, (সেই পরম পাঁঠকে আমি ভজন কার )। 

এটি ব্র্মসংহতার *%ম অধ্যায়ের ৬ সংখ্যক গ্লোক। . 

চৈতনা বিলাসের প্রথম ছান্দে শ্রাচৈতন্যের তত ও ভান্তর প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা 
করে বলেছেন-__ 

'চৈতনারপরে এহা কৃষ্ণ ভগ্ঘবান। প্রকাশ করি অহীন্ত কাহ শাস্মান যে ॥ 

গ্রন্থসূচনায় কাব বলেছেন-__ 

'জয় গোকুলনন্দন শ্রজেন্দ্রনন্দন জয় জয় জয় বৃযভানুজানন্দন হে । 

দরশীবধ রুপ ধার মহণীভার হরে গোপাঁঙ্ক তোষিলে নিজ লীলা বিলাসরে হে ।:". 

কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার কল সাধঞ্কু তাঁরা পাই* যে রুপ ধইল যে। 


তুস্তর চরিত 'কাছ বার্ণার মূ গীঁতে 
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিন্তে যে। [0.11619 (০) পুথি ] 


এ থেকে বোঝা যায় চৈতনালীলার কিয়দংশ গাতে প্রকাশ করাই কাবর উদ্দেশ্য 
ছিল । চৈতন্য বিলাসের আরেকটি পাথর সূচনা অংশ-_ 


সঙ্গম 'তিআরি বাণসরে 

জয়তু শচীকুমর দয়ার সাগর প্রেমে বুড়াইল নবদ্বীপ নগর । 

জয় 'নিত্যানন্দ জয় শ্রীগদাধর জয় যেতে ভন্ত গউরাঙ্গ পয়র ৷ 
শবদ্ধীপে বহরই গউর কিশোর নিগ:ট প্রেম প্রকাশ হোইব ত তার । 
মনে বিচ'রই কাঁলকাল যে ঘোর পামর তারণে অবতার মোহর । 
মোর মায়ারে জগত অটে মোহিত দেশে দেশে ভ্রমি মু কাঁরাব মূকত। 
য়ে সময়ে পরবেশ সন্যাস বর দোঁথ চরণ বন্দিলে গউর কিশোর ।-"" 


[09.1/954 (4) পুথি ] 

পদশীর্ষে 'সঙ্গম তিআর' কথাটি বোধহয় রাগ বা সুরের নির্দেশিক। 

গৌরাঙ্গ সন্্যাস গ্রহণের স্ঙকজ্প ব্যস্ত করায় শ্রাঁনবাস (শ্রীবাসপাণ্ডিত ) সকাতরে 
বললেন “তোমাকে না দেখতে পেলে আমরা বাঁচব না, আমাদের মেরে তুমি সন্ন্যাস 
কর'। গৌরাঙ্গ মায়ের কাছে এলেন। মা ক্দতে লাগলেন ৷ গৌরাঙ্গ কাতর হয়ে 
পড়লেন, কিহ্‌ক্ষণ মুখ দিয়ে তার কথা সরল না। কিছু সময় পরে ধারে ধীরে মাকে 
প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলেন এ সংসার িথ্যা, মুহূর্তের এই জীবন, এই আছে এই 
নেই । পৃ মিত্র ইচ্ট ভ্রাতা কেউ সঙ্গে যাবে না । মাগো, আমার প্রাত তোমার ষে মমতা, 
কৃষের প্রাত সেই মমতা কর। কত জন্ম আমি তোমার জনক হয়োছিলাম, কত জন্ম তুমি 
আমার ভাগনী হয়েছ, কত জন্ম পশহ হয়ে, কত জন্ম মান্ষ হয়ে কেটেছে, প্রাতবারই, 
মাগো, হাবয়ে লেগেছে শোকের আঘাত ।, শচমা বিলাপ করতে লাগলেন, 'তু মোর 
অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নে পিতুলি, জীব জাঁব।, 

মাধবের কাব্যে বিষ্ুপ্রিয়ার যে বিষাদ, সমগ্র টৈতনা চাঁরতে তার তুলনা নেই ।-- 

শনরদত্তরে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বিষ্ুপ্রয়া বারংবার আকুল হয়ে কাঁদতে . 
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কাঁদতে লাগলেন । কান্ত তাকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, বাঁধূলাঁর মত রান্তম 
অধর চুম্বন করে সম্লেহে মধুর কণ্ঠে বললেন, ওগো, চোখের জল ফেলো না, সন্তাপ 
ত্যাগ কবো। দয়ানাধ তোমার এ অবস্থা দেখে বুঝি কুসুমধন্বাকে পাঠিয়েছেন, 
মদনদেব শর সন্ধান করছেন।” নানাভাবে রভসক্কীড়ার নাগর গৌরাঙ্গ বিষুপ্রিয়াকে 
তুম্ট করলেন ।-..কান্তের কোমল চরণ ধরে 'বিষ্ুঃপ্রয়া বলতে লাগলেন ওগো আমার 
প্রাণ, খরায় বষয়ি দপ্ডধারণ হয়ে এই কমল চরণে হেটে ষাবে ॥ দীর্ঘ কুণ্টিত এই কেশ 
ধিছুই থাকবে না। তোমার সে রূপ চোখে দেখব কি করে? কানে থাকবে না 
কর্ণড়যা, তেল না দিয়ে শরীর হবে বিবর্ণ । ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে তোমার কোন্‌ 
মনোরথ পূর্ণ হবে 2 হে জীবনধন, এই দিব্যবসন ত্যাগ করে ডোর কৌপাঁন ধারণ 
করবে । ধিক আমার প্রাণ, এ দেহ এখনই নিপাত যাক। প্রাণনাথ! আমিত 
তোমার উপযুস্ত হতে পারলাম না, পূৃথিবাঁতেশদব্যকনার অভাব নেই । তোমার যত 
ইচ্ছা বিয়ে কর, তব গৃহত্যাগী হয়ো না। মায়ের সাতগরের সন্তান নষ্ট হয়েছে, 
সেই শোকের উপর তোমার বিচ্ছেদ আর সহা হবে না, মা প্রাণত্যাগ করবেন । তাঁর 
জন্যও তোমার হাদয়ে দয়া হল না, এমন কঠোর হলে তুমি! ঘরে থেকে ধর্মসাধনা 
হয় না__এ কথা কোন্‌ পুরাণে পড়লে? নিরপরাধ রমণীকে ত্যাগ করলে কি ধর্ম 
হয় 2 শচী-হৃদয় লৌহ পাষাণের মত কঠিন হলেও তোমার বহনে 'তিনি প্রাণত্যাগ 
করবেন। বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করে কি পুণা লাভ করবে তুমি 2 শিশদকাল থেকে 
যাদের সঙ্গে কৌতুক ক্রীড়ায় কাটালে, সেই সখাদের জনাও তোমার কোম্ল হাদরকমলে 
দয়ার উদ্রেক হল না! নদীয়ার নরনারণর মাথায় বজ্রাঘাত করে চলে যাবে তুমি- 

এতে জগতে তোমার পৌরুষের প্রশংসা হবে, এ শিক্ষা তোমায় কে দিল ?-_এইভাবে 
বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পা জাঁড়য়ে ধরে বারংবার রোদন করতে ল।গলেন । শেষে 
বললেন, “যাঁদ্ যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল? ॥৮ 


শেষ পর্যন্ত শচী মা, বিষ্ুপ্রিয়া দুজনেই বিশ্বাস কবলেন শ্রীগোরাঙ্গ সাক্ষাৎ 
নন্দনন্দন ।-_ 


'গোৌরাঙ্গ-বাণন শুনন জননণ বদাঁন্ত নোহ তু মনুষ্য । 
জানাল সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন তু এর্‌পে হউছ প্রকাশ ॥ 


এবং-_এতে কহিণ গৌরাঙ্গ হরি | সেহ] বিষুপ্রিয়া মনোহারি ॥ 
সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন এ। এমন্ত সত্য কার মনে অবধার সে ॥ [ চতুর্থ ছান্দ ] 


কাটোয়ায় সম্নাস দীক্ষাগুবু কেশব ভারতা গোরাঙ্গকে বললেন, তুমি অংশ হয়েও 
স্বয়ং জগদীশ্বর' | এ কথা শুনে প্রভূ বাথিত হলেন ।-কঠে অংশ স্বয়ং তুত্তে 
আগতে*বর । এ বাণী শানিণ প্রভু হৃদকাতর ॥$ এই রকমই ছিলেন মহাপ্রভু, কেউ 
তাকে ভগবান বললে সঙ্কুচিত ও ব্যাথত হতেন ।১ 


১, কৃষ্দাস কপিরাজেব চৈতগ্যচদ্রিত'স্বতে আছে, ঈ্লীচৈতন্য বৃন্দ।বনে গেলে সেখাণকার লোকের! 
স্তাকে বলল, “ৃন্দাবনে চৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার" । তখন-_ 
ধপ্রতু কহে বিকট বিষ ইহা! না কহিবা। জীবাধমে কৃষ্তজ্ঞান কতু না করিব! ৪" (মধা ১৮।১১১) 
ভা' সা. চৈ ৮ 


১১৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


কেশবভারভা গৌরাঙ্গের পঙ্গে বথা বলছেন, এমন সময় চন্দ্রশেখর আচার্য সেখানে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । সম্নযাসীকে নমস্কার করে তিনি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন, 
হেসে বললেন, “এস্ছে, ভালই করেছ? | 


'এঁহি মতে দূহি জন ছন্তি যেনউ ঠানে। চন্দ্রুশেখর আচার্য গলে সে কালরে ॥ 
সন্নযাসকু নম মহাপ্রভুঙ্কু বন্দিলে । আইলা উত্তম হেলা হাসন বোইলে ॥ 
[ সপ্তম ছান্দ ] 


সন্ব্যাস গ্রহণের পবই চৈওন্যের ভাবাবেশ দেখা 'দিল। সবঙ্গে তাঁর কদন্বকেশরের 
মত পুলক-রোমা্। মত্ত হস্তীত মত চলন। মুখে কৃষ্ণ কুচ নাম গান। কখনও 
স্তস্তন, কখনও ভূমিতে পতন । কখনও গোপনণভাব, কখনও দাসভাব ॥। গ্রমন কখনও 
ধার, কখনও দ্রুত । দিন রানির চেতনা নেই । [ অম্টম ছান্দ, ১৬-১৮ ] 


শাভ্তপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন নবঈন সন্াসী। তাঁর তেজঃপুঞ্জ মার্ত দেখে 
আনান্দত হলেন হরিদাস, মুরাবি, মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীনিবাসাদ ভন্তবন্দ । তাঁরা 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন ৷ সাশ্রুনয়নে তাঁরা চৈতন্যবদন 'নিরাক্ষণ 
করতে লাগলেন-_ 


“তেজ দেখি আনন্দ সে হরিদাস | মরার মুক্ন্দ দত্ত শ্রীনিবাস যে ॥ 
দৃণ্ড প্রণ।ম কার পাড় ভামরে । . বধন দোখ মশ্রপূর্ণ নেত্ররে ॥ [ নবম ছান্দ, ২৮ ] 


অবৈএভবন থেকে নীলাচল যাত্রা £রলেন শ্রীকৃফচতন্য । এখন - 


সঙ্গে অদৈত গদাধর পশ্ডিত। নিওঙানন্দ।দ আর যেতে ভখঠ যে" ॥ [নবম ছালদ, ৫০] 
অদ্বৈত কিছুদূর গিয়ে ফিরে আশেন । [ দশম ছান্দ/& ] 


পুরীতে পেশছে শ্রীচৈতন্য প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করেন । প্গলাথ দেখে প্রেমে 
অচেতন হয়ে পড়লে সারবভোম এই অপরূপ সন্বাসীঁকে নিজভবনে নিয়ে যান, সেখানে 
সঙ্গী ভন্তরা গিয়ে মালিত হন। দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রভু ভাবাবষ্ট হয়ে 
রইলেন। তখন ভঙরা প্রভুর সমীপে নামকীঙ৩ন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভুর 
বাহাজ্ঞান ফিরে এল। ভান ওদের আাড়াতাঁড় জগন্নাথ দর্শন করে আসতে 
বললেন । - 


প্রভু শ্রীকৃষ্চৈতন্য অধমকু করি ধন্য 
আস প্রবেশিলে নীল সুন্দর গার । 
জগলাথ দোখণ : প্রেমে হোই অচেতন 
বিচ বঞ্জনয়ন বহই বারি ॥ 
সাবভৌম দেখিলে আস । 
কাঁহু আসিছস্তি অপরূপ সন্নাসী ॥ 
নেই আপনা সদনে রাখিলে দিব্য ভুবনে 
এমন্ত মিণিলে সঙ্গ ভকতগণ ৷ 


ওড়না সাহিতো শ্রীচৈতনা ১১৫ 


ভ্রিশাম হেইছি দিন প্রভু আবেশিত মন 
প্রভুর সমীপে কলে নাম কীর্তন । 
মহাপ্রভু হোই সচেত । 
বোলে বেগে দোখ আস জগলাথ ॥ 


ড. বিমানাবহারী মজ্‌মদাব পিখেছেন, 'কবিকর্ণপূর ও লোচনের মতে শ্রীচৈতনা 
প্রথমে সাবভৌম-গৃহে যাইয়া, পরে সাবভৌম-পত্রসহ জগন্নাথ দর্শনে যান। 
ক₹ষদাস কবিরাজ এ কথা স্বীকার করেন নাই । মাধব যাঁদ সঙাই গদাধব পণ্ডিত 
গোস্বামীর নিকট শুনিয়া বিবরণ ধলাখয়। থাকেন, ভাহা হইলে তাঁহার কথাই সতা 
বাঁলয়া ম।নিয়া লইতে হয় ; কেনন্না গদাধর শ্রীচৈঙনোর অনুগামী হইয়াছিলেন' 

চৈ. চ. উ. ২৮৫ পৃ. )। 


শ্রীচৈ৩ওনোর আরেক অনুগামী ভৃত্য গোবিন্দ কর্মকারও একই কথা বলেছেন ।-- 


'মহাবিষু, দেখিয়া প্রভুর হৈলা বাঁত। প্‌নঃ পুনঃ কবে প্রভু ভকাত প্রণাও ॥ 
মূরছিত হৈল প্রভূ গোবিন্দ দেখিয়া । মেন মতদেহ তথ পাহল পাড়িয়া ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিল সই "হানে । কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥ 
কত সেবা করিলেন প্রভুরে লইধা ৷ সার্বভৌমের ভান্তরস পড়ে উহালয়া ॥, 

| করচা ১ সং. পৃ. ৪৭ | 


মাধব-কাব্যের দশম ছান্দে শ্রীচৈতনোর শান্তিপুর থেকে নীলাচল গমন, জগন্নাথ 
দর্শন, সার্বভৌম উদ্ধার, দক্ষিণাপথ প্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃণ্দাবন দর্শন ও 
পরাতে প্রতাবর্তন সংক্ষেপে বার্ণত হয়েছে । বৃন্দাবন থেকে পৃবীঁতে ফিরে এসে 
শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করছেন- এই পর্যন্ত বর্ণনা করে মাধব গ্রল্থ শের 
করেছেন ।-__ 


ভকতঙ্কু ঘেণি সঙ্গে বর্টান্ত ভাবতরঙ্গে । তহ* নেউাঁটি আইলা শ্রীনীলাচল ॥ 
কৃষ সুখে বণ্টান্ত দিন । পরম হরষ ভন্তজনঞ্ক মন ॥ 


কাব মাধব ছিলেন এই পরম হপবিত ভন্তদের একজন__চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষশণ। 
গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'মে-সময় শ্রীচৈতন্যদ্বের চবিপ্রবর্ণনায় যায়, তা-ই 
উত্তমভাবে যায়, অনা সব সনম বা যায়।” তাঁর বৈষ্বীর রনদৃত্টি ছিল আঁতিশয় 
গভীর । এ সম্পর্কে ডভ. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন__“কাঁর অতি সরল ভাষায় 
অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয়া 'বিশহদ্ধ গৌড়ীয় বৈফব মত ফিরূপে স্থাপন কারয়াছেন, তাহা 
দেখাইতোঁছ,_ 


“সেহু সর্বনাম সর্বরূপরে বিখ্যাত । এ মন্তে সে ব্্গ বলি বোলান্ত জগত হে ॥ 
বনলতা তরুজ্ল সব রূপ সোঁহ। সর্বজীবঠারে পরম ব্রক্ম আছ রাহ যে ॥ 


এ মন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহু আন্ত ভ্রম ।  এহ নূহইটী নিম্ে, শাম্ত ধমধির্ম যে ॥ 


১৬৬ ভারতীয্ন সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


বন ঘন জল ব্রহ্ধা বোলি বোল ফেবে। এ হাঙ্কর নাম ধার দেখু থ সর্বে যে ॥ 
কাহার ত মান্ত নোহে সুখ দুঞখ হোএ। ঈশ্বরের মায়া এহু তাহরে ভ্রময়ে যে ॥ 
শুন মোহতত্ব দিবা, তত্র বিধান। রেেশমান্র রহে ন, লভাঁস্ত সৃখমান যে ॥ 
[বধু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃফ হরি । এ আদ নাম তাঙ্কর অটে গাঁতকারা যে। 
রাজার যেমন্ত রাজপাল হে অট্ঈী। তাহার দেবার সর্বজনকু হৃঅঈ হে ॥ 
তাঁহ* অস্তে পুর হই অছয্ি তাহার । তাঁহ* অন্য ঠাকু গলে, দিশে বলংকার হে ॥ 


ভাগবতরত্ু কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- এরক্ষের বিশ্বানৃগত্ব 
বাবশ্বময়তা (1171781)900০০ ) অনেক সময়ে আরাধনা বা পৃজার ভাব নষ্ট কার্য়া 
দেয় । 1১31111101১) অনেক সময়ে জড়বাদে পাঁরণাত লাভ করে। “রূলতা আদি 
সকলই ব্রহ্ম'-_-এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্যকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে । 
এই কারণে তিনি ব্রন্ধের 11017১০08০০ বা বিশ্বাতীতত্্ বর্ণনা করিতেছেন । এই 
প্রকাঁশত বিশব ঈশ্ববের মায়া বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরৃপ-বৈভব আছে । রাজা 
স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শান্ত চালন কাঁরয়। কর্মচারগণের দ্বারা তানি 
যেমন রাজ্যশাসন কাঁরয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশবব বা ভগবান সেইব্‌প নিজের স্বরুপ 
বৈভবে থাকিয়া মায়া শান্তর সাহায্যে দেবগণেব দ্বারা বিশ্ব শাসন কারতেছেন। স্বরূপ 
শান্তব এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভন্তিবাদের একাঁট বিশেষ শিক্ষা । কবি এই তত্ব বেশ ভাল 
ক'রিয়াই বুঝা ইয।ছেন ।” 


মাধবের "চতনাবিলাস' পাথর আবজ্কারক ড. বিমানাঁবহারী মজমদার । এই 
কাবা সম্পর্কে তাঁর মূলায়ন দিয়েই এ প্রনঙ্গে শের কাব--এই কাব্যখান এীতহাসিক্ৰে 
তৌলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কাবিত্ব 
গৌববের জনা ইহা ভারতীয় সাহতোব মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগা 
হইবে |” [ উংকলে নবাবচ্কৃত শ্রীচেতনা সম্বপ্ধীয় পাঁথ : সাহত্য পাঁরঘ্বৎ পান্রক্কা, 
১৩৩০, চতুর্থ সংখা । ] 


দিবাকর দাস ঃ জগন্নাথ চরিতাম্ৃত 


জগন্নাথ চরিতামৃতে” যাঁব চরিন্র মাহমা বার্ণত হয়েছে, তান জগন্নাথ দাস-_ 
শ্রীচৈতনোর গাঁড় ভকু পণ্চনখা'ব অনাতম । একে মহাপ্রভু 'আতবড়' আখ্যা 
[দয়োছলেন ৷ বর্তমানে এর সম্প্রনায 'আতবড়ী' সম্প্রদায় নামে আভাহত হয়। 
পুরীর সমুদ্রতীরে 'সাতলহর' মঠাঁটি এই সম্প্রদায়ের মঠ । গ্রন্কার 'দিবাকর দাস এই 
সম্প্রদায়ভূক্ত । ড. বিমানবিহারী মজহমদাবেব মতে দিবাকর দাস সপ্ত্শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । গ্রন্হের প্রথম সাত অধায়ে শ্রাচৈতন্য সম্পর্কে নানা তথ্য 
পাঁরবেশিত হয়েছে । পুরণীর বড় ও'ড়আ মঠের আঁধকারণ শ্রীবৃন্বাবন দাস গোস্বামী 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতনা ১১৭ 


প্রকাশিত (১৯৬৩ খ্রাঃ ) শ্রীজগন্নাথ চরিতামৃত গ্রন্ছটি অবলম্বনে এখানে আলোচা 
করা হল। 
প্রথম অধ্যায়ে প্রচ্হসূচনায় মহাপ্রভু জগন্বাথকে গোপানাথ কৃফের সঙ্গে অভেদজ্ঞানে 
বন্দনা করা হয়েছে-_ 
'সহমতরারং পদ্মাং দলত'তিষ গোপাঁভিরভিতঃ পরাতং গোবন্দৈরাপ 
1নাখলাকঞ্জজ্ক মাঁলতৈঃ । 
ববাটে যস্যাস্ত স্বয়মখিলশাস্ত প্রকি৩ প্রভাব £ সত্যশ্রীপরমপুরষঃ 
সোহপি ভগবান ॥ 
বাধাচন্দ্রাবলীভ্যাং বলায়তবপুষং কোট কামাভিলাধ প্রেমানন্দৈকপর্ণং 
1বপুলতরমহদং নিতাবন্দাবনস্থম্‌ । 
শুদ্ধপ্লিগ্েন্দ্রনীলদূযতিবিমলতনহং শেষ পর্যাগুকলীনং কৃষ্কং নখলাচলেশং 
সুরুচিরবদনং শ্রীজগনল্নাথমীড়ে ॥ ইতাদ। 
এরপর লক্ষনী-সরস্বতী-ভানু-মহেশ-গণনায়ক-বক্গধা-হাীকেশের বন্দনার পর 
যথাত্রমে চৈতনা, গুর্‌ ও বৈষবের বন্দনা । চৈতনাবন্দনায় দিবাকর দাস চৈঙনাকে 
লাধাকৃষের মুগল বসমৃর্তির্‌পে দেখেছেন ।-- 


কশোরণ প্রেমবন্তায় ভাব সলগ্ন মৃর্ভয়ে ৷ গুপ্তায় রসরপায় চৈতন্য।য় নমোনমঃ ॥ 
কিশোরী কিশোর যুগল । প্রেমালিঙ্গনে হোই ঠুল ॥ 
গুপতভাব রসমৃর্তি । রূপে প্রকাশ হোই ছন্তি ॥ 
শ্রীচইতনা নাম যার । করছ তাঙ্কু নমস্কার ॥' 


কিন্তু এরপর এনত্যমঞ্জবীগণ'-এর উল্লেখ কালে বলা হয়েছে- 
লয় শ্রীকৃচৈতনা সংন্যাঁসন ! গোর রুপধৃক । 
ভন্তাবতান ! ভন্তেশ! তৎপদং প্রণমাম্যহম- | 
কলো শ্রীকৃষ্ণ সম্ভূতো িখ্যাতো গৌররুপধৃক্‌ । 
শ্রীকেলিমঞ্জরী নাম। শ্রাচৈওন্য মহাপ্রভুঃ | 
৮৩ন/পার্ধদ গদাধর নিতামণ্ডলে রাধা, তানি সৌভাগ্যমঞ্জরী । রঙ্গদেবী রূপে 
প্রলীতিতি গৌরীদাস সার মঞ্জরী, হৃদয়াণন্দ হৃদয়মঞ্জরী, রত্ররেখা রুপে প্রকীঙ মন্ত 
বলনাম মোদমঞ্জরী এবং আঁভতবড় জগ্মাথ দাস ননত্যমপ্ডলের ললিঙ।--গোকুলে 
মালকামঞ্জরী । এ*রা সব ভভ্তিধর্ম প্রচারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছিলেন ।_ 


“এ সবু নিত্যগ্ছুলবাসী । মর্তো জনম হেলে আসি ॥ 
কলিবে পাপমাতি নর । কাঁরবা পাই* কি উদ্ধার ॥ 
নরদেহরে লীলা করি । ভকতি 'িবে যে প্রচারি ॥ 
নিতা ঠাকুর্ক আদেশে । জ্মিলে এ ভারতবর্ষে ॥, 


নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে রাধার দিকে তকিয়ে কৃষ্ণ হাসছেন । তাঁর সেই মন্দমধূর হাসি 
তকে জন্মালেন শ্রীচৈতন্য এবং রাধার হাসি থেকে জন্মালেন জগন্নাথ দাস 


১১৮ ভারতীয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীরাধামুখ চাহি* হরি । মন্দে মধুর হাস্য করি ॥ 
যে হাস্য নধর অমৃত । ৩২ চৈতন্য হেলে জাত ॥ 
যেণহ দ্াহত* একভাব । রাধা হসিলে তহ* লব ॥ 
সে হাস্য জুন্মলে তারি । শ্রী আতিবড় জগন্নাথ ॥ 


রাধা অংশে গাঁড়শা রাজো কণ্পলে*বরপুর গ্রামে জম্ম হল জগন্নাথ দাসের পিতা 
পুরাণ পণ্ডা তার বারো বহর বয়সের সময় বিবহ ঠিক করলে জগন্নাথ জাপাত্ত 
করলেন। পসদ্ধাঙ্গবেদাগ্ত' ঝক-নজ পাম তিন বেদ অভ্যাত। করলেন, রামায়ণ হাভারত 
পড়লেন এবং- 


*।ধশদ্ষণ্ধ ভাগবত 1. টাঁকা টিপ্পনীহি* সতত । 
এমান সাধিলে বিশে । হোইলা অণ্চাদশ বধ ॥ 
বটঢগণেশ। অগ্রত | রঁচলে ভাষা ভাগবত । 


পড়ুণথাপ্তি সুখ পাই । গণেশ দেউথান্তি কাহ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যাযেন সূচনায় বলা হয়েছে, কাঁলবলুষ মোচনের জনা নন্দন দন 
শচানন্দরপে গঙ্গা এাবে নবদ্ধীগে জন্মগ্রহণ করলেন | 


স বৈ কালি'লৈ ুন্তান: লোকান: পাপে ৩ৎপর।ন: | 
মহাপাত? সংভ্তন: বীক্ষা বেদাদিশিন্দক্ান্‌ 
শ্রীশোহবাতরদণ বিগ্রহধর প্রেন্ণা জগত পাপকো- 
ভান্তপ্রেমদ নামকাত'ন বশাৎ সর্বপ্রজাতার ₹ঃ । 

গৌড়ে মৃঢজন।ন্নিরীক্ষ্য ভগবান বঞ্দাবনানন্দনো- - 
গঙ্গাতীরমুপেতা নশ্দতনয়ো জাতঃ শটীনন্দনঃ ॥ 

শুণ সুজনে দেই চিত্ত । যেগ্রন্হছ চরিত অমৃত ॥ 
[নতা শ্রী আগ্গা পাই । সে প্রভু চৈহন। গোসাই* ॥ 


প্রেম ভক্তি বিওরণ-_-করি ারিবে প্রাণবগ্ণ ॥ 
যে নামে প্রেমভন্তি জাত। সেনাম দাটিবে নিরত ॥ 


নাম কীত'ন কাব তর। হে মৃঢডজন | নিরন্তর ॥ 
এহি মানসে পরবেশ । মর্তামণ্ডলে গোড়দেশ ॥ 
তাহাঙ্ক জন্ম শুণ এবে । নিতুশ আনণ অনুরাণে ॥ 
জাহন্বী নদীব সমীপে । নদীনা ন€ নবদঘীপে ॥ 
শাচী দেবীঙুকর উদবে। নবাস ককে। আনন্দে ॥ 


গৌড়দেশে কুলাচাবে বিছনদিন কাটিয়ে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে শ্রীচৈতনা বৈষব্বূন্দের 
সঙ্গে গয়া কাশী ইত্য।ঁদ বহূতীর্৫থ ভ্রমণ করে পৃবুষোক্তমে এসে বাস করতে লাগলেন । 
একধিন শ্রীচৈতন্য সখাদের নিয়ে পুরা মান্দিরে এসে কম্পবটের মূলে জগন্নাথ দাসের 


ওঁড় সা সাহিতো শ্রীচেঙনা ১১৯ 


ভাগবত পৃরাণ পাঠ শুনে অত্ম্থ প্রীত হশেন এবং জণব।খ দাসকে দীর্ঘক।ল আলিঙ্গন: 
বদ্ধ »£ব বাখলেন। “আঢাই দিবস প/প্ত। বেন রাংলে প্রেমাচত্ত ॥' আড়াই দিন 
পথন্ঠ সপ্রেমে তাঁরা দৃজনে আপিঙ্গনবন্ধ হযে বইলো । 


এবপব শ্রীচৈতন্য বোজই জগন্নাথ দর্শনে এমে বটওলায় জগন্নাথ বাসের ভাগবত 
পাঠ শুনতে লাগলেন । তখন সঙ্গী বৈফবেরা ভ।বলেন শ্রী৯৩না যেভাবে এইউংকলী 
ব্রাহ্মণের অক্টবঙ্গ হয়ে উঠেছেন, তাতে [তান হদ৬৩। এই এজোই থেকে যাবেন এবং 
উৎহলী কর্মআচরণ বলতে থাববেন । উৎকলা প্রাহ্ষণেণ ৩গগ। ছাড়াবাণ জন্য আরা 
বহ, চেম্টা করতে লাগলেন । শ্রীচৈওন্য বল.লন- 


যদঙ্গে বসাও কৃষে। যদঙ্গে ভান্তরাশ্রভা । তস্য বিপ্রসা কফস্য বিভেদং নৈব কারয়েৎ ॥ 
দাস জগনাথের মুখে হবে কৃষ্ণ আদ মন্তের পবিবর্ডে হিরে প্রাম' আদি মন্ত্র শখনে 
শ্রীচৈতন্য বিস্ময় প্রকাশ কমলে জগন্নাথ বললেন- 


ব্ক্ুমো বা ক্রমোবাস্তু তপ্যাজ্ঞ। ল,প্য তাং কথম.। 
ব্যকমো ব। ক্রমাদির্তেত শীতল ৬২ ত্পাম্‌ ॥ 


কম অনুসারেই হোক, বিপবাঁ১কঘেই হোক জলে আনিনংযোগ হলে শীঙল জল উষ্ণ 
হবেই । 


ক্রমরে অবা শিপরাতে । শগ্নিদ কবে নিতো ॥ 
জলে মংযোগ হেলে আগ্র। শীতল শণ নিএ উন ॥ 
ক্রমবে হেউ বা নচ্উ। উষ্ণ হাহ ওল তহঃ ॥ 
স্ই রাত্রে জগন্নাথ স্বঙ্নে দেখ 'দিষে শ্রীচেওন্যের ছিধা দুর কৰদলন 

সোঁহ রান্রিবে জগন্নাথ । প্রতাক্ষ স্বণ্নে উপস্থিত ॥ 
স্বঅঙ্গ গউর 'বিগ্রহে । কাঁহলে প্রভু এত গ্লেহে॥ 
হে চইতন্য শুণ এবে । আন্ত দাও মধো বেবে ॥ 
তত্রে বাবহাবে অবা । ভেদ নাহণট শুণ বাবা ॥ 


সেজ্যেম্ঠ প্রাতা হলায়'ধ। সোঁহ অটান্ত নিত্যানন্দ ॥ 
শ্রীজগলাথ দাস যে হি। শ্রাবাধা ছটান্তাট পেহি ॥ 
এ হরে রাম মহ।মন্ত্ । মামা হোহাছি উকত ॥ 
পুরুষ বোধিনী আঁদিনে | »এস্তর সবলে বিভ্তধবে ॥ 
তাহা হ£ কহুমাছি শণ। হে প্রি বন চইওন্য ॥ 
এবপর শ্র।ঠৈতনোব আদেশে মন্তবলবাম পাস জগযাথকে মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন-_ 
শ্রীমন্তোবলবামো লী চৈতন। উবাচ ৩ব বাঞ্ছাকলপ্রদঃ | 


উপদেক্ষাত তে মন্্রং তবনুতং মদনুক্র। ॥ 
ইতুত্বা স তমাহুয় তস্মৈ দীক্ষিতুমা দিখং ॥ 


১২০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


এই অধ্যায়ের শেষে দিবাকব দাস তাঁর তথ্যের উৎস সম্পকে জানিয়েছেন__. 


গুরোঃ সধক্ষপ্ত লেখানো লব্ধবায়লিখিতং ময়লা । 
তন্ন দোযো ন ধ৬ব্যঃ ক্ষমাসারা হ সাধবঃ ॥ 


গুরুর লেখা থেনে সত্ব আহরণ «থে গ্রান্হে বিস্তাবিত করে 'লিখোঁছ, 
ভ্রমপ্রমাদ কিছু ঘটে থাবণে সঙ্জনেধ গননট ক্ষমাপ্রাথী ।? 


ততাঁয় অধ্যায়ে জ্গল।থ দাসের ৮৩ন্যপেবা বর্ণিত হয়েছে 


'চৈতনাঙ্কর মেবাধিধি।  দাসে আপনা হপ্তে সাধি ॥ 
যেকালে সে নিদ্রা তেআন্ত । দাসে যে তাহ বহিথান্ত | 
সাম্টগগ কার দপ্ডবত। বরণস্থ শ্রীমুখ ধউও ॥ 
শয়ন শষ্যাকু মার্জন। শ্রীহস্তে মত্তকা শোধন ॥ 
দণ্ড কাজ্ঠে দন্ত ধাবন। নাহান অর্থে জল'শন ॥ 
শ্রী অগগ প্রোন ্বান্ত। সুঝাঁন বস্ত্র পাহবাস্ত | 
সংন্যাস নত্যবর্ম মান। দণ্ড বমণ্ডলু মার্জন ॥ 
শ্রীজগল্নাথ দবশন । সঙ্গতে খাঁটবা বিধান ॥ 
চরণ ধউত আসন। [নমল করীন্ত সেবন ॥ 
হস্ত ধউত জণদান । শেধেণ আপণ ভোজন ॥ 
সুসঙ্গে শয়ন অ।সন। পাদ মেবন রাণতি দিন ॥ 
হরে রামকৃষ্ণ কীতন। উচ্চেণ বপৃক্তি কটন ॥ 


দাস জগন্নাথের সেবায় প্রত হয়ে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথকে তাঁব পাবসদ্ধ অঙ্গের, 
কথা জানতে চাইলেন। দাস জগন্নাথ বললেন- পরমধাম বৈকুণ্ঠে নিত্যরাসমণ্ডলে 
রাধাকৃফ যখন পরস্পবেশ ?কে দ্ত্টপাত বরলেন, তখন “হব তুস্তে হেলা জাত। 
গ্রভুঙক অগ্রে উপগঙ ॥ বাধাগুক হাসাধ্য মত জাত । তুস্তর পছে হেলি শ্িত | প্রন 
তোমাকে মতে অবতীণ” হয়ে হবিনাম প্রচাবে আজ্ঞা দিলেন, বললেন, অচেওনকে চেতন 
করাবে বলে সবলে তোমাকে চৈতন্য বলবে-_-এঅচেতে করা তচেতন। তেণু বোলাইব 
চৈতন্য ॥ এবপর শ্রী্ষ্ষ আমাকেও পৃথবশীতে জন্। নিতে আদেশ কবে খললেন 
“এহি স্বরূপ ভাবথব । আস্তে এহ' গাঁও পাইব ॥; 


চাস ভগন্নাথের এ কথা শুনে শ্রীচৈভন্য বললেন, “যোগীর অগম্য বেদের অগোচর 
এতবড় কথা তুম বললে । তুম মাজ থেকে 'আতিবড়' হলে ।- 


"শী অতিখড় জগনাথ | স্বামীঞ্ক বোলান্ত জগত ॥ 
মহাপ্রভু্ক মুখ শুণি । সরে বোলান্তি এহু বাণ? ॥ 
'কন্তু “আতবড় পদং শ্রৃত্বা বৈষণবা দুাঁখতাশয়াঃ মহাপ্রভু দাস জগন্নাথকে 'আঁতবড়' 
বলায় দুঃখিত হলেন সঙ্গী বৈষবেরা। নিত্যানন্দ বললেন--উত্বলায়ে ছিজে 
প্রীতিভ'বিতো যঁদ জায়তে। 'কামাতি ন্যানতাস্মাস্‌ নোচিতং ভবতা কৃতম্‌ ॥' উৎকলায় 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতনা ১২১ 


ব্লান্গণকে ভাল লেগেছে ভাল কথা, তা বলে আমাদের ছোট বরা আপনার উঁচত হয় নি ।, 
শ্রীচৈতন্য বললেন-_এ দেশের কীটপতঙ্গ, কাঠপাথর, বাল.কা সবই শ্রেষ্ঠ, মানুষের তো 
কথাই নেই, এই কারণে আমি দাসকে 'অভিবড়” বলেছি । তা ছাড়া, এ ব্রা্ণ মহাজ্জানগ 
ও ভন্তু; এর সঙ্গেই আমি থাকবো, এ ক্ষেত্র ছেড়ে যাব না।' মখাপ্রভুর এ কথা শ্দনে 
বৈষবেরা পণ্রাঁ ছেড়ে যাজনগর বা যাজপুরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন । 


একাঁদিন ম্নেহপরবশ হয়ে শ্রীচৈতনা হরিদাস নামক বৈষ্ণবকে একটি অনজ্ঞাপন্র দিয়ে 
যাজপরে পাঠালেন । এই পত্রে মহাপ্রভু লিখে পাঠালেন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব 
সহিষুনা । অমানিনা মানদেন বার্তনীয়ঃ সদা হিঃ ॥' মহাপ্রভুর পর পেয়ে 
জগদানন্দ চক্রবতীঁ বৈষ্ববন্দের অনুমাতি নিয়ে লিখলেন, প্রভু, এই ভত্তদের প্রাত 
আপনার প্লেহ থাকলে আপাঁন এসে ভ্তবন্দকে নিয়ে যান'_ 


“এষ. ভক্কেষ ভো দেব ম্নেহশ্চেদ ভবতোহান্ত বৈ । 
আগত্য ভন্তবৃন্দান্নঃ সাকংস্বেন নয় প্রভো ॥' 


পন্রবাহকের হাতে পন্র পেয়ে এবং সবল বৃত্তান্ত শুনে মহাপ্রভু তাঁর সহচর ছয় 
বৈষ্ণব এবং দাস জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে সাজপুর গেলেন। জগন্নাথ যেতে আঁনচ্ছৃক 
ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, “তোমার প্রাত তাদের বিমুখতা নাশ করব'_ খা 
তেষ।ং বৈমনস্যং নাশয়ামীতি |, 


মহাপ্রভু যাজপুরে গেলে আনন্দের ধূম পড়ে গেল। “আনন্দে সাধৃবন্দ সঙ্গে, 
যাজনগ্রে রাঁহলে রঙ্গে ॥ ছশদন আনন্দে বেটে গেলে। তারপর মহাপ্রভু জগল্নাথকে 
ডেনে বললেন, 'অতিবড়, পুরা যাবার জন্য তৈরা হও ।, 


সে প্রভু প্রেম আঁভিলাষে। ডাকলে আঁতিবড় দ।সে ॥ 
ক্ষেব্রকু যিবা সজ হুম । তা শশণ সমস্তে বিস্ময় ॥ 
যেউ* কথারু এতে দূর । অইলঃ পণ ভা প্রচার ॥ 
পুরুষোত্তমে যেবে থিবা । এহ ভাবা না শাণবা ॥ 


মহাপ্রভু ফিরে এলেন পূরীভে । দুঃখিত নৈফবের। বনবিষুপুরে চলে গেলেন। 
সেখান থেকে তাঁরা জনৈব মাধব দাসকে পন্রবাহক বরে প্রভুর নিকট পাঠালেন, তাঁদের 
অনুরোধ তান তীর্ঘদর্শনে আসুন, পুরযোত্তমে কি-ই বা আছে--- 


“হে দেবদেব, আগচ্ছ তীর্ঘদর্শন কাংক্ষয়া 
[কিংবা তত্রাস্ত ভগবন- যতস্ত্বং ভন্তবান্ধনঃ |; 

তখন, এমন্ত বৈষ্রগুক বণী। শুণি চৈতন্যদেব ভা 
আঠট শ্লোকরে তাহার । প্রভু যে দেলে প্রত্যুন্তর ॥ 
কহ মাধোই বাসে যাহি। এ আজ্ঞাপন্রিকাক নেই ॥ 


মহাপ্রভু এই পত্রে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য সচক আটটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন, 


১২২ ভাবায় সাহিতে শ্রচৈতনা 


সর্বভার্থসার এই প্দবদখোত্তম । অতএব ভান্তসাধন নার্গে যাঁরা চলতে ইচ্ছৃক, তাঁরা 
পুরুযোত্তমে চলে আস্‌ন- 


তুভ্তে সকল সাধূগণ । ভান্তসাধন যেবে জাণ ॥ 
সত্বর এঠাকু আসিব । গো সঙ্গে প্রভুঙ্ব ভাঁবব ॥ 


বিস্তু এ পন্র নিত্ফষল হল। যাজপুরেশ বৈষবেরা ভেবোঁছিলেন “য়া করিবে 
শচাস:৩, ॥ “অতিবড় পদ ছডাই । পুণ্ষোত্তম নেবে সোহি ॥? [বস্তু “আতিবড়' পদ তানি 
প্রত্যাহার বরবেন না, অতএব খতওপুব ছেড়ে সকলে বন্দাবন চলে গেলেন, সেখানেই 
বাস ধরতে লাগলেন । 


ছাড় পুরুধোত্তম পাশ । .: পন্দাবনে কলে নিবাস ॥ 
পুধ,হবান্তমে যেতে শিধি। : তাছাড়ি বলে আন সিদ্ধি ॥ 


[নমল সেবা দূর বলে।  ব্রজ রঙকু আস্বাদিলে ॥ 
ছাঁড়ণ সমদ্ব ম্লান । যমনা জলে দেলে মন ॥ 
হরি মণ্দিল শ্া।গ বলে। কল ['লক আশ্রেবলে ॥ 
শঙ্খ চক হছ্িত নোহি |. নাম জাঙকত হবরদ্হো॥ 
ছাঁড় জগাথ মৃবাতি। মদনমোহনে পীবাঁতি ॥ 
বঙ্পঙ-5 ছাধা ৪।ড়। কদম্ণ মূলে যান্তি পাঁড় ॥ 
ক্ষেরডমণ ছাড় 1 খুলান্ত গোবছিন। গিবি ॥ 


এইভাবে দ্বাদশ মো.নপ্ত দ্বাদশ পাটে চলে গেলেন, সেখানে তাঁদের মিহমা বিখ্যাত 
হোইলা |” “থাদশ। মহপ্ত যে থিলে। লেউটি দেশকু অইলে ॥ দ্বাদশ হানে কার ঘর । 
আর্দাব রাহলে সংসার ॥ এ"দের মধ্য রামকোঁল গ্রাম পাটরে। বপক গোসাই* 
তাহ'রে ॥ অথ এরপর আবার বলা হয়েছে, রূপ গোসাই* গ্নীণচা যাত্রার সময় 
পুরীতে এসে বন্দাবনে চলে গেলেন । কেবল র.প নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীজীব জার 
সনাতন, মোট বুড়জন ৷ 


আদ্যেণ প্রভু নিঙ্যানন্দ। শ্রী সনাতনাট আনন্দ ॥ 
শ্রীমান রূপক গোসাহ*। গোপাল দাসে তথা তাহ ॥ 
শ্রীরঘূনাথ দাপে স্থিত । এভাবে কোঁড়এ মূরতি ॥ 
সারিণ গুণ্ডিচাদর্শন। বৃন্দাবনকু কলে মন ॥ 
বোইলে চৈতনাঙ্কু চাহ। চাল জমিবা তীর্থ মহা ॥ 


1কন্তু মহাপ্রভুর সেই এক উত্তর-_ 


শুণণ আজ্ঞা শ্রীচৈতনা | তীর্থে কি আছ প্রয়োজন ॥ 
ক্ষেত্রাদ তাঁথ মোক্ষ স্থান! পুবৃষোত্তমবে গোপন ॥ 
তুস্তে ন ছাড় এহ পুর । ভজ জগন্নাথ পয়র ॥ 
ক্ষেত্র তীর্থে মো কার্যা নাঁহ*। এক্ষেন্র ন ছাঁড়াব মাহ ॥ 


ওঁড়আ সাহতো শ্রীচৈতন্য ১২৩ 


মহাপ্রভ এ কথা বললে তাঁয়া মৌন হয়ে রইলেন । প্রভ্ব কথা অনাদর করে তারা 
বিদায় নিয়ে বন্দাবন চলে শেলেন । তারপর প্রাতি বৎসর তাঁবা গৃণ্ডিচা যাল্লাব সময় 
পৃবীভে আসেন আবাব বৃন্দাবনে ফিবে যান । বন্দাবনে থেকে আরা বহু গ্রন্হ রচনা 
কবেন ।-- 


মহাপ্রভু এহা কহিলে। শুনি সে মউন হইলে ॥ 
আদন কল শ্রীচৈতনা । সে তাহা ন ঘোঁণলে মন ॥ 
বৈষবে মেলাণি হোইলে ।  বন্দানকু চলি শলে ॥ 
প্রতি সম্বৎসরে ঠশসান্ত । গুন্ডা শহণ খা্ান্ত ॥ 
অতিবড় পদে নুদপ্ত | ললেউটি বন্াক্নে যাক ॥ 
বন্দাবন পদ টেকিলে। তাঁ* 7? লক্ষ গ্রন্থ বলে ॥ 


| চৈতন্য ৮রতামৃ৩, তৃতীয় অধ্যা ) 


জগন্নাথ চরিতামত্বে এ প্রসঙ্গাটত বঙ্মান কালের গুঁড়যী সমালোকদের প্রায় 
সকলেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন । জগন্নাথ চট্তামত” প্রন্ের মধোই যে এর 
বিরোধিতা আছে তা খয়াল কবেন নি, এবং সমন্র প্রসঙ্গটির এীতিহাসিকতা বা 
প্রামাণিকতা নিয়েও কোন প্রশ্ন তোলেন নি। অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় ত1 
8৫৫: £ 71157 915771 07 01154 গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে স্দেহ প্রঙ্কাশ করলেও বস্তার 
কান আলোচনা বন্নে নি। এ সম্পর্কে তাই বিস্তারি ১ আলোচনা প্রয়োজন । 


প্রথমত, এ গ্রন্হেব সবন্ত কৃষ্ণ জগনাথকে অভিন্ন দেখা হয়েছে । 


কৃষ্ণনাম জগন্নাথঃ পরং তত্বং তদেব হি। 

কৃষোহয়ং দিবার্পশ্চ কৃষ্ণ পরম পুবৃষঃ ॥ 1 অন্টম অধ্যায় ) 
বলভদ্রো হরে শিষ্যো রামোগনেঃ সহভাদ্রকা | 

কৃষ্ণো দেবো জগযাথো ন ভেদো জায়তে নিন ॥ (নবম অধায় ) 


দাস জগনাথ ব্র্ধবৈবর্তপদ্রাণ উৎকলখণ্ড ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন 


সচ্চিদানন্দ রূপসা ব্গণঃ স্ছিতিকারণম-। 
রাসক্কীড়ারতৌ রাধাকৃষৌ শ্রীদাব্‌ গ্রহে ॥ 
বাধাকৃষ্ণ তনুঃ মনোই বতু জগন্নাথাস্ত্রলোকেশ্বরঃ ॥ 
রাধাকৃষণ স্বরূপশ্চ শ্রীজগন্নাথ উচাতে । 
অবতারা জগন্নাথোহবতারান: কোটিশোহসৃজৎ ॥ 
বাঁধিকাসঙ্গ নির৩ঃ কদাচন্নে িষুজ্যতে । 
য দৃশাতে তদ যগ্মাঙ্গং কদাচিদ্দশ্যতে পুন । 
প্রেমমূতেঃ কৃপা যাঁস্মন তস্মৈতচ্চ প্রদ্শ্যতে ॥ 
কোন কোন ভন্ত ভাবদৃণ্টিতে জগন্নাথের এই ফুগল মূর্তি দেখতে পান। 
“সে বোণ অঙ্গ ন দিশই । 'দর্শীস্ত ভান্তভাবে কাঁহি* ॥ 


৬১২৪ ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনায 


প্রেমমূর্তি কুপা যাহারে । সে করি পারস্তি গোচরে ॥ 

* যে রাধা সে কৃষ্ণ অটান্ত। কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছান্ত ॥ 
যুপ্মাঈ অভেদ পীরাঁত। প্রেমভন্তে এহা জাণাস্ত ॥ 
নীলকন্দরে কৃষ্ণ রাধা ।  ক্লীড়া করহৃছন্তি সর্বদা ॥ 
সে নীলাচল নাম বাহ । রাহাস স্থল এ অটই ॥ 


নীলাচল যাঁদ রাসস্থল হর, তা হলে ভাবদর্ান্টতে নীলাচলই বন্দাবন। এই অভেৰ 
তত্ুদম্টির সঙ্গে আলে।চ্য ক।হিনীর ভেদদ'ঘ্টি মেলে না। 


দ্বিতীয়ত, কষ্*-জগন্নাথে অভেদ দৃষ্টি চৈতন্যপার্ধদ গোম্বামীদের মধ্যে যথেম্টই 'ছিল। 
[দবাকর দাসের কাহনীতে মহাপ্রভুর সঙ্গত্যাগণ বৈষবদের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর 
উল্লেখ কবা হয়েছে । সেই সনাতন গোস্বামী 'জগন্াথ বন্দনা" বলেছেন-_ 


শ্রীজগল্নাথ নীলাদ্রীশরো মুকুটরত্ব হে। দার: ব্রদ্ধণ- ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম | 
্রফুল্লপ্‌শ্ডরীকাক্ষ লবণা্িতটামত ।  গাুঁটিকোদর মাং পাহ নানাভোগ পুরন্দর ॥ 
গনজাধর সুধা দাঁয়ানন্দ্রদুয়ে প্রসাঁদত । সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তুতে ॥ 
গুণ্ডিচারথযান্লাদ মহোৎসব ধিবদ্ধন। ভন্তবৎসল বন্দেত্বং গণ্ডচারথ মণ্ডনং ॥ 
দীনহান-মহানীচ দয়াদ্রুশকৃত মানস । নিত্যন্‌৩ন মাহাত্মাদর্শন্‌ চৈতন্যবল্লভ ॥ 


] ১০৩, লীলাস্তব | | 


'হে শ্রীজগন্াথ। নীলাচল শিনোণি, হে দাবুত্রক্ধ, ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম, 
আমার প্রাতি প্রসম্ন হও । হে প্রফুল্ল পণ্ডরীবাক্ষ। হে লবণসমূদ্ুতটের অমৃত, হে 
গুটকোদর, নানাভোগ বিলাসন্‌, আমাকে পালন কর। তুমি স্বভন্তগণকে নিজের 
অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্াম্ রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, তুমি সৃভদ্রার 
লালনে বাগ্র, হে রামানুজ, ডোমার চবণে নমস্কার । তুমি গুশ্ডচারথযাতঁদ [বিধ 
মহোৎসবের শ্রীব-দ্ধি কবিয়াহু। হে ভন্ত বৎসল, হে গুশ্ডিচারথভমণ, তোমাকে বন্দনা 
কাঁ। তোমার চত্ত স্দাকালেন জন্য দীনহীন মহানচ জনকেও দয়া করিবার জনা 
উদাতি থাকে । তুমি নিতাই নূতন নুতন মাঁভমা প্রদর্শন করাও । হে শ্রীকৃষ্ঠৈতন্য- 
মহপ্রতুর প্রিয় অথবা শ্রীচৈভনাই তোমার প্রিয় বিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেবই বল্লভ 

তোমার চরণে প্রণত হইতোহ ॥ [খারদ।স দাস অনুদিত ] 


যিনি এ কথা বলতে পারেন, তিনি জগন্নাথ ক্ষেন্র থেকে বৃন্দাবনের মহিমা বধোঁশি মনে 
করবেন কেন? সনাওন রূপের জাঁবনকথা ঘাঁরা জানেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন 
মহাপ্রভুর আদেশেই তাঁরা বন্দাবনবাসা হয়ে সেখানে থেকে বৈকুবধর্ম প্রচার বরোছিলেন 


এবং কাব্য নাটক রসশাস্থ্াদ প্রণয়ন করোছিলেন । সমগ্র চৈতন্যচারতে কোথাও দিবাকর 
দ্বা»। বার্ণত ঘটনার কোন সমর্থন নেই । 


এ ছাড়া, সন।তন গোস্বামী তাঁর 'বহদ্ভাগবতামৃতে" যা লিখেছেন তাতে পরবতশ- 
কালের গদীয়ান বাবজীদের ধামতত্ব__“আমার ধাম বড়, তোমার ধাম ছোট'_-এই 
সাম্প্রদায়িক বদ্ধ টেকে না ।-_- 


ওঁড়িআ সাহিতো শ্রীচৈতনা ১২৫ 


যস্য শ্রীভগবধ প্রাপ্তাবৃৎকটেচ্ছা যতো ভবেখ। 
স তন্রৈব লভেতামুং নতু বাসাহস্য লাভকৃৎ ॥ ১1৪ ৩৪ 


“্যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবতপ্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগবৎ- 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; প্রভু অমুক স্থানে বাস করেন, অঙএব তাঁহাকে অমুক বাসম্থানে 
পাওয়া ধাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ।” [ ভাণ্তরত্র গোস্বামী অনাদত ] 

স্বকৃত টীকায় সনাতন বলেছেন, *শ্রাভগবতঃ প্রাপ্তৌ যস্য উৎকটেচ্ছা ললস(ধিকাং 
প্রেমীৎকণ্ঠ্যমীতি যাব, ন তু ইচ্ছামান্রম- । অমুং ভগবস্তম; ন তুঅসা বাসো বসতি 
বাসস্থানং বা কেবলমসা শ্রীভগবতো লাভ প্রাপ্তং করোতণীতি ॥৮" অথৎ 'প্রেমোতকণ্ঠা 
ব্যতীত কেবল বাসস্থান তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে পাবে না।” 


এই গ্রন্হেরই অনান্র, ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন-_ 


তদর্থং ভগবৎপৃজাং করিয়াসি করোমি চ 
আবাসো জগদীশস্য তসা নক্ধ বিদাতে ॥ ১/২/৬৩ 


“তারপর আমার লোকের মধো যে বৈকুণ্ঠলোক বলিয়াছ। তাহাও অসাধারণ নহে । 
কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন স্থানেই বা নাই ; অপিচ তিনি অন্তরে বাহিরে সবই 
বিরাজমান রাহয়াছেন । এতদ্বারা উত্তবাক্যের পরিহার হইল ।” | ভান্তরত্ব গোস্বামণ 
অন্ত ] 


স্বকৃত টাকায় সনাতন লিখেছেন- “ঘচ্চোন্তং ভিবল্লোকমধা এব বৈকুণ্ঠলোকঃ' ইতি 
তৎপরিহরতি--মাবাস ইতি ॥। বসাতিস্থানং কুত্ত ন বিদাতে, জপ্পি তু বহিরম্তশ্চ সবন্পাপি 
বত ইতার্থঃ জগদ্ণীশ্বরত্বাং ।” 


ব্রহ্ধাসংাহতায় বলা হয়েছে, রাধামাধবের লীলান্থান গোলোক আখলাত্মভূতো' 

&/৩৭ 1; এবং সম্তগণ সেই অচিন্তাগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে প্রেমভান্তভরা দর্যান্টতে 

আপন আপন হাদয়ে সর্বদা দেখতে পান-- প্রেমাঞ্জনচ্ছরিতে ভান্তীবলোচনেন সন্তঃ সদৈব 
হৃদয়েষ বিলোকয়ন্তি' (&/৩৮ )। 


এখানেই আমরা একটা “আঁভবড়' বথা পেয়ে যাচ্ছি। সনাতনশ্রাজীব কেউই 
বলেন নি, “আমার বৃন্দাবন বড়, তোমার 'পুরুনোত্তম ছোট", ভরা বলেছেন বৃন্দাবন 
'আঁখলাত্মভূতো' নিখিল চরাচরই 'নিখিলেশের লালাক্ষেত্র, জগতের কোথায় তাঁর বাস 
নেই? 

পরবতখক্কালে ওঁড়শী বৈষণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষবধর্মে ধাম" নিয়ে যে বিবাদ লক্ষ্য 
করা যায়, তার মূলে পাণ্ডা বা গদাীয়ানের বিত্তবাসনা বা ব্যবসায়িক বৃদ্ধি থাকতে 
পারে, কিন্তু সে বিবাদে পুর্ব আচার্যদের সমর্থন নেই । 

আসলে বৃন্দাবন প্ররুষোত্তম ক্ষেন্র বা যে কোন ক্ষেত্রের মহিমা বর্ণনে, সেই সেই 
ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বড় করে ধরলে প্রকৃত তত্বদৃষ্টি ক্ষ হয়। যিনি 
জগন্নাথ, জগতের নাথ, তাঁর ধাম স্কন্দ পৃরাণোন্ত দশযোজন পাঁরামত ক্ষেত্র মার, না 


১২৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সব'জগৎ ? দক্ষিণ ভারতীয় মাধবসম্প্রদায়ের বৈষকবাচার্যদের সমাধিকে বলা হয় বৃন্দাবন 
তা নিশ্চই ভৌগোিক অর্থে নয় ।_- 
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এর তাৎপর্য বৈষ্বতত্বরীসিক সহজেই উপলান্ধ করিতে পারবেন । গোপাঁজনবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবন লালা নিত্যলালা, দেশকালেব পাঁবচ্ছেদে অপরিচ্ছিন্ন লৌকিক 


ভৌগোলিক দৃঁজ্টন বন্দাধন নয়, রসদ্াত্টৰ সেই অলৌকিক নিত বৃন্দাবনেই লীলাণাদী 
বৈষব সাধক আশ্রয় পেতে চান । 


সুতরাং এই আলোচনাণ পবিপ্রেক্ষিতে বলতে পাবি, আলোচ্য লাহিনীট সম্পূর্ণ 
ভীত্ততীন ; পবুণোত্তমে কী আছে » চাল ভ্রামবাতীর্ঘ মহী'- এ কথা সনাতন প্রমুখ 
বৈষবেরা বলতে পাবেন না । 


জগন্নাথ চারতামৃতে'-ব চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই সম'বয় মৃর্তি শ্রীচৈতনোর বন্দনা 
করা হয়েছে। শ্রীচৈতনাচন্দ্রায় নমঃ । চৈতনাঃ কৃষ্ণনাম স্বজনপবিবৃত সর্বমাগনিসারং । 
গায়ন: বে ওত্ুপানং পবমমনমথ শ্রীজগন্াথরূপনূ । 'দিবাং ন্ৈলোকাপূজ্যং 
সুজনকর/চরং ভান্তদং প্রেমম:৩-- 


ধ্যায়ন ক্ষেত্রে সদাস্তে সুরগণ মাঁহতে তং নমামোহনঃকালম্‌ ॥ 


শুণ সৃজনে দেই মাত। চৈতনা দেবঙুক প্রখ্যাঁও ॥ 
[তান লোখবে পূজা ষেহ। কনকবুচি মহাবাহু | 

প্রভু যে ভন্তগণ সঙ্গে । মং৬)নন্দে ভান্তবঙ্গে ॥ 
ভান্তদায়ক প্রেমমাও। ঙ।খাগুকরুপ হাদে চান্ত ॥ 
সবল মার্গ অনুসার। শ্রীকৃষ্ণনাম গান বরি ॥ 
সুর পুজিত যে পবিত্র । খাত পুরুযোত্তম সেন ॥ 
পরমমন্দ্র মূর্তিমন্ত। শ্রীমতি প্রভু জল্নাথ ॥ 


তাই যে নিত্যকলে বাস। বন্দই তাঙুকু তহর্নিশ ॥ 


এরপর সার্বভৌম উদ্ধার বৃত্তান্ত । সে সার্বভৌম ভট্টাচার্য । প্রবৃত্তি মার্গে তাঙ্ক কার্য & 
নিবৃত্তিমার্গ হরিভান্ত_-সাধন প্রেম ন জানান্ত ॥ 


ওড়আা সাহিতো শ্রীচৈতনা ১২৭ 


শাস্তজ্ঞ পাণ্ডিত অটাস্তি। অভিমানরে পুরণ জতি ॥ 
তাহাধু তারবার আশে । প্রভু যে স্বয়ং বিজে পাশে ॥ 


সার্বভৌম মহাপ্রভুকে দেখে বললেন 


সৌভাগ্যং জন্মকোটাীনাং দুলভং তব দশনম। 
পাদপদ্মং বিলোক্যাহং বিশদ্ধাত্মা তবানঘ ॥ 
কোটি এ জল্মভাগ্য থিলা । এ তুন্ত দর্শন মিলিলা ॥ 


তুস্ত শ্রী পাদপদ্ম দেখি । 


পাবন্ন হেলা মোর আখ ॥ 


এই বলে প্রভুকে 'দিবা আসনে বসিয়ে যড়ঘাবিধি পূজো করে সার্বভৌম নিবেদন 


করলেন-_- 


ধরহ্ধসারঃ সুখবেশধারী তং কুষ্দেবো রুচিরাননশ্চ 

শশাঙ্ক সৌম্যো জগদাদিনাথঃ স্ফূত্তীরাতঃ প্রাতরাতিত্বায়সহাঃ ॥ 
সার্বভৌমগতং মৌর্খং নাজ্ঞাতং বিদাতে তব । 

তব নাম কৃপান্তোধঃ ক্ষমস্বাগঃ কপাং কুর্‌ ॥ 

ত্বমেব সবরুপশ্চ ত্বমেব করুণোদয়ঃ | 

ত্বমেব রাঁসকশ্রেষ্ঠস্তবমেব শরণং মম 

মাতা পিতা সখা ভ্রাভা জগতাং পরমো ভঙ্গীন- ৷ 

অধমে মায় ভো ব্রহ্ষণ- জ্ঞানালোকং প্রকাশয় ॥ 


তুস্তে শ্রীব্হ্ধা সুখময় । 
তুস্তে ত রুচির আনন । 
তুত্তে এ জগতর নাথ । 
মোহর মর্থতা তুস্তর । 
তুন্তর নাম কৃপাসন্ধু । 
সঞ্ল রুপ তুন্ত দেহ। 
তুস্তে শ্রেষ্ঠ রসিকরাজ ! 
মাতা পিতা সংহাদ ভ্রাত। 
ম* অটে অধম অজ্ঞান । 


তুনে শ্রীকৃষ্চন্দু দেহ ॥ 

তুস্তে শ্রী শশাঙ্ক শোভন ॥ 
স্ফৃতিরাত প্রীতিরে বু ॥ 
প্রভু নুহই আগণে!চর ॥ 

ক্ষমা কর মো অপরাধ ॥ 
তুস্তে ত করুণা উদয় ॥ 
মোর শরণ পার পূজা ॥ 
পরম পুরুষ প্রখ্যাভ ॥ 
দেখাঅ মোতে ব্রদ্মাচ্ছান ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতাপরহদ্র উদ্ধার 


মাবভৌমঙ্কু ভান্ত কহি। 
নিজ আশ্রমে চলি গলে । 
প্রতাপরদদ্র নপবর । 
অত্যন্ত ভকাতি ভাবনে । 
দক্ষণ পারুশরে নেই । 
রাঁখলা ভাহাঙ্কু আদরে । 
সদ্ধ বকুল সে বোলাই । 


সে প্রভু চৈতন্য গোপাই* ॥ 
তহং চাঁরত শুণ ডলে ॥ 
মাহমা শুণ তাহাগ্কর ॥ 
সেবিলা তাহাগ্ক পয়রে ॥ 
উত্তম স্থানে স্থান দেই ॥ 
সম্মান করি নিরন্তরে ॥ 
চৈতন্য মণ্ডলী তা কাঁহ ॥ 


১২৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


সেহি স্থানরে শ্রীচৈতন্য ।  সোঁধ জগন্নাথ চরণ ॥ 
চৌবংশ বরষ পর্যন্ত । সে স্থানে রাহলে 'নাশস্তে ॥ 


এরপর 'নত্যানন্দের অনুরোধে শ্রীচৈতনা “হরে নাম কৃফ' কিবচবাণী” “ব্যাখ্যা 
করলেন-__ 
শ্রীচৈতন্য উবাচ 


হকাবো নাপিকাং পাতু রে কারো বদনং তথা ॥ 
রাকাবো নেব্রমধ্যং চ মবারঃ স্তনধুগ্মকম: ॥ 

কৃকারো ছলতামধাং ঝকার স্তানুকং তথা ॥ ইত্যাঁদ । 

রাধা দেবীগঙুক অনুবাগে । অচলা ভান্তি কৃষসঙ্গে | 
কাঁহলে যেতে ভান্তুরস । বৈষ্ণব মানে থিলে পাশ ॥ 
সতা এ বাক্য নিত্যানন্দ। স্মরণ কর লাভ মোদ ॥ 
1থলে যে দাস জগন্নাথ । সে বিদা শুনিলে সমস্ত ॥ 
শ্রীনিতানন্দ প্রভু আগে । শ্রী চইতন্য অনুনাগে ॥ 
সমস্ত কর্মদর কলে। সে বিদ্যা হৃদনে ধইলে ॥ 


ষণ্ঠ অধ্যায়ের সূচনায় জগন্নাথকে সর্বতীর্থসাররূপে বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ 
দাসকে বলছেন, 'জগন্লাথাদন্যো মম হাঁ কদ।চিং স্ফুবতু নো'_ সে জগন্নাথ 'বিনু 
আন। মো হাদেনপাইযেস্থানা” সেই 'আন' বা অপরের মধ্যে আছেন 'নাসংহ 
অবা সীতাপাঁতি। যদপতি গোকুলপতি ॥' অথচ এরপরই শ্রাঁচৈতন্য ব্্ধাসংাহতার গ্লোক 
উদ্ধার করে কৃষ্ণকেই পরম ঈশ্বর ও সর্বকাবণেব বারণ রূপে বর্ণনা করেছেন-_ 


ঈশবঃ পরমঃ কৃষ্ণ; সচ্চদানন্দ 'বগ্রহঃ | 
অনাঁদরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্‌ ॥ [ব্. স. ৫অ/১] 


এবং বলেছেন "শ্রীকৃষ এহি জগন্নাথ” এবপর ব্রহ্মাসংাহতার একগুচ্ছ শ্লোক 
(২,৩,৬৭,৬, ২৫ ৫৪ নং/& অধায় ) উদ্ধার করে মহাপ্রভু আদপুরুষ গোবিন্দের 
বন্দনা করলেন । ভাগবতে এই আদি পুবুষকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে । এখানে মহাপ্রভু 
আদি পুরুষকে বলেছেন জগন্নাথ এবং বাধাকৃষেব -সবুপের সঙ্গে তান জগনাথের 
জ্যোতিরূপের অভিন্ন ৩া বর্ণনা কবেছেন-_ 


মনুবৃপৈশ্চ দশাভার্দক পালৈঃ পাঁরতোবৃতম্‌। 

শ্য।মৈগোরেশ রক্তৈশ্চ পার্ধদর্ষভৈঃ | 

শোভিতং শার্তাভশ্রাভিবভূতাভিঃ সমস্ততঃ | 

এবং জোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পবাৎপরঃ ॥ [ব্র. স. ৫অ&-৬ ] 
মন্মবূপবে দশগোটি । দশাদগরে ছান্তি ঘোঁট ॥ 

শ্যামহরিত রন্তধলা । বর্ণপ্রকাশ খাঁহ মেল ॥ 

এ শত্তি মন্ত্রে আবৃত ॥ জ্যোতিরূপরে জগন্নাথ ॥ 

সদানন্দ পরমপর | এ হেতু বোলান্তি ঈশ্বর ॥ 


ওটড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈওনয 


১২৯১ 


আত্মারামস্য তস্যান্ত প্রকৃত্যা ন সমাগ্মঃ | 


মায়র়া রমমানসা ন বিয়োগন্তয়া সহ ॥ 


[ব্র.স ৫ম অউ৬৭] 


সোঁহ অটই আত্মারাম । নাহ* তা প্রকৃতি সংগম ॥ 
মায়ারে রমণ করই। তহ* বিষুস্ত ন হু অই ॥ 
সর্বদা রসভাবম্ার্ত। প্রেম ভান্তরে লভ্য হোস্তি ॥ 
এই রসেরই আনন্দময়ী বিগ্রহ রাধা ।-_- 

রসানন্দময়ী রাধা রসদা রসমূর্তয়ে । পরমাত্মা রসে মগ্রঃ প্রসব বদনাম্বুজঃ ॥ 

প্রেমানন্দঃ 'স্মিতমুখঃ প্রেমমণ্ডন মশ্ডিতঃ | প্রেমারামো রসপ্পিগ্ধঃ প্রেমা লিঙ্গন হার্ধতা ॥ 
'রসানন্দ রাঁধকা তোহি* । রসম্ার্ত শ্রীকৃষ্ণ দেহী ॥ 
রসমূর্ভিগকু রসদান। করাস্ত শ্রীরাধাটি জান ॥ 
পরম আত্মা রসে মগ্র। প্রসন্ন তাহাওক বদন । 
প্রেমানন্দ যে মুখে স্মিত। প্রেম মণ্ডন রে মণ্ডিত ॥ 
প্রেম আরাম রস প্লিগধ । প্রেম আলিঙ্গনরে মৃগ্ধ ॥ 
পরস্পররে প্রেমসখ । প্রসন্ন উভয় শ্রীমুখ ॥ 
প্রেম আত্মারে মগ্ দেহী। বোঁণ »বরূপ ন দিশই ॥ 
এ শুদ্ধ প্রেম ভান্তত্থান। এহা যেনজাণীস্ত আন ॥ 
শ্রীরাধাকৃফ জগনাথ । মৃুখমণ্ডলে সংশোিও ॥ 
এহি মূর্তিরে অঙ্গ দুই । মগন ছন্তি সুখ পাই ॥ 
একত্বভাবে সদা যেণু। সাচ্চদান্দ নাম তেণু ॥ 
প্রেমভন্তি কিযে ভাবই । সে প্রেমভাব এথ পাই ॥ 
শুদ্ধপ্রেমলক্ষণাভন্তি | দন্ত জগন্নাথ মূর্তি ॥ 
রসমার্গরে যে ভজিলে। সে রাগ মিলে এ জঙ্গরে ॥ 
মাধূর্যভাব ভান্তস্থার৭ । শন্যোন্য ভাবরে মেলই ॥ 
নবধা ভন্তির লক্ষণ । চৌষটি অঙ্গ এ প্রমাণ ॥ . 
মাধূযাভাবে এথে ভজ। অন্যান্য ভাব দুরে তেজ &' 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর শ্রীমুখেয় এই বচন শুনে বৈষ্বেরা সকলে সম্ভুষ্ট হলেন । 
আতবড় জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর এই শিক্ষা মনে রেখে তারই আদেশে যোল চৌপদী ও 
রাধাকৃষণ প্রেমবিযয়ক গ্রহ রচনা করলেন । পুশী মন্দিরের “জগমোহন' মণ্ডপে এসব 


পাঠ করতেন তন । 


শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য । 

বৈষ্ণব মানে যেতে থিলে। 

থলে আতবড় গোসাই*। 
ভা. সা. ৮.৯ 


এ ভাবে শ্রীমুখবচন ॥ 
শুণ সপ্তোব সর্বে হেলে ॥ 
প্রভু আহ্দা শুনলে তাহ ॥ 


১৩০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


সে বথা মনরে রাখলে । বোল চৌপদী লোখলে ॥ 
শ্রীরাধাকৃ্ণ প্রেম সোহ। গ্রন্থে সংগ্রহ কলে নেই ॥ 
সমন্ত তাহ* বিস্তীরলে । যাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে ॥ 
জগমোহন ঘরে সোহ । এতেক প্রসঙ্গ পড়ই ॥ 


এইভাবেই যোড়শ শঙাব্ধীতে গাঁড়য্যায় মহাপ্রভুর শিক্ষায় জগল্াথ রাধাকৃফ 
একীকরণের মধ্য দিয়ে সমন্বয় লক প্রেমভান্তবাদ প্রসার লাভ ববে। জগন্নাথ দ্াস- 
বলরাম-অছ্ভাত-অনন্ত-পশোবন্ত- এই পিণুসখা'র সাহিত্যরচনার মূলে যে শ্রীচেতন্যের 
দব্যপ্রেরণা, তাকে অস্বীকার বরার ঝোঁক বণ৩্মান কালের কোন কোন ওাঁড়ষা 
পাঁণ্ডতের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও, আমরা লক্ষ্য করব পণ%শখাদেব নিজেদের রচনায় 
সেই প্রেরণার স্বীকৃতি বেশ মুতবশ্ঠেই আছে। মহ্যপ্রভুর এই সমন্বয়মূলঙ্ক প্রেমভান্ত- 
বাদেরই এক অপূর্ব ফসল নষ্চাতানন্দের নত্যরাহাস' বা ধনতারাস' ॥ যথাস্থানে সে 
প্রসঙ্গে আসা যাবে। 


জগন্নাথ চাঁরতামৃত" গ্রন্হের সপ্তম অধ্যায়ে বৈফব মণ্ডলী মধ্যে শ্রীচৈতন্যের 
নামতত্ৃব্যাখ্যান, গুরু পরম্পরা, “হরে রাম কৃষ্ণ এবং হরে কৃষ্ণ রাম' মন্দের তুলনা, 
প্রতাপরবৃদ্র উদ্ধার এবং প্রকটলীলা সংবরণ বার্ণত হয়েছে । বোঝা যায় এককালে হরে 
রাম” ও হরে কৃষ্ণ মন্মে রাম ও কৃষের আগ্পিছ নিয়ে জোর লড়াই বে'ধোছল । 

অধ্যায়ের সূচনায় গ্রন্ছকার জানিয়েছেন, তাঁর গুরু শ্রীচৈতন্যের মুখ থেকে শুনে 
নানা তথ্য লাঁপবদ্ধ করেছিলেন, সেই বিবরণী অনুসারেই 'দিবাকৰ অমৃতোপম 
চৈতন্যচাঁরত প্রণয়ন বরলেন।-_ 


চৈতন্যচরিত অমৃত । শ্রীচৈতন্যওক মূখ উও ॥ 
গুরুঞ্কু উীন্তরু উদ্ধার | করই 'বিপ্র দিবাকর ॥ 


একাদন “দ্বাদশ মহন্ত “ষট- গোসাই* এবং অন্যানা ভন্ত জগন্নাথ মন্দিরে চলেছেন-_- 


[নেক দেব শ্রচৈওনা । বিজয়ে শ্রী জগমোহন ॥ 
শ্রাচৈওন্য নিত্যানন্দ । গোরীদান অদ্বৈত বোধ ॥ 
সেযে আঁভরাম ঠাকুর । দাস গোস্বামী সঙ্গতর ॥ 
ছস্তি জগদীশ পণ্ডিত । শ্রীরূপ শ্রীবৎস সঙ্গত ॥ 
[সন্দুরানন্দ যে ঠাকুর । ভাগবতাচার্যয সঙ্গর ॥ 
আবর আচার্য্য গোসাই*। দ্বাদশ মহস্তাটি সোঁহ ॥ 
এবং_ শ্রী সনাতন রূপ দুই । রঘুনাথ দাস গোসাই* ॥ 
জীবক স্বামী সেহিঠারে | গোপাল দাস সঙ্গতরে ॥ 


শ্রীরঘুনাথ ভে স্থিতি । এ ষট্‌ গোসাই* অহস্তি ॥ 


ওাড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩১ 


শ্রাচৈতন্যের অন্যান্য পার্ধদের মধ্য দিবাকরদাস নিয়োন্তর্ের নাম উল্লেখ করেছেন-_ 
জগল্নাথ দাস, সাব ভৌম, ওঁড়আ কাশীমশ্র, জগদানন্দ চক্ুবত+, মূকুন্দ দত্ত, দামোদর 
চক্রবতঁ, দুই ( ছোট ও বড় ) হরিদাস, শ্রীনিবাস, গদাধর গোপীনাথ আচার্ধা মুরার 
গুপ্ত এবং আকঞন কৃফদাপ । 


দবাকর দাস লিখেছেন, শ্রাঁচৈওন্য সারাদিনে চারবার জগন্নাথ দর্শনে যেতেন এবং 
বারো বার দণ্ডবৎ ইত্যাদি করতেন । একবার গুশ্ডিচাষান্রা কালে গৌড়দেশীয় বৈষুবেরা 
এলে মহাপ্রভু তাঁদের নিয়ে গুশ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালন ! গুশ্ডিচা গহন থাঁটলে ) ইত্যাদি 
করলেন। তারপর গুণ্ডিচা-বাড়ী থেকে ন)লকন্দরে জগন্নাথ ফিরে এলে আষাঢ় শুক্লা 
একাদশীতে নিতানন্দ প্রভাতি সমস্ত বৈষ্বদের সামনে শ্রীচৈতনা হরে রাম কৃ ইতাদি 
নামতত্ব ব্যাখ্যা করে জগন্াথের স্বরূপ ব্যাখাধ করলেন এবং শাস্রপ্লোক উদ্ধার করে 
হরে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদর সঙ্গে জগন্নাথের অভিন্নতা প্রমাণ করলেন--দিবাকর দাস 
লিখেছেন-- 


শ্রীচৈতনা উবাচ 


মন্ং ভগবভঃ স্থানং মন্স্তপা স্বরৃপকমূ । 
নামৈব তসা শ্রীকৃষ্ণরাধা চন্দ্রাবলীতি চ ॥ 
এবং প্রেমরসানন্দং িতত্রেনৈব ভাবয়েধ ! 
চন্দ্রাবলী ততো রাধা ৩তঃ কৃষ্ণো যথাকুমম- ॥ 
হিঃ সুধাপনর্ণপানং রামনাম সংধাত্মকম: | 
কৃষ্ণ আস্বাদনরতো নামতর্ীমদং স্মতম্‌ ॥ 
হরিশচন্দ্রাবলী প্রোন্তা রামোরাধাপরা মতা । 
পরমাআ কৃষ্চন্দ্রো জগন্াথ মুখে স্ফুটা ॥-. 
তং বন্দে পরমাত্মানং পরং ব্রদ্ধা স্বরূপকম:। 
নিম্পৃহং নিত্য নীলাদ্র নায়কং পরমেশ্বরমূ ॥ 
বলভদ্রঃ সভদ্রা শ্রীজগলাথ ইতি স্মতম:। 
সাঁচ্চদানন্দরপং বৈ ন্িতত্বসাধনং প্রম্‌ ॥:. 
অনাদঃ শ্রীকৃষ্ণন্দ্রু আদ্যা প্রকীভি রাধকা | 
সৈব রামো বিজানীয়ান্তয়োঃ শেষে হরিঃ স্মৃতঃ ॥ 
স হরিঃ প্রেমরূপশ্চ সৈব চন্দ্রাবলী স্মৃতা । 
স এব বলভবুস্তু স দেবঃ শেষ মগ্ধকঃ ॥ 


হরি, রাম ও কৃষ্ণের নামতত্ ব্যাখ্যা করে দ্িবাকরের কাব্যে শ্রীচৈতন্য বলেছেন-_ 


স হরি ধো হরে পাপং ষস্তু তাপন্য়ং হরেখ। 


১৩২ ভারতীর সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


রাধাকৃষপ্রেমাণি চিত্ত যো হরে স হরিঃ স্বয়ম্‌ ॥ 

“সে হার যে পাপ হরস্তি। পুণি প্রতাপ 'বিনাশীস্ত ॥ রাধাকৃষ্ণগ্ক প্রেমে চিত্ত । 
যে হরে সে হার নিশ্চিত ।' অর্থাৎ যান আমাদের পাপ হরণ করেন, তাপ বিনাশ করেন 
এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে আমাদের চিত্ত হরণ করে নিয়ে যান, তিনিই হরি। 
রামনামের তত্বব্যাখ্যা করে 1ভান বললেন-__ 


আত্মানং রময়তোষ রাম ইত্যভিধাঁয়তে, অথাৎ পরমতত্ব লীলার আনন্দে আত্মারাম 
হলে, তাকেই বলে রাম। 


বৈদগ্ধ্য সারসববদ্ব মূর্তুলীলাদি-দেবতা | 
রাধায়া রসকেলিজ্জো রাম ইত্যভিধাঁয়তে ॥ 
রমন্তে যোগিনোহনন্তে 'নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। 
ইতি বামপদেনাসৌ পরং ব্রদ্মাভিধীয়তে ॥ 


ওড়িআ অনুবাদে দিবাকর দাস লিখেছেন__ 


বিদগ্ধা নায়িকা সর্বস্ব । যাহাঙ্ক মূরাতি বিশেষ ॥ 
লীলারে বিগ্রহ যাহার । ব্রহ্মা আঁদঙ্ক অগোচর ॥ 
রাধিকা বসকৌল রত। সে'হযেরামনামেখ্াত॥ 
রমন্তি তহি* যোগীগণ । তেনু যেরাম বক্ষ জাণ ॥ 
সহাযোগী যে হদগতে । রামভাবান্ত ধ্যানপথে ॥ 

রাম বোলিন যাকু কাহ। অশিন্ত্যাবান্ত ব্রহ্ধ সেহি ॥ 
রাম ব্র্ধ নিরাকার । ভান্ত মুকাঁত মূলাধর ॥ 


কৃফদাস কবিরাজের চৈতনাচারতামৃতে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণকালে রামানজীয় বিগ 
'রিমন্তে যোগিনো” ইত্যাঁদ গ্লোকটি উদ্ধার করেছেন । শীনত্যানন্দে শব্দের স্ছলে বিপ্র 
“সত্যানন্দে' ব্যবহার করেছেন। যাঁরা বলেন কৃষ্দাসের চরিতামৃত”কে অনুসনণ 
করেই দিবাকর জগন্নাথ চাঁরতামৃত ব্চনা কবেছিলেন, তাঁদের এই ধরনের পাঠান্তরেব 
চলগুলি খতিয়ে দেখা উচিত । 


সে যাই হোক, হরি বা রাম নামের এই তত্বুখ্যাখা গঁড়ষার চৈতন্যপন্থীদের মধে। 
প্রচলিত। মহাপ্রভুর ঙরোধানের পর কাশীমিশ্রের বাড়ীতে গম্ভীরায় সেবার ভার 'পান 
মহাপ্রভুব পার্ধদ বকেেশ্বর পশ্ডিত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষা মকরধ্যজ পশ্ডিত বা 
গোপাল গুবু। এই গোপালগুরু সম্পর্কে ১৬৯৬ খাস্টাব্দে লাখত মনোহর দাসেব 
“অনুরাগবল্পী” থেকে জানা যায়-_ 


মহাপ্রভুর পার্ধদ পশ্ডিত বক্রেশ্বর । তাঁহার সেবক শ্রী গোপাল গুরুবর ॥ 
শ্রীহরি নাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয় । আগেই কাঁরয়া রাখিয়াছেন গহাশয় ॥ 
তাঁর পাট নীলাচলে রাধাবান্তের সেবা । আত মনোহর তাহা বার্ণবেক কেবা॥ 


গুঁড়ভা সাহত্যে শ্রীচৈতনায ১৩৩ 


এই তথ্যটি জানিয়ে ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন ইহার পর গোপালগুর্‌ 
₹ত হরিনামের ব্যাখ্যায্স্ত এই চারটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে--. 


বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চদ-ঘনানন্দ বিগ্রহম্‌। 
হরতাঁবদ্যাং তৎকাযমভো হারারিতি স্সতঃ | 
হরাঁত শ্রীকৃষ্কমনঃ কৃষ্কাহযাদস্বর্পিনী | 

অতো হরেতানেনৈব শ্রীরাধা পাঁরকগীর্ততা ॥ 
আনন্দৈক মুখস্বামী শামঃ কমললে।চনঃ | 
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষযতে ॥ 
বৈদগ্ধাসারস্বস্ব মৃর্তং লীলাধিদেবতাম্‌ । 
রাধিকাং রময়েম্লিভাং রাম ইঁতাভিধায়তে ॥ 


অর্থাৎ হরিকে 'হবি' বলা হয় এই জন্য যে তানি চিদঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বকে 
[বশেষরূণে জানাইয়া অবিদ্যা ও আঁবদ্যার কার্যসমুহকে হরণ করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষের 
আহমাদ স্বরুপিনী / হয়াদিনীশান্ত )। তান শ্রীক্ধের মন হরণ করেন। এই জন্য 
'হরা' গব্দে শ্রীরাধাই পারকখাঁঙতা হন। কেবলানন্দ সখের স্বামী শামবণণ কমল- 
লোচন গোকুলের আনন্দ স্ননুপ নন্দনন্দনই কফ শব্দে কাথিত হন। শ্রী রাধিকার 
মূ্তি বৈদপ্ধের (রসিকতার) সার সবস্ব-রূপ | ওনি লীলার আঁধদেবতা, (অধীশ্বরণ)। 
[এণি নিতা সেই শ্রীরাধার সাঁহশ রমণ করেন, তিনিই “বাম” শব্দে আঁভহিত হন 1” 


| গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ £ 1১৯৬১) পৃ ৪২৬ ] 


দিবাকর দাসের কাবো শ্রীচৈওনা এরপর কৃষ্ণ সম্পকে বলেছেন-_ 


'নো কৃষ্ণা লীলয়া সংত্হো রসভাবাঁদ রূপধৃক:। 
চতুঃযাম্ট কলাপূর্ণঃ কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাপাঁত ॥ 
এই গ্লেকির সঙ্গে ব্রহ্ধসংহিতা /(&ম অধ্যায় ।-র ৩৭ সংখাক শ্লোকের মিল 
লঙ্গণীয়-_ 


আনন্দচিন্গয় রসপ্রাতিভাঁবতাভ 
স্তভি এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসতাখিলা আ্মভূতো 
গোবিন্দম।দিপুরুষং তমহং ভজাম ॥ 


'কৃফ' নামটি বিশ্লেষণ করে গ্রাচৈতন্য আরো বলেছেন-_ 


মানন্দৈকপরঃ শ্রীমানশ্যামঃ কমললে৮নঃ । গোকুলানশ্দদো নন্বনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষতে ॥ 
কাঁষর্ভুবাচকঃ শব্দোণস্তু নিবর্বাতবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরং প্রদ্ধা কৃঙ্ণ ইত্যভিধায়তে ॥ 


১৩৪ ভারতীয় সাহনো শ্রীচৈতনা 


[দ্বিতীয় শ্লোকটির উৎস মহাভারত উদ্যোগপর্ব (৭১ অধ্যায়, ৪র্থ গ্লোক )। এট 
চৈতন্চরিতামৃতে ( মধা।৯/৩০ ) ব্যবহৃত হয়েছে, দক্ষিণভারতীয় 'বিপ্রের মুখে । শব্দ- 
কম্পন্দুম (২১২ পু. । অনুসারে এই ব্যাখা শ্রীধব স্বামীর অনুমোদত । চৈতনা- 
চারতামৃতের অম্‌ প্রবাহভাষ্যে বল। হয়েছে--“কৃগ্ধাতু-_ভূ অথধি আকর্মক সন্তাবাচক। 
পণ "ন্দ নিবর্বাত অথ পলমানন্দবাচল ; কৃঘ ধাতৃতে ণ প্রতায় কাঁগয়া দুভয়ের 
একো _ 'কৃ্ক' শব্দে প্রমন্্র্গ প্রাতপাদিও হইল্লাছে |” | গোড়ীয় মঠ সং. প্‌. ৪৭০ 11 


এর আগের শ্লোকাঁটির উৎস ব্রহ্ধবৈবর্ত পৃবাণ | দুটি শ্লোকের অনুবাদ বরে দিবাকর 
দাস লিখেছেন-_ 


্রীকৃফ নমর ব্যাখান-।  বাঁহলে দেব শ্রীচৈতনা ॥ 
সকল জীবর পরম-- আনন্দ সংখ কৃষ্ণনান | 
আনন্দধারু সে আনন্দ ।  ব্রঙ্গর্পা সচ্চিদানন্দ ॥ 
রাধাঞ্ক অঙ্গ, লক্ষমীজাত । তেনু সে বে'লান্তি শ্রীযুন্ত ॥ 
সে রাধা মালত হোইণ । যুগলে ছগ্জ সঙ্গ তেণ ॥ 


ইন্দ্রনীলমাণ পরায়ে । শ্য।মসুণ্দর দিবাকায়ে । 
গো শব্দ অটই মহ?র। কুল শব্দ দেবগকর ॥ 

এ বোণ শবদে আনন্দ । এন নাম গোকুলানন্দ ॥ 
ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণার | এমন্ত অছই ৩হরে ॥ 


রাধা যেবেণি পরকার । কে নিত্য কে বা অবতাব ॥ 
যেতে অছস্তি ভন্তবন্দ ।  তাহাগ্ক নেত্রকু আনব্দ ॥ 
ভন্ত আনন্দ জাত হোস্ত। নন্দনন্দন ত বোলান্তি ॥ 
বচনে কাহি যেতে বাণী । সে হরি নামগে বখানি ॥ 
যেতে রূপ চক্ষয দ্েখই ।  জাণিম রাম নাম সেহি ॥ 
বর্ণে শু যেতে বচন । সেকৃষ্ণ নামটি প্রচ্ছন্ন ॥ 


কৃষ শব্দ ডবাচক । ণ কার শে মৃখবাচন ॥ 
সোঁহ দ্াহ'খক এঁকা জাণ | পরম ব্ল্ধ সনাতন ॥ 
এহি অটই কৃষ্ণতত্ । কে জাণে তাহার মহত ॥ 


সৃম্টির আনন্দবাদী ব্যাখা নতুন নয়। উপানব্দের যুগ থেকে তা চলে এসেছে। 
কন্তু মায়াবাদ যখন মানুষকে জীবন ও জগতের প্রাত বিমুখ করে তুলেছে, তখন 
মানুষের দাষ্টকে ইহমুখাী কবে তোলাব ক্ষেত্রে ওই মানন্দবাদের প্রয়োগ নতুন । এই 
ব্যাপারাঁটই করলেন শ্রীচৈতন্য । তিন বললেন, স্টির মূল সুর বিষাদের নয়, 
আনন্দের । ব্রহ্মরূপী সাঁচ্চদানন্দ কৃষ্জ, তাঁর আনন্দ থেকে হয় সৃভ্টি ; এবং সেই স্ট 


ওঁড়আ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩৫ 


জগৎ বা গোকুলের আনন্দ তিনি, তাই তিন গোকুলানন্দ । তাঁর আনন্দ মৃি'মতাঁ 
রাধা_-নিত্যবস্তু হলেও, আঁবকারা পাঁরণামে সমম্ট জগৎ, ভভ্তবন্দ তাঁর লোচনসুখ। 
অচিন্তাভেবাভেদের সমন্বয়ী দ্‌ষ্টিতেই বোঝা যায় জীবনের যত কথা সবই হরিনামের 
ব্যাখ্ান, জীবনের ষত রূপ-মাধূরী সবই “আত্মনা রময়া রেমে' রামের রমগ্রাঁভলাষ 
জাত আনন্দমূর্তি, আর যত ধ্ৰান এসে কানে বাজে, সবই কৃষণনাম। এইভাবেই 
পাথবীতে আনন্দের কাঁষ করে চলেছেন পরম ব্রহ্ধ সনাতন শ্রীকৃফণ। 


পরব প্রসঙ্গে “হরে রাম কৃষ্ণ বনাম 'হরে কৃষ্ণ রাম'- অথাৎ পরবর্তাঁ কালের 
গৌড়ীয় ও উৎকলায় বৈষবের ভজন পদ্ধাতর 'বিভিন্নতা উপস্থাপিত হয়েছে । পূর্ব 
প্রসঙ্গে সে সমন্বয়ী দর্ম্টর অগাধ উন্মৃস্তআনন্দক্ষে্র রচিত হয়েছিল, এখানে তা 
সাম্প্রদায়িক সীমানা প্রাচীরের সংকীর্ণতায় খাণ্ডত হয়ে গেল। 


ঁড়শী বৈষবধর্ম নিবন্ধে অধ্যাপক শ্রীকাহুচরণ মিশ্র লিখেছেন- “গৌড়ীয় 
বৈষ্বমানঙ্ক মতরে ভজনমল্ত হেউছি, “হরে কৃষ্ণরাম' ; কিন্তু উৎকলাঁয় মানগক মতরে 
হেউছি “হরে রাম কৃ । উৎকলায় মানগুকর “হরে রাম কৃফ' মন্মরে কৃষঙ্কু 
রামগ্ক পরে স্থান 'দিআ যাইছি ও “কৃষ্ণ বিষ বা জগন্নাথ রূপরে পাঁরকাষ্পত। এঁহ 

মন্ন শাস্লানুমোদত। কলি সম্ভরণ উপ্পাঁনিষদর মহামন্ত্ররে এহ ক্রম স্বীকৃত? | 
[ গাঁড়শী বৈফবধর্ম, প.্‌ 5৪৩ ] 


শ্রীমশ্র অন্যত্র শ্রীচৈতন্াকে বলেছেন 'গোঁড়িয় বৈষ্বধর্মর গুরু (প্‌ ২৯) 
উৎকলকে বলেছেন 'জগন্বাথগ্ক দেশ' (পৃঃ ২৪) এবং পণসখা বলরাম-জগল্লাথ- 
যশোবস্ত-অচ্যুত-অনন্ত চৈতন্য পচ্ছা ছিলেন না-_একথা প্রমাণ করতে আগ্রহণ তান । 


আমরা জানি চৈতন্যের জীবদ্দশায় গৌড়ীয় বৈষব ও উৎকলাঁয় বৈষ্ণব বলে কোন 
আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় ছিল না। আগেই দেখোঁছ চৈতন্যপন্হাী সনাতন তথাকাঁথ 
গৌড়ীয় বৈষব হয়েও জগন্নাথ বন্দনা করেছেন, তাঁর দ্যান্টতে জগন্নাথ জগতের নাথ, 
কেবল উৎকল নয়, সমণ্র বিশ্বভুবন তাঁর দেশ। এবং পণ্সথা নিজেরাই স্বাঁকার করেছেন 
তাঁরা চৈতন্যপচ্ছীঁ-_চৈতন্য পার্ষদ কর্তৃক দীক্ষত। 


আসলে চৈতন্য পরবতাঁকালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 
চৈতন্য পন্হা ছিল সমন্বয়ের পন্হা--'গৌড়ীয় বৈষবধর্মের গর? এ পাঁরিচয় তাঁব 
নিতান্ত আংশিক পরিচয় । তাঁর সমন্বয় দৃষ্টি ছিল বলেই তাঁর প্রেমভান্তবাদে আকৃষ্ট 
হয়েছিল, কেবল উৎকলের নয়, সমগ্র ভারতের মানুব। পণসখা প্রসঙ্গে তাঁর সমন্বয় 
পচ্হার পরিচয় আমরা পরে পাব । এখানে কেবল এইটুকু বন্তবা যে, দিবাকর দাস 
'হরে রাম' বা নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে কথা শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে বিয়েছেন, তা প্রামাণিক 
নয়, তা পরবতাঁকালের সাম্প্রায়ক ভেদবাাছ্ধ প্রসূত । জগনাথ দাসের মাঁহমা বৃদ্ধির 


১৩৬ ভারতণঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


উদ্দেশ্যে নিভানন্দের মাহমা খর্ব করা হয়েছে এবং চৈতন্যকে দিয়ে বলানো হয়েছে, 
“নত্যানন্দের সঙ্গে যেদ্বাদশ গোপাল তাবা বৈকুণ্ঠ ভুবন থেকে জাত, তাই তারা 
জগন্নাথের মাঁহমা জানে না। তুম ( জগনাথ দাস ) আমার সঙ্গে নিত্লোকে জাত ।” 


তান আরও বললেন- 


'আগব বৈকুপ্ঠু এ জাতি ।  ভজিবে বৃন্দাবন পথ ॥ 
পৃরুবোত্তমে দেহে নাহি*। এ দূললভ লভিবে কাহি* ॥ 


এ কথা শ্রীচৈতন্য বলতে পাবেন না, বেননা বৃন্দাবন পথের পাঁথক চৈতনাপার্ষদ 
সনাতন গোস্বামী পুরুযোত্তম জগরাথের বন্দনা করেছেন, পক্ষান্তবে পৃরুযোত্তম 
ধনবাসণ চৈতন্য পার্ধদ রাম।নন্দ রাষ তব 'জগনলাথ বল্পভ' নাটকে কৃষ্ণলথা বর্ণনা 
কবেছেন। বৃন্দাবন বনাম পুবশাত্তম দেন, কৃষ্ণ বনাম জগন্নাথ এ দ্বন্থাটি 
পববতাঁকালের এবং তন্্ূণ্টি অভাব প্রসূত। 


সপ্তম অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে চৈওনাজীবনের বিছ তথ্য পারবেশিত হয়েছে 1 

বাজা প্রতাপরুদ্র (সদ্ধ অঙ্গে সুবেশবির । অনেক বৈষব সেবা বনেও ভন্তিলাভ 
করতে পাবলেন না। শ্রণচৈতনাকে প্রথম যোঁদন দেখলেন, সেদিন থেবেই তান তরি 
সেবক হলেন । রাজা চৈওন্যের কৃপা ভিক্ষা কৰলেন। চৈতন্য বললেন 'বিয়রসে ডুবে 
থাবলে ভান্ত মেলে না। রাজা দিনের পৰ দিন কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন । প্রভু 
দক্পাত করলেন না। খাজা “খন মনে মনে ভাবলেন, ভয়ে ভয়ে মেগ্ছে, ভাই তাঁর 
কৃপা পাই নি। একদিন খাঙ্জা ছদ্মরপ ধরে জগমোহন মণ্ডপে কুংপত বেশে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন । শ্রীচৈতন্য দর্শন করতে এসে জগল্াথকে দণ্ডবৎ কবে ভাবাবেশে 
হবে রাম কৃষ্ণ কীর্তন কবতে লাগপেন । বাজা সেই নাম উচ্চারণ করলেন । মহাপ্রভু 
'বিরস হয়ে বললেন 'বিষয়ী নাম স্পর্শ করল--এতে ভন্তি ক্ষীণ হয়। এ বথা শুনে 
রাজা প্রভুর চরণে পড়লেন, বললেন, “দেব আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত নামামৃত পান 
করোছি। 'ন্রনামের তত্ব আম।ঞে দান ববুন।' মহাপ্রভু সত্ুস্ট হয়ে জগন্নাথ দাসকে 
বললেন, 'হে আতবড় জঞ্চাথ । বাজাজ কহ প্রেমতন্তু । 


এরপর চৈতন। নিজেন মণ মনে চিগ্তা করলেন ৷ কলিকাল দুবস্ত। এখানে আর 
থাকা উচিত নয়, আমি 'নিজধামে চলে যাব ॥ “এমন্ত ভাব শ্রীচৈভনা । গ্রাজগন্নাথ 
অঙ্গে লীন।” 


গোপন হোইলে সাদেহে। দেখি কাহার দর্ৃ্ট নোহে ॥ 
পূর্বে হর আসাথলে । . লেউঁট সে অঙ্গ মিশিলে॥ 


1তাঁন এসো হলেন ভাক্তনাধনা কবতে, ভ্দের ভক্তিপথ দেখাতে । শংনারকে ভল্তির 
আধার করে তান নিজ ধামে চলে গেলেন। 


ওঁড়আা সাহিত্যে শ্রীচৈতনা ১৩৭ 


আগত ভান্ত সাঁধবাকু । ভান্ত দেখাইলে ভন্তঙকু ॥ 
সংসারে ভন্তগুণ থোই । 1নজ ধামকু বিজে হোই ॥ 


যে কালে নামের প্রচার ছিল না, সকলে ছল অহমিকাগ্রস্ত, রাজসিক ও তামাঁসক 
প্রকীতির লোকেরা নিদেষীজনের বিনাশ ও অগম্যাগমন বরে ধম্রন্ট হয়ে পড়োছিল, 
সেকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জাত হলেন এবং জগতে ভান্ত স্থাপন করলেন । সেই কৃষ্ণ 
চৈতন্যের চরণে শরণ নিলেন 'বিপ্র দিবাকর দাস। 


সে কালে নাম ন জানাস্ত মৃহি বড় বোলি বোলাস্ত ॥ 

নিদেষী জনত্কু 'বিনাশ। রাজস তামসরে বশ ॥ 
অগমে বরন্তি গমন । ভ্রস্ট বরাস্ত নিজধর্ম ॥ 
কৃষচৈতন্যরূপে জাত। ভান্তি স্থাপ গলে জগত ॥ 
সে কৃফচৈতনা চরণ । বিপ্র দিবাকর শরণ ॥ 


জগল্াথ চরিতামতের সপ্তম অধায়েব এখানে পরিসমাপ্তি । 


ন্গন্নাথচরিতামৃতের ২৪ মধ্যায়ে আছে 


'অভ্টাদশ বরষ ঠারে। শ্রীচইতনা ভেট হেলে ॥ 

ষড় বরষ নিরন্তর । সেবিলে চৈতন্যপয়র ॥ 

এ আস্তে ছতিশ বরষ। প্রেম সাধিলে অহনিশ ॥ 
যাঠি এ বর্ধ স্ময়রে। প্রেম স্থাপি চ্ছানে গাঁমলে ।' 


জগল্লাথ দাস “ফড়বরষ 'নিরস্তর সেবিলে চৈতন্য প্য়ব'--ছ'বছর নিরন্তর চৈতনোর 
পদসেবা করেছেন । এ নিশ্চয় চৈতন্য 'তিরোভাবের আগেকার ছয় বছরের কথা। 
কেননা, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকাস্তরের আগে চৈতনাদেব প্রায় আঠারো বছর প.রীতে 
ছিলেন ; জগন্নাথ দাস চৈতন্যমণ্ডলাতে আরো আগে যুন্ত হলে আরো অনেক বছর 
চৈতন্য সেবা করার সূযোগ পেতেন । সুতরাং ধরে নিতে হয়, ১৫২৭ ধীম্টাবের 
চৈতন্যশরণ নিয়ে জগন্নাথ দাস চৈতনাদেবের প্রকটকালের শেষ ছ'বছর তাঁর সেবা করেন । 
১৫২৭ খ্রীন্টাব্দে জগন্নাথ দাসের বয়স কত ছিল ? 'দিবাকর দাস 'লিখেছেন-_ অন্টাদশ 
বরষ ধাবে। শ্রীচইতন্য ভেট হেলে । ১৪২৭-এ আঠারো বছর বয়স হলে তাঁর 
জন্ম সাল হয় ১৫০৯ খীণ্টাব্দ । দবাকর দাস 'লিখেছেন--বাঠি এ বর্ধ সময়রে প্রেম 
স্থাপি স্থানে গাঁমলে' ৷ সুতরাং জগনাথ দাসের তিরোভাব ১৫৬৯ গ্ী্টাব্দে । 


দিবাকর দাস লিখেছেন । তান জগন্নাথ দাসকে জাবত দেখেছেন । তাঁকে প্রণাম 
করেছেন 


শুনি আনন্ব শিষাগণ |  নামলা স্বামীওক পয়র ॥ 


-তীর সাহিতোো শ্রীচৈতনা 


€/ 
কে 
০ 


সেহি সঙ্গতে দিবাকর | নামলে স্বামীগুক পয়র 1 
শ্রী আতিবড় মে গোসাই*। রাধা স্বরূপ নিতাস্থায়ী ॥' 


[ জগন্নাথ চরিতামৃত, ১৩ অধ্যায় ] 


এই সাক্ষাৎ হয়েছে ১৫৬৯ এঈঘ্টাব্দেব আগে 1 ১৫৬৯-এ জগন্নাথ দাসের তিরোভাবের 
পাঁচ ছয় বছবেব মধোই 1দ্বাধ্ণ দাসেল গ্রন্হ রচনা স্বাভাবক । এ হিসাবে এ গ্রচ্ছের 
লচনাকাল ১৫৭৫ 'বীস্টাব্নণ ঝাছ। চাচি সময় । 


জগনাথ দাস ও শ্রীচৈওনোর পারস্পারিক সম্পক এ গ্রন্হেব প্রথম সাত অধ্যায়ের 
উপজীবা। পববতশ অধায়গুলিবও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন, নাহলে 
ওড়ার বৈফবধর্মে ও গুঁড়আ সাহাত্া চৈএনাপ্রভাব সম্পকে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণ' 
দ্‌র করা যাবে না। 


ড. বিমানাবহারী মজমদার লিখেছেন, “পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যেব কৃপা পাইয়াছিলেন, 
একথা সতা ৷ ই'হাবা পূব বৌদ্ধভাবাপনন ছিলেন ; শ্রীচৈতনোর কৃপাপ্রাপ্তর পরও 
ব্রজেব প্রেমধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রহণ করেন নাই । পণ্ণসখা প্রভীতির মতের সাঁহত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতের কোনই সাদা নাই । ই*হার। শ্রীচৈতনাকে বৃদ্ধদেবের অবতার বাঁলয়া 
পূজা কাঁরয়াছেন” । [ চৈ. ৮. উ ৪৯৬ প্‌. ] 


জ্গন্লাথ দাস পণ্টসখার অনাতম ; অনা চারজন বলরাম, যশোবস্ত, অচ্যুতানন্দ 
ও অনন্ত ।। ঈ*্ববদাস ৩াঁনি চৈওন্যভাগবতের প্র অধ্যায়ের শেষে ইতি শ্রীচৈতন্য 
ভাগবতে বোদ্ধাবতারে শ্রীটৈওনাচন্দ্র লিখেছেন সঠা, কিন্তু শ্রীচৈতনাকে তিনি 
বিষুণ জগন্নাথ বা হরির অবতাবও"বশেছেন _ 


অনাদি দেব বিষ্ণনাথ । যাহার নাহি আদ অন্ত । 
জগত নিস্তালিবা পাই*। মণ্ে মানব দেহ বাহ । 
নস্তার জগত 'নিমন্ধে । অনাঁদ নাথ শূনা পথে । 
ভন্তবংসল ক্ুগন্নাথ ৷ অব্যয় অনাদ মছ্রাত। 
মতে মনুবাদেহ' ধরি । অনাঁদ নাথ দেব হর । 
নাঁদমা নণ্রে আবতাব । পশহজন্মরহ কলে পার ॥ 


[ চৈতনাভাগবত, প্রথম অধ্যায় ] 


পঞ্টসথার অনাতম সখা অচ্রাতানন্দ লিখেছেন, কলিষংগে মানুষ স্ব্পাযু, তাই 
যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ তাব পক্ষে আঁত দুর্হ। একথা উপলাব্ধ করে নিত্যকৃক 
চৈতনারপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং খোল করতাল সমেত নাম প্রচার করলেন ।_- 


শনতাকৃষে সৌহ কাঁলরে যাই, তেণু চইতন্য জনম হোই 1+". 
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নদীআ নগরে জন্ম তাগ্কর, চইতন্য বোল সে অবতার | . 
[ তত্ববোধিনা, সপ্তম অধায় ] 


জগন্নাথ দাসের শাখার অন্তর্গত দিবাকর দাস চৈতন্যকে শধশোর ফিশোর' বা 
রাধাকৃফের ঘ্গেল অবতার রৃপে প্রণাম বরেছেন-__ 


'কশোরণ প্রেমরন্তায় ভাব সলগ্র-মৃতয়ে | 
গুপ্তায় রগরুপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥ 


1কশোরা কিশোর "গল ।  প্রেমালিঙজনে হোই ঠুল ॥ 
গুগ্তভাব রসমযার্ত । "রুপে প্রতাশ হোইছন্তি ॥ 
শ্রীচইতন্য নান হার। করছি তাওকু নমস্কার ॥' 


| জগন্নাথ চরিতামত, ১ম অধা।য় 


সুতরাং পণ%সখা শ্রীচৈতন্যকে বদ্ধদেবের অবতার রূপে দেখেছেন একথা ঠিক নয়। 

পরবতাঁকালে 'আতিবড়ী” শাখা ও গোঁড়ীয় বৈষব শাখার মধ্যে বাবধান রচিত হলেও 
আঁদতে এই পার্থক্য বা দূরত্ব ছল না-তার অনেক প্রমাণ 'জগন্নাথ চাঁরতামৃতে 
পাওয়া যায়। দিবাকর দাস তাঁর যে গুরু পরম্পরা দিয়েছেন, তাতে দেখা" যায় 
[তিনি এবং জগন্নাথ দাস উভয়েই মাধ গৌড়ীয় মণ্ডলীর অন্তভুন্ত £__ 


আদৌ স্গুরহদেব এব সুমহান: খ্যাত £ কিশোরাহৰয় - 
স্তস্য শ্রীপরমঃ কুপালুভবদ- যঃ কে'লি কৃষ্ণাখা কঃ । 

তস্য শ্রী বনমাল নামক হীতিশ্চাসীদ জগনাথক-_ 

স্তসা শ্রী বলরাম এব হাদয়ানন্দন্তদীয়ো গুরুঃ । 

শ্রী গৌরস্তৰ্গৃরহঃ খ্যাতস্তসা চৈতন্য এব চ। 

শ্রীচৈতন্যসোব দেবস্য গুরুরীম্বর পঞ্চকঃ | 

মাধবেন্দ্রপুরী তসা বাসতাঁথোহি তসা চ। 

র্ষাণ্যাখ্যো মুনিজ্তস্য তসা শ্রী পৃরুষোত্তসঃ | 

জয় ধর্ম মুনিস্তস্য তস্য রাজেন্দ্র এব চ। 

তস্য বিদ্যানীধঃ শ্রীমান- তস্যাপি শ্রী মহানিধিঃ | 
জ্ঞানাঁপন্ধৃস্তস্য গুরু জয়তাঁথোহি তস্য চ। 
অক্ষোভতীর্৫ঘস্তসোব তস্য মাধব এব চ। 

আচার্যো নৃহরিন্তসা পদ্মনাভস্তু তস্য চ। 
মাধবাচার্যাস্ততস্তস্য ব্যাসদেবস্তু তসাবৈ। 

তসোব নারদার্ঃ প্যান্তসা ব্রহ্মা পিতামহঃ | 

তসা নারায়ণঃ সাক্ষাৎ সম্প্রদায় প্রবর্তকঃ ॥ | প্রথম অধ্যায় ] 


১৪০ ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


জগনাথ-চরিতামূতে যে ভান্ততত্ত ও ভান্তসাধনার কথা বলা হয়েছে, তা শ্রীচৈতন্য 
এনুমোদিত নিঃসন্দেহে, কেননা কৃষেল নিবিকিল্প নিরঞ্জন শুন্যমৃর্তির কথা সনাতন 
গোস্বামীর মত চৈতনাপার্মদ বলেছেন, তা আমরা আগে দেখোছ। 


এগ্রল্থে ভীন্ততত্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সকল আকরগ্রম্থের সাশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 
তা শ্রীচৈতনা অনুমোদিত, প্রামাণিক চৈভনাচারতে মহাপ্রভু ওইসব গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন; আবার অনেকক্ষেত্রে রুপগোস্বামীর মত চৈতনাপার্বদের গ্রন্থাঁদর সাহাযা 
য়ে বৈষব রসের আলোচনাও করা হয়েছে । এ সব সত্তেও পরবররকালের গৌড়ীয় 
বফলদের সঙ্গে ওঁড়ঘাঁ বৈষবদের ভেদ যাঁরা বড় করে দেখেন, তাঁরা ভুলে লান সাধনগত 
বা তত্বুগত কিছ; পার্থকা বৃন্দাবনের গোস্বামী ও শ্রীখণ্ডের নবদ্বীপের গৌর পারমা- 
বাদী ঠাকুরদের মধ্যেও আছে এবং সেজনা কেউ ঠাকুলদের চৈঙন্যমণ্ডলী থেকে বাহিচ্কৃত 
করেনি । আতি বড়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরব কালে গোঁড়ীয় বৈষ্বগুরহ তোতারাম 
বাবাজী নিষেধাজ্ঞা জগ করেছেন । যানি যাই করুন, পণ্চসখাকে চৈতনাঅনুগত 
বৈফবরপে না দেখে কোন উপায় নেই । পরবতারঁ কালের বিভেদপল্থীদের কাজ- 
কর্মের দায় বর্তেছে মহাপ্রভুর উপর | উীঁড়ম্যার বিদগ্ধ মহলের একাংশে তোতারাম 

বাবাজাঁর নির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে- চৈতন্য 'গোৌঁড়ীর বৈষবদেব গুরু । 
। কাহদুচরণ 'গিশ্র, ওঁড়িষী বৈষ্ণবধর্ম,। পৃ. ২১ |। 


'দ্শচক্রে ভগবান ভত'__এ প্রবাদের সার্থকতা এক্ষেত্রে অস্বীকার করা শায় না। 
1কন্তু চৈতনাচারতের নিষ্ঠাবান ও সত” পাঠক মান্রেই স্বীকার £রবেন, মহাপ্রভু কখনই 
কোন সম্প্রদায়-গুরুমান্ত্ হিলেন না, সমগ্র ভারতের 'বাঁভন্ন শাখ।র বৈষ্ণদের সঙ্গে ছিল 
তাঁর মমগত যোগ, প্রচলিত 'বিভিন্ন বৈষ বৰ শাখার মধ্যে তিনি সমন্বয় করে চলেছেন, 
আন্তরিক অকপট ভন্তিই ছিল তাঁর সেই মিলন সূত্র। তাঁর এই সমন্বয় দৃম্টিই 
প্রতফলিত জগন্নাথ রাধাকৃষ অথবা গোগপন্থ। ও রাশপন্থার সমন্বয়ে । এই সমন্বয়ের 
পাঁরচয় জগন্নাথ চাঁরতামূতে আছে বিপুল পাঁরমাণে | 


'চেতনাঃ কৃষনাম স্বজন পারবতঃ সর্বমাগনিঃসারমূ 
গায়ন্‌ বে তত্ুসারং পরমমনুমথ শ্রীজগন্নাথ রুপম- ॥ 
] চতুথ অধ্য।য় প্রথম শ্লোক ] 
আকর গ্রন্থ : 
দিব।কর দাস তাঁর গু 'লাখও 'কথাদিশ।'য় যে সব বৈষব শাম্তাদির সন্ধান 
পেয়েছেন সেগুলি এখানে উল্লেখস্থুল সহ দেখান হল ।__ 


ঝথেদ ; অধ্যায় ৯৮, শ্রদ্ধ সংহিতা (অধ্যার ৬, ১৮ ), সাতৃৎসধাহতা ৷ অধ্যায় ১৫) 
গীতা (অধ্যায় ১৩), শ্রীমদভাগবত (অধা।য় ২. ১০, ১৫, ১৬), গ্রীধর স্বামীর 
'ভাবাথ দ্ীপকা' ( অধ্যায় ২, ৭), বৃহন্ারদপুরাণ ( অধ্যায় ১৫), বৃহত্বামন- 
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পরাণ ( অঃ ১৪), পদ্মপুরাণ (অঃ ২৩), পরদ্ধবৈবতপূরাণ (অঃ ১২), পৃরহষ- 
বোধিনী ( অঃ ২), প্রন্বরোদিত (অঃ ২), রূদ্রর্ণৰ (অঃ ২), তন্মসার (অঃ ২০ , 
হরিবংশ ' অঃ ১৮, ২৩), গীঙগোবিন্দ , অ* ২৪, বিশ্বনাথ কাঁবরাজের সাহত্যদর্পপ 
(অঃ ৮ ), শ্রীরুপগোস্বামীর ভান্তরসামত 'সম্ধ্য (অঃ ১৬) এবং উদ্জ্বলনীলমাঁণ 
(অঃ ৮।। 


এই সব শাম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করে যে ভাগ্তওত্ব ও সাধনপদ্ধাতর' পাঁরচন্ এ 
গ্রন্থে । জগন্নাথ চরিতামূতে ) দেওয়া হয়েছে, তার স্বরূপ উপলব্ধির সাবিধার্থে এ 
গ্রন্থের প্রাসাঙ্গক কিছ? অংশ এখানে উদ্ধত হল ।_ 


উপাসাতত্ত্ 
রী নিত্যানন্দ উবাচ 
এতঙ্জগন্নাথমূণ্ডো কথং ভান্তঃ সম] শ্রতা । 
তন্মার্গং কথয় স্বাঁমন: শ্রো্তীমচ্ছান্তি বৈষঃধাঃ ॥ 
এ যেউ' জগন্নাথ মার্ত। কভাবে হুএ এথ ভান্ত ॥ 
প্রসন্ন হোই কহ প্রভূ । শুণন্তু বইফব সবু ॥ 
তা শন প্রভু চইতন্য। হোইলে আনান্দিত মন। 
সে প্রেম রসাত্বক বাণী । গদ্গদ কণ্ঠরে বখানি ॥ 
শ্রীচৈতন্য উবাচ 
ঈশ*বরঃ পরমঃ কৃষ্ঃ সচ্চিদানন্দ[বতাহঃ | 
অন।দরা'দিগের্বিন্দঃ সর্ব কারণ কারণম- ॥ | ব্রঙ্গসংহতা &/১ | 


শ্রীকৃ্ এহ জগন্নাথ । ঈ*বন পরম পদার্থ ॥ 
নত চিত আনন্দভাব । আনাঁদ সর্ব আদ দেব ॥ 
সর্বকারণর কারণ । ক্লাঁড়া যাহার ভুবন ॥ 
ভুন্তি মুক্তি ভান্তদায়ক । কোটি ব্রহ্ধাণ প্রবর্তক ॥ 


চিন্তামমীণ প্রকরসদ্ম__সুকঞ্পবন্ষ-_ লক্ষাবৃঙেব সুরভীরভি পালয়ন্তম 


লক্ষী সহস্র শতসম্দ্রম সেবামানং গোবিন্দমাদিপবরদুষং তমহং ভজামি ॥ 
[ ব্রহ্ধসধাহতা &/২৫ | 


রাজা প্রতাপর্দ্রু জগন্নাথদাসকে বললেন-_'জগন্নাথ ও রাধ।কৃফণের এঁক্যের বিষয় 
আমাকে বলুন। শ্রাঁচৈতনোর নিকট আমি শুনোছি, অধমকে তত মন্ত দিয়ে উদ্ধার 
করার জন্যই আপনার আঁবভবি হয়েছে 1 


“এষ এব জগল্লাথো মল্ত্রূপী কথং বদ। 
রাধাকৃ্ণ প্রেমভাবমৈক্যং তয়োঃ কথং প্রভো ॥ 


১৪২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


অধমোদ্ধারণ।থ'য় তত্ব মন্মোদয়ায় চ। 
'বাবভবিঃং সংসারে চৈতন্যান্ত্‌ শ্রুতং ময়া ॥ 


'তথন জগনাথ দাস বললেন 


নল অচল শে বোলাই ৷ সহম্্দল পদ্ম সহি ॥ 
এঁহ পুরুযোত্তম সার । এ মধ্যে প্রভৃঙ্ক বিহার ॥ 
শ্রী রাধাকৃঞ্চ এক হোই । শ্রী জগলাথ দেহে স্থায়ী ॥ 
বদ্ধি মুগনাক্ষবযুগং রাধাক্ক ইীতি ঘয়ধ | 

বিহাবং কুরুতে নিত্যং নীলকন্দর মন্দিরে ॥ 

বুঝে সৃগনর্‌পে বীর ॥  রধাকৃফ দ্বি দি অক্ষর ॥ 


বিহার করাস্ত সম্তত। নলকন্দর মধ্যগত ॥ 
শ্রীনাধাবল্রভ নাগর । মহাশোভা নীলকন্দর ॥ 
শ্রীরাধাকৃ্ণ রসাস্বাদ । নঈলবন্দর কুগ্জমধ্য ॥ 
নীলপর্বত শীর্ধস্থান। তাহাকু বোলি কুঙ্জবন ॥ 
| তদেব, অঃ ১২। 


জগল্াথ দাস আনান তাঁব শিধাদের বলেছেন, গোবিন্দ আঁদপুরুষই জগন্নাথ, 
জগন্নাথের শরীরেই নিতারাধা নিতাকৃফ্ণের অবস্থান । মহাবষু। পর্যন্ত সেই আদ 


পূবুষের কলাবশে | পূর্ণ কৃষ্ণ জণযাথ । ন'দনন্দন সেই নিতাকৃফের অংশ, বৃষ- 
ভানহসুতা সেই মিতা রাঁধকার এক কলা । 


ধস * নিঃ*বাঁসত কালমথাবলম্ব্য 


জীবান্ত লোমবিলজা জগদণ্ডনাথা । 

বিষুর্মহান্‌ স ইহ শস্য কলাবিশেষো 

গোবিন্মমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ | ব্র্ষসধাহতা ৪৮ ] 
অনন্ত ব্্গাপ্ডর পাতি। যা রোমমৃলু উৎপাত্ত ॥ 


সে মহাবিষুণ যাওক কলা । কেবা বার্ণব তাগ্ক লীলা ॥ 
যাংওক নিঃ*বাস ক।লরে । বরাতি অন্তি সকলে ॥ 
ছ।ডুলে নিঃবাস গোটিএ। জণ্মন্টি ব্রান্ড কেটি এ ॥ 
হোইণ বা এ কোটি সৃণ্ট। ব্রপ্ধা কোটিএ শিব কোটি ॥ 
কোটিএ লোক লোকপাল ৷ বেটি সমূদ্র খমণ্ডল ॥ 
কোটিএ বিষণ অবতার । হুআন্ত নি£বাস মধ্যর ॥ 
পাঁণ নিবাস সংহরস্তে । প্রলয় হঅই যুকতে ॥ 

সে জগন্নাথ শ্রীমূরীতি। নীলাচলরে 'বিরাজীস্ত ॥ 

নিত শ্রীপরুষোত্তমরে । রাধাকৃফ এক শরারে ॥ 

যে নির্বিকজ্প নিরাকার । প্রতির্পরে তা বিহার ॥ 


ওটড়আ সাহিত্যে শ্রচৈতনা ১৪৩ 


গোবিন্দ সে আদ পুরুষ । ভজই মং তাঞ্কু বিশেব ॥ 
চস্তামণি নির্মত গৃহ । অতুলনশয় শোভাময় ॥ . 
আবৃত লক্ষ কজ্পদ্ুমে । আত পাবন্র দিবাধামে ॥ 
লন্ষধেন্‌ পালন কারী । বিরাজ-ছান্ত নরহারি ॥ 
শত নহম্্র লক্ষী যার । সেবা বরান্ত 'নিরস্তর ॥ 
গোঁবন্দনাথ প্রকটই । সে আদ পুংসকু নমই+ ॥ 


যস্যৈেকনিঃবাঁসিত কালমথাবলম্ব্য 

জীবান্ত লোমাবলজা জগদণ্ড নাথাঃ। 
বিষু্মহান, স ইহ যসা কলাবশেযষো 
গোবিন্দমাদিপরুষং তমুহং ভজা1ম ॥ 


[ তদেব, &. &৪ | 
যাহাগ্ক নিঃশবাস চালন । যাবত হুএ পরিমাণ ॥ 
তাবত কালাঁট আয়মদুষ । ভোগান্ত ব্রহ্মা বিষণ, ঈশ ॥ 
যারোম মূল* অবতার । হোই ন্রিভুবন ঈম্বর ॥ 
এ বিষণ যার কলা মান্র। তার বর্ণনে বেবা পানর ॥ 


সে আদি পুরুধ গোবিন্দ । নিত্যে মং নমে তাক পদ ॥ 
সহস্ত্রপন্রং বমলং গোকুলাখ্যং মহিৎপদম- | 
তৎ কার্ণক।য়াং তদ্ধাম তদনস্তাংশ সম্ভবম- ॥ 
| তর্দেব, ৫1২1 
কার্ণকায়াং মহদযল্ত্ং যট্‌কৌোণং ব্রজকঠালকম । 
বড়ঙ্গং ষটপদং ্থানং প্রকৃত্যাপদরুবেণ চ ॥ 
[ তদেব, & ৩ ঈষৎ ভিন্নপাণ্ঠ ] 
সহম্ত্র দল যে কমল । মাহত পদ শ্রীগোকুল ॥ 


কর্ণিকা মধ্যে মহাধাম । অনন্ত খা তাংশু জনম ॥ 
কার্ণকা পরে মহাযন্ত্র । বটকোণ মড়বীজ মন্ত্র ॥ 


বন্রকীলক শোভাবন ।  যড়ঙ্গ বটপদ স্থান ॥ 
তাঁহ* মধ্যরে সুরাঞ্জত । প্রকৃতি পুরুষ শো1ভত ॥ 
এাহ শ্রাজগন্লাথ মুখ । পদ্মরে গুপ্ত তরু দেখ ॥ 


চতুরম্রং তৎপাঁরতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যা মদ্ভুতম্‌ । 
চতুরন্্রং চতুমূত্তেশ্চতুঁভ ধমীভিষ্তমূ ॥ 
চতুভি'ঃ প্রহযাৈ্চ চতুভিহেতুভি বৃতমূ। 


[ তদেব, &'৫& ] 


৯১৪৪ 


ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচেতনা 


তহ১ পদ্ম চতুর কোণ । চতুর মূর্তি চতুঃস্থান ॥ 
ধমর্থ কাম মোক্ষ ধর । দ্বারকা আদি ধাম চার ॥ 
যে বাসুদেব সংকর্ষণ। প্রদ্ুযয়্ অনিরুদ্ধ পুণ ॥ 
ধক, যজু সাম তথব্ণ। কর্মজ্ঞান মোক্ষ সাধন ॥ 
এ জগন্নাথ ভদ্রাবল। সুদরশন রূপে চুল ॥ 
এ ভাবে চতুছ্র মৃবতি। জগতে যে যেমস্ত চান্ত ॥ 
চতুর হেতু যাহা কাহ। শুণভাতুভ্তে মন দেই & 
এ বড দাশ্ড যে গোলক । বাইশি পাবছ এ দেখ ॥ 


মহানিতা জগমোহন। পরম নিত্য সিংহাসন ॥ 
প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবাচ্িতং হি য। 
জ্যোতার্‌পেণ মনুনা কামবীজেন সংগতমূ ॥ 
[ তদেব, &/৩ ] 
প্রেম আনন্দ মহানন্দ_- রসকু করিণ আস্বাদ ॥ 
জ্যোতি রুপ যে মল্পবর । কামবীজট তত্রুসার ॥ 
তা সহহোইণ পঙ্গত। যে হোইছান্ত অবাস্থিত & 
মনুর্‌পৈশ্চ দশাভার্দক পালৈঃ পারিতোবৃতম্‌ । 
শ্যামৈগৌরৈশ্চ রন্তৈশ্চ শুক্রেশ্চ পার্ধদর্ষভৈঃ ॥ 
শোঁভিতং শাস্তভিস্তাভিরভূতাভিঃ সমস্ততঃ । 
এবং জো৩ময়োদেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥ 
[ তদেব, &/৬ ] 
মন্ম বৃপরে দশগোটি । দশ দিগরে ছস্তি ঘোঁট ॥ 
গোকার আদ মন্ত্রসার । যন্তবে বলয় আকার ॥ 
শ্যাম হরি রন্ত ধলা । বর্ণ প্রকাশ যহি* মেল ॥ 
এ শান্ত যম্ঘরে আবৃত। জ্যোতিরূগবে জগন্নাথ ॥ 
সদানন্দ পরম পব। এ হেতু বোলান্তি ঈশ্বর ॥ 


আত্মাবামসা তস্যাস্ত প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ । 
মায়রা রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ ॥ 
[ তদেব, ৫/৬, ৭] 


সোঁহ অটই আত্মারাম। নাহ* তা প্রকাতি সংগম ॥ 
মায়ারে রমণ করই । তহঃ$ বিষুস্ত ন হুঅই ॥ 
সবদা রস ভাব মৃর্তি। প্রেম ভান্তরে লভা হোস্তি ৪ 


[ জগন্নাথ চারতামৃত, যম্ঠ অধ্যায় ] 


ওড়িআ সাহিত্যে শ্রচৈতন্য ১৪ 


পূর্ণঃকৃকো জগনাথঃ শেষজ্ঞস্যোর্ধমৃচ্যতে 1 
অংশো মদনগোপালো গোঁবন্দাদ্যংশভাগতঃ ৷ 
শ্রীমন্ারায়ণাদ্যাশচ কলান্ডে লগলয়া 'চ্মিতাঃ। 
কলার্ম্ধং ব্যহদেবাশ্চ মহেশস্তু কলাসমঃ। 
তদর্ষ্ধং শান্তরাখ্যাতা আবেশাঃ স্যান্তদর্ধকম । 
রামাজর্কনৌ চ তজ্ভাগো সর্বে কৃকসমূদ্ভবাঃ। 
আঁপ্নকৃটাদ: যথা দীপো দীপাদ্দীপাম্তরং যথা ॥ 


পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ জগল্াথ । অন্ধরূপ শেষ 'বাদত ॥ 
অংশ শ্রীমদনগোপাল। ' তদ্ভাগ গোবন্দাদ ঠুল ॥ 
কলারপ শ্রীনারায়ণ । লীলা করাম্ত নিভবন ॥ 
কলাদ্ধ যে ব্যহ চতুর ॥ কলা সমান মহেশ্বর ॥ 
বৃযহার্ধ যে শকাতিগণ ॥ ৩হধ মৎস্যাঁদ অর্্ধজাণ ॥ 
পরশুরাম অরজন । আবেশ রূপ মানত জাণ ॥ 
আঁশ্ন কুড়রু লাগ দীপ। তাহরু যে অনেক দীপ ॥ 
সেপার এহা তহ* সর্ব ॥ জাত হোইছি এহা ধুব ॥ 
গোপে মদন গোপালো গোবিন্দেনৈব ক্রীড়তহ । 
অনন্তোবলরামোহাপি লগলয়া ভার হারক । 

বাধা জগন্াথদেবো নিত্াকৃষ্ণ বিহাঁরনগ। 


লক্ষমী*5 রুকিমনী চৈব রাধকাংশং সমাশ্রতে ॥ 

গোপরে মদনগোপাল। গোঁবন্দ সঙ্গে হোই মেল ॥ 
অন"৩ কলা বলরাম ॥ ভূভার হরণে জনম ॥ 

রাধা জগন্নাথ মুরাত। নিত্য সে কৃকে 'বহরাম্ত ॥ 
এ হাক ঠারু সবে জাত ॥ রাধা-লক্ষমী রহীকমনশ খ্যাত ॥ 
এ হারবংশর প্রমাণ । বুঝ হে সাধ বিজ্ঞ জন ॥ 
নিত্যরে রাধাকৃফণ ছন্তি । সে তেজঅংশুজাত হোম্ত ॥ 
রাধা লক্ষী র্াক্পনী হোই । পুরুষ সংযোগকু পাই ॥ 

লক্ষমীনারায়ণ সাঁহতে ॥ প্রকাশ দেখ এ জগতে ॥ 

নিত্য রাধকা কলা এক । সে জাত হেলে ব্রজলোক ॥ 
বৃবভানু সূতা বোলাই । সে নমন্দনন্দনঙ্কু মোহ ॥ 
রহাকমন? বাসুদেব সঙ্গে । 'িহার কলে নানারঙ্গে ॥ 
এরুপ* হোই অবতার । কলে বিশ্রাম এহপুর ॥ 


জগন্নাথ আজ্ঞারে সর্বে। ণবহরুছাম্ত স্ব স্বভাবে ॥ 
জগল্বাথ আজ্জা ন পাই। কে ভোগ ভাঁঞবটি মহ ॥ 
[ জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যার ১৬ ] 
পরম্ন্ের নির্ব শেষ সাঁবশেষ দুইর্‌পই গ্রাহ্য ॥ 
তা সা, ৮৮১০ 


১৪৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতম্য 


অদ্বৈতবাদ সন্্যাস? ব্রহ্গানন্দষতি জগন্বাথ দাসকে বললেন, 
ব্হ্মচ্দে ভবাতি নাবশেষকমূ 
কং 'বশেষমবলম্ব্য তস্য চ। 
বর্ণয়ত্যাততরাং খল, শাস্মমং 
যেনচোপাঁনষদেকমেয়তা ॥ 
যঙোবাচো 'নবর্ত কত ইত্যাঁদ বচনৈঃ পুন5। 
অবাচ্যত্বং স্ফুটং তপ্মান বাচ্যং ব্রহ্ম সর্বথা ॥ 
ওত্মস্যাদবাক্ষু ভাগত্যাগে ন লক্ষ্যতে । 
গুতো লক্গ্যং তু ব্রহ্মস্যাম্ন বাচ্যং তু কথংচন ॥ 


বন্ধ যাঁদ 'নাবশেষ, তাপ আবার বিশেষ তি? উপ্পনিষদে বলা হয়েছে “যতোবাচো 
নবর্তন্তে'_ যেখান থেকে বাক নব্ত্ত হয় । সংতরাং শ্রহ্ধ কখনও বাচা হতে পারে না ॥ 
“ত্ুমাঁস' ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণার সাহাযো ব্রহ্ষকে লক্ষ্য করা হয় সতা। কিন্তু ভা কখনও 


বা নয়। 
তখন গ্রীদাস বণদেন- 


বেদের কোন গুলে “এ্ধ অবাচা' ধলা হয়েছে_ তার অর্থ ব্রশ্মের সমন্তভ কিছ; বাচ] 


নখ । এরকম স্মাধান 1 নাহলে বেদ অধায়ন ব্যর্থ হবে 17 


বে বোণ।স স্থলে । 
তা অর্থ নুহ অবা্য। 
এ পন কর সমাধান । 
বাঁধ বিঅথ“ হেব জান্‌। 
এখন ধাত বহ্গানম্দ আনার বললেন-_ 


কি করে তা বাচা হবে ? শব্দ প্রবস্তর কারণ থাকা ৮ই। 


জাতগুণ বা ক্রিয়ানাম | 


তাহাত নাণহ* তাঙুক ঠারে। 


বঙ্গ অবাচ বো'শ মলে ॥ 
1কন্তু পচন্ত নুহে বা ॥ 
নোহলে বেদ অধায়ন ॥ 
হে যাঁতবর এ প্রমাণ ॥ 


আছাড়া 
রূপ আদ যে সরঞ্জাম । 
বাচ হোইবে কি প্রকারে ।। 


দাস তখন বললেন, বর্ষ শব্দবাচ্য না হলে ব্হ্মকে তোমার লক্ষ্য বা অভশছ্ট কলে 


ভাবেই বা কি করে 2 মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হবে কি করে? 
যদ্যেবমষ্যে তাহ শ্রুয়তাং যাতসভম । 
ব্রহ্মা৮েত সবশব্দানামবাচাং সবথা ভবে || 
গক্ষ্যং ভবে কথং বা তং শিবোনান্তি ব্যথা কৃতঃ । 
অত ভবশনতং ব্রন্ম লক্ষ্যং স্যাম্নৈব কহিচিৎ ॥ 


সে রক্ষসগুণ নিশ্চর | 
আকার অগ্রাকত তার । 
গবতারে ্জ.এনঙ্কু হাব । 
ছবাদশ অধ্যায়রে এহ। 


৬৭ ৫ এব 


শ্রাত কহই কার থয় ॥। 
প্রাকত জনে অগোচর ।। 
বুঝাই ছম্তি ভল কার ॥। 
বষয় নিরূপণ হোই ॥ 


শ্রীকৃফঙকর উপাসক। যেবা অক্ষর উপাসক ॥ 
এ দুই ভন্তঙক মধ্যবে। কে শ্রেষ্ঠ বোল পুছিবারে ॥ 


শ্রীক ফভন্ত শ্রেষ্ঠ লেশল। 
অবাস্ত উপাসনা পন | 


কাহছন্ত নিভ'র কার ॥| 
অসম্ভব বো'ল যে ভাণ।। 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৪৭ 


দেহ ধারী পক্ষরে সেত। হোই ন পারে কদাচিত ॥ 
অক্ষর উপাসক জন । রেশ লভই অনুজ্দণ ॥ 
তেণ; নাবিশেষ ক্র ব্রজ্মোপাসনা কর দূর ॥। 


এ দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ । নাম ব্রহ্ধ খ্যাত জগত ॥ 
এহাগক উপাসনা কর। তাঁরব সংসার সাগর ॥ 
এমনও শান ব্রজ্জানন্দ । মনরে হোই গদগদ ॥। 


সাধ, সাধু বোল ভাষলে । দাসঞ্কু বহ্‌ প্রশংাসলে ॥। 
ধামতত্ব : 
বৃন্দাবনধাম বনাম প[রুষোত্তমধাম-গা৩ যে-বিবাদ, তা যে পরবওর্ণকালের এবং 
প্রাক্ষপ্ত, তার প্রমাণ জগন্নাথ দাসের নজের কথা-াতান নিত্যবদ্দাবন ও নশলাচলকে 
হাভন্ন ভাবেই উপলব্ধ করেছেন-_ 
অবা৮মবভ্তমথোহগাধম হাম্তদগমম | 
এবন্দাবনকং নিওং শ্রী নীলাচল এব চ॥ 
ধচনে নদ্হহ কাঁথত। রূপার নূহই ব্যকত ॥। 
অগাধ অত্যন্ত দ,গ্“ম | শ্রীবন্দাবন নিত্যধাম || 
নল অচল যন্ত্র স্থিতি। সোৌহ ধামাঁট এ অ)ম্তি ॥ 
শরূপবে শহহ ব্যকঙ৬হূপে ব্ন্ত নর, সে নিত্যধাম কোন ভৌগোলিক ক্ষেত শয়। 
ব্ষসংহিতায় € ৩০ শ্লোক, পণ্চম অধ্যায়) তাই বলা হয়েছে, রাধামাধবের লগলাস্ল 
গোলোক “অখিলাত্মভূ্ে” ('গোলোক এব নিবসতি আঁখলাত্মভূতো' ) এবং সম্তগণ 
"সেই আঁচন্ত্যগদণ স্বরূপ শ্যামসংন্দরকে প্রেমভান্তভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হদমে 
সর্বদা দেখতে পান (প্রেমাঞ্জনচ্ছঃারত ভান্ত বিলোচনেন সম্তঃ সদৈব হদয়েসু 
'বলোকয়ন্তি'-তদেব, ৩৮ )। অরাৎ ভোগ্োলক ব.ম্দাবন বা ভৌগোলিক নখণাচল 
থেকে যাত্রা করে পৌছাতে হবে নিত/বৃন্দাবনে বা নিত্য নীলাচলে। 
[সম্ধভান্ত £ স্বকায়া পরকায়া 
শ্রীকঞ্ণোহয়ং জগন্নাথো হৃদয়ং নে সমাশ্রিতঃ | 
যদব্রবীত লিখামানর ভান্তশাস্ত প্রমাণতঃ ॥ 
স্বকীয়ে পরকীয়ে দেবে ভস্তীপ্রাক-ন্তো মহণীতলে। 
সদ্ধমাগনিহসারেণ প্রখ্যা, ভুবনে সদা ॥ 
স্বকীয়া পরকীয়া দুই ॥ ভকাঁত ছন্তি সিদ্ধ হোই ॥। 
স্বকীয়া নিগর্ণ স্ব, ' পরকীয়া সণ ভাব ॥ 
পরধর্মকু যে ভাবই তাহাকু পরকীয়া কহি॥ 
আপনা ধর্মে ষে 'নপুণ ॥ তাহা স্বকখয়া ভান্ত জাণ ।। 
[ জগন্নাথ চাবতামৃত* অঃ ৮] 
দবাকর দাস বিবনাথ কাঁবরাজের “সাহি হদর্পণে'র নায়কাভেদ প্রকরণ” অবলম্বনে 
'কগয়া পরকীয়া ভেদ বর্ণনা করেছেন। 
বিনয়ার্জ বাদব্স্তা গৃহকর্মপরা পাঁতব্রতা স্বীয় । 
[ সাহত্যদর্পণ, ৩য় পারচ্ছেদ ৫&৬ শ্লোক ] 


১৪৮ ভারতীয় সাহত্ শ্রীচৈতন্য 

বিনয় সরলতা গুণ । ভূষিত যেহু রী জান ।। 
গৃহ কর্মরে ততপর। পাঁতব্রতা যে ধর্মপর ॥ 
তাহাকু স্বকীয়া যেকহি। তাভান্ত স্বকীয়া অটই || 
পরকীয়া 'ম্বধাপ্রোস্তা পরোঢ়া কন্যকা তথা । 

যাত্রাদি নিরতান্যোতা কুলটা গাঁলত্রপা । 

কন্যাত্বয়াতোপয়মা সলঙ্জা নবযোবনা ॥ [ তদেব, ৩/৬৬ ] 
পরকীয়া যে দ্বি প্রকার । পরোটা কন্যকা আবর ॥ 
যাল্লাদ রসে যেহুরতা ! অন্যর অটে বিবাহতা ॥ 
কুলটা লঞ্জা-বিরহিতা । পরোটা সোহটি সম্মতা ॥ 
আববাহতা লঙ্জাশশলা । নব যোবনবে মঞ্জলা ॥ 
কন্যকা অটে নাম তাব। এ সর্বশাস্তর চার ॥ 
এভাবে কেহ? ভান্ত করে। পরকীয়াট সেহ্‌ ভলে ॥। 
গোপেগোবিন্দ গোপীজন ॥ সে ভাব পরকীয়া মান ॥। 
গোপলীলা কেহ ভাবই ॥ সে ভাব পরকীয়া কাহ ॥ 

আঠ প্রকার সে অটই । স্বাধীন ভত্তর্কাঢ কেহি ॥ 
খাণ্ডিতা কে আভসারকা । কলহান্তারতা কে একা ॥ 
বপ্রলবধা অটে কোহ। প্রোধভভত্তুকাট কাহি" ॥ 
বাসকসঙ্জা কে হ*অই ॥ বিরহোতকাণ্ঠিত। বা কেহি ॥ 
ব্যহেষ, সভয্াভান্তর্মথ_রায়াং তু সপ্ত চ। 

বাংসল্যভান্তরেব চ স্যাৎস[হৃদ্ভান্তস্তু গোকুলে ॥ 

প্ণ্টাবংশাত পীঠেষু রসো মাধুষ্যমেব চ। 
ভাবভান্তশ্চাবরণে শহদ্ধং প্রেম ত্বতঃ পরম ॥ 

চান ব্যহে সভয়া ভান্ত ৷ মথুর।পরে সপ্তাম্থাতি ॥ 
বাংসল্য ভান্ত গোপপুবে। স.হৃদভন্ত গোপনগুবরে ॥ 
পণ্াবংশাত পাঠে জাণ। মাধ.য্য রসভীন্ত ঘেন ॥ 
আবরণরে ভাব ভান্ত। এঁথ উত্তর; প্রেম স্থিতি ॥ 

অঙ্টো প্রকারা যথা-_ 

কাদ্তো রতিগুণাকৃন্টো ন জহাতি যদাদ্তিকম | 
বাঁচন্রীবভ্রমাসন্তা সা স্যাং স্বাধীন ভঙ্কা ॥ [সাহিতাদর্পণ, ৩/৭৪ , 
রাঁতগুণে আকন্ট হোই। যা পাভপাশ ন মুই ॥ 
বাঁচন্র রাঁতিচেস্টাসন্তা | স্বাধীন ভর্তুকা কাঁথতা ॥ 
পাশ্ব“মৌত প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগাঁচহিতঃ | 

সা খাস্ডতোঁত কাঁথতা ধারৈরীষাকিষায়িতা ॥ [ তদেব, ৩1৭৫ ] 
নিদ্রাকষায় কলুষীকৃত তাম্রনেত্র £ 


নারীনখরণ 'বশেষ 'বাঁচান্রতাঙ্চা 8 


ও'ড়িআ সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য ১৪৯ 


যস্যাহ প্রভাত সময়ে গহমোতি কান্ত £ 

সা নায়কা নিগাদতা খলু খাশ্ডতোত । তদেব, ৩/৭৬ | 'জিবপাঠ ] 
অন্য সম্ভোগ চিহু নেই ॥ যার 'নকট পাত যাই ॥। 

ঈব্যরে হুএ কষায়তা ॥ সেহটি অটই খান্ডতা ॥॥ 
আভসারয়তে কাম্তং বা মন্মথবশম্বদা । 

স্বয়ং বাভসরক্ৃত্যবা ধারৈরুন্তাভিসারকা ॥। [ তদেব, ৩/৭৬ ॥ 


কুল লগ্জাকু দরে থোই ॥ মদন বশবতঁ হোই ॥॥ 
সংকেত স্থানে আভসার । পাঁতকু করাএ সত্বর ॥॥ 
নিজে বা করে আভসার । সে আভসারিকাবিচার ॥। 


চাটকারমাঁপ প্রাণনাথং রোফাদপাস্য যা । 
পশ্চান্তাপমবাশ্নোতি কলহাম্তরিতা তু সা ।। [ তদেব* ৩/৮২ ॥ 


যেহহাট প্রাণনাথঙ্কর ॥ চাটহবচন বারম্বার ।। 
শুণ রোষরে কার দর । পঞ্তাই হুএ নিরন্তর ॥। 
কলহাম্তারতাটি সোহ । শুণ এ লস মন দেই ॥। 
অহরহরনরাগান্দ্ীতকাং প্রেষাপূরববংহ 


সবভসমভিধায় কৰাপি সংকেত কু । 
ন মেলাঁত খল: যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ 
প্রবদাত ভরতন্তাং নায়িকাং বিপ্রলবধাম ॥ [ তদেব, ৩/৮৩ পাঠাম্তর ] 


অত্যন্ত অনুরাগ বশে । দুতিকা পোঁশি কান্ত পাশে ॥ 
কেউ” নিভৃত কুজে পুণি। নংকেত দেইণ রমণণী ॥। 
আপে অপেক্ষা কার রহে। কাম্ত 'মলন যাঁদ নোহে ॥। 
সোহ নায়কা বপ্রলবৃধা । ভরত মতরে প্রাসম্ধা ॥ 


নানা কাষ্যবশাদ যস্যা দূরদেশং গতঃ পাঁতিঃ ॥ 
সা মনোভব দ?ঃখার্তা ভবে প্রোষিতভন্ভ্কা ॥॥ [ সাহতাদর্পণ, ৩৮৪ ) 


নানাদিকায্য বশে বার । পাতি চলই দেশাম্তর ॥॥ 
কন্দর্প-ব্যথত নায়িকা । সে অটে প্রোষতভর্ভকা ॥। 
কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সাঙ্জতে বাস বেশ্মান । 

সা তু বাসকসজ্জা স্যাঁদতাঁদ 'প্রয়সঙ্গমা ॥॥ [ তদেব* ৩/৮৫ ] 
বাসগ্গহকু সৎমণডন । কাহ রাখব সুষতল ॥। 

উত্তম তলপ সঙাই ॥ কান্ত আগমনকু চাহ || 


যে বাঁস রাহথাএ একা । বাসক সজ্জা সে নায়কা ॥& 


১৫০ ভারতীর সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


আগন্তুং কৃতাঁচন্তোহাপি দৈবান্নায়াতি চে প্রয়ঃ 
তদনাগম দঃখার্তা বিরহোৎকশ্ঠিতা তু সা॥। [ তদেব, ৩৮৫ | 


প্রয়াপাশক: 'প্রয় যার । আঁসবাক করি বিচার ৷ 
দৈবযোগরে ন আসই । তহ* দুঠাঁখতা যে হূঅই ॥। 
সেহি নায়কা অটে জান । বিরহোৎকশ্ঠিতা প্রমাণ ॥ 
দিবাকম্প দাস শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমাঁণ'র থ্রীহরীপ্রয়াপ্রকরণম: 
(শ্লোক ৩) অবলম্বনেও স্বকীয়া ধম লক্ষণ নিরূপণ করেছেন ।-- 


করগ্রহাবাধং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশ ৩ৎপরা । 
পাতর্রত্যাদ্যাবচলা স্বকীয়া পারকশীন্ততা ॥ 
সুখদুঃখে সমে জ্ঞত্বা পত্যুঃ পাশ্ব্ধন মুণ্টাঁত। 
স্বীয়ায়া গৃহমে ধন্যা এষ ধ্ঃ সনাওনঃ ॥ 


পাঁণিগ্রহণ বধানরে । যে সম্পিত পাতি করে ॥ 
পাঁত আদেশ পালনরে । তৎপর 'থিব নিএন্ঞবে ॥ 
পাঁতিব্রত্য রতে অটল । স্বকীয়া সৌঁহ মহশীতল ॥ 


সুখে দুঃখে এ স্বামী মোর । ছাড়লে ন ছাড়ে পয়র ॥ 
গৃহ মৌধনী স্বকীয়ার। এধর্ম অটই নিকর ॥ 


লন্মমীঃ সত্যা রুঝ্মিনন চ সীতা প্ব“তনান্দনী। 
যুগানুসারং তাভত্ত;2 সহগ্াামন্য এব চ ॥ 


সত্যা লক্ষী রুক্সিনী সীতা । পুণি সে পবতদুহিতা ॥ 

ন ছাড় স্ব স্বামীঞুক সঙ্গে । বিহরুছাম্ত যুগে যুগে ॥ 

এ নিষ্ঠা নিত্য ধর্ম স্থায়ী । এভান্তন জাণান্ত কেহি ॥ 
'নত্য স্বকীয়া ধর্ম পথ । এ যুগ যুগ্ান্ডবে উত্ত 1 

সাধ্যভান্ত £ রাগানুগা 
শ্রীরাধা প্রাণবম্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা 
। যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচারতপরৈগি লৌল্যৈক লভ্যা । 

সা স্যাং প্রাপ্তাষয়া তাং প্রথয়িতৃমধ্না মানসীং তসা সেবাম ॥ 
ভাব্যাং রাগাধবপা্ছে ব্রজমন:চরিতং নৈত্যকং তস্য নৌমি। 


শ্রীরাধাওকর প্রাণপাতি। তাহাগক পাদপন্ম প্রাপ্তি ॥ 
যে প্রেম ভান্তরতা হোই । সাধ্য ভকাঁত সে বোলাই ॥ 
ব্রহ্মা শিব যে শেষদেব । পাই নাহাম্তি যার লব ॥ 
যে সনে ব্রজ নারীগণ। কৃষ্ণ প্রেমরে থিলে মগ্ন ॥ 
সেপার ষেহ্‌ আচরই'। সেহি কেবল ভাস্ত পাই ॥ 
গাঢ় প্রেমরে হো এলাভ। অন্যাথা তাহা অসম্ভব ॥ 
যেহে, সে ভান্ত প্রাপ্তি হোই ॥ তাহা প্রচার পাই মহ ॥ 


ও'ড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৫১ 


ব্জলীলাকু সূমারণ । সেবই" সে প্রভু চরণ ॥ 
সে নত্যলীলা বিগ্রহন্কক । চরণে ম$ অটে সেবক । 
রাগ মার্গরে যে পাথক । সে এহ ভাবরে ভাবুক ॥ 
হোইবা অটই উাঁচত। মানস সেবাটি যথাথ ॥ 
মানস মতে আশ্রে কর। প্রাপ্ত হেব সুখ সাগর ॥ 
ছাঁড়ণ সমন্ড 5র৩। এ মাগে” ভজ হে নির৩॥ 
[ জগনাথচারতামৃত, অধ্যায় ৩ ] 


নস্পৃহা ভান্ত £ ৃ 
শুণ সজনে দেই চিত্ত । নিস্পৃহাভান্তর চারত ॥ 
অক্োধ নৈরাগ্য জিতোন্দ্রয়ত্ব ক্ষমা দয়া সর্বজনা প্রয়ত্ব_ 
নৈ“লেভ্যিদাতৃত্বদভীতশোকইত্তা তু ভান্তদ“শলক্ষণৈষা ॥ 


অঞ্গরু্‌ ক্রোধ হুএ ভাগ । সকল নম্তুরে বৈরাগ্া ॥ 
সর্ব ইন্দ্রিয় কার জয়। মউন কাব নিশ্চয় ॥ 
সর্বদা ক্ষমা আচতন্তি। সবভ্‌হরে দয়া চিন্তি ॥ 
সমস্ত ঠারে রাখি প্রনাত। নিলেভি ঠা যে প্রকাশাদত ॥ 
[নঃস্বার্থপর দাতা হেব । ভয় শোক যে বাঁজথব ॥ 
দশ লক্ষণ ভান্ত এাহ । শাস্ত্রে প্রসদ্ধ অটই ॥ 


বিবাদরাহঠোনতাং মিথ্যাভাষণবজরতঃ। 
আত্মোপমোন সব সবপ্রাণহিতের ত£ | 
লোকাচার বিহীনশচ সববর্ণবাতিঃ পহন2 | 
কৃষপ্রেম মদোন্মত্তো মত্তে ভগাততেব ৯। 


খলোন্তোৌ বাঁধরো যদত্তথা বিকার বাঁ৩৪। | এদেব, অধ্যায় ১৬ | 
কেবে বিবাদ ন করম্তি। বিথ্য। বোলবা ন জাণম্ত ॥ 

আত্মা সমানরে জগত । জানান্ত সনর্প্রাণী হিত ॥ 

দেলে ন দেলে ভিক্ষা লোক । কেবেহে" নুহন্তি বিমুখ ॥ 

লোক আচার কার দূর । সববর্ণরে রাঁত পর ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমমদে ঘাার্ণত ।. মত্তহন্তী গাঁত যেমন্ত ॥ 

খলবচন শৃণি কর্ণ । শিবকার ন আণই মন ॥ 

বাধর রহই যেমন্ত। তেমন্ত হঅই ভকত ॥ 


[ জগন্নাথ চারভামৃতঃ অধ্যায় ১৬ ] 


অন্টসাত্তিবিক ভাব ও প্রেমভান্ত 
ভাগবত, ভান্তরসামৃতাঁসম্ধু, (শ্রর্প গোপ্বামী বিরচি৩) ও বৃহম্লারদীয় পরাণ 
অবলম্বনে দিবাকর দাস অন্টসাত্তুক ভাব ও প্রেমভান্তর কথা বলেছেন ।-- 
স্তম্ভ স্বেদোহথ রোমা স্বরভঙ্গোহথবেপথ,৪ | 
বৈবর্ণামশ্রপ্রলয় ইত্যচ্টো সাত্ুকা মতাহ! 
শ্ুম্ভ পরায় হোই রাহ । দেহরু ঝাল গলুথাই' ॥ 


১৬২ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কেতেবেলে টাঙ্কুরে রোম ॥ স্বরভঙ্গে কহে বচন ॥ 
শরীরে হূঅই কম্পন । বিবর্ণ দিশে অপঘন ॥ 
অশ্রু গলই নিরদ্তর । আচ্ছা প্রলয় বারদ্বার ॥ 
রাগ ধম" মার্গট এহ। সাধাম্ত প্রেমভন্তি পাই" ॥ 
প্রেমমার্গ ভকতজন। এ ভাবে কাঁরব সাধন ॥ 
তথা চ- 
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা 
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ ভন্ত্যাবিনাশয়ঃ । 
উদ্ধব পর দ্রব চিন্ত। রোম পুলক অশ্রুপাত ॥ 
এ তান ব্যাতিরেক ভান্ত । কেহে হোইব উতপান্ত ॥ 
ভকাঁত বহনে আশয় । কেবেহে নুহে শুম্ধিময় ॥ 
সমন্ত লোকঙকু পাঁবত্র । করাম্ত শ্রীকফণ ভকত ॥ 
যে প্রেমভান্ত ভন্তজন | কহই গদগদ বচন ॥। 
সে কথা শ্ণি তার চিত্ত । ক্ষণকে হুএ দ্রবীভূত ॥। 
নিজ হোই উচ্চে গাই | নাচই রোদন করই ॥। 
কণ্ঠ কুণ্ঠিতে কহে বাণী ॥ ভ্রম হুঅই নাম শু ॥। 
এ মম্ত যে কৃ ভকত। সেবারে জগত পাবিন্র ॥ 
দেহরে আতা আঁছ নাঁহ* । মোহ হোই ক্ষণে পড়ই ॥ 
[ তদেব, অধ্যায় ১৬ ] 


প্রেমভান্তিমার্গে কৃষ্ণ দেহসমর্পণ ( তুলনীয় £ পতল তুলসা দেই এ দেহ সম পিল**- 
বদযাপপাত | এবং অহংবোধ ত্যাগ করতে হবে । প্রসঙ্গক্ূমে দিবাকর দাস শ্রীজীবের প্রাত 
শ্রীরুপগোস্বামীর উপদেশের উল্লেখ কবেছেন : 


রাগমার্গের বইরাগণ । যাঁদ চ গৃহকর্ম ত্যাগী । 
কাহ"রে বাঞ্চা তার নাহ" ॥। মুহ* মোহর ন বোলই ॥ 
দ্রব্য ঝোলিব যেবে মোর । রাগভভকাঁত ভ্রম্ট তার ॥ 


কষে সমপয়েদ্দেহং ঈনজ্পৃহো রাগমাগগিত | 
দরব্যং মমোতি যোমহঃ সনোদ্ধারণ কারণম্‌ ॥ 


এ রস 'সিম্ধ্যর ভকাতি । শ্রীরুপ গোস্বামধ বদতি ॥ 
জীবক স্বামী বাঁসাথলে। মোহর কৌপশন বোইলে ॥ 
রূপ বোইলে তাঙ্কু চাঁহ+। তুষ্ভর মোহ ছাড় নাহ” ॥ 
নিস্পৃহ বইরাগী হেব। মোহর বোলণ বোলব ॥ 
কষে সমা্প থিব দেহ । দ্রব্য মোহর কেহে কহ ॥। 
মোর বোইলে ভ্রম হেব। এ জন্মে উদ্ধার নোহব ॥। 
[ তদেব, অধ্যায় ১৬] 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৫৩ 


অধত্ডো দেহাদৌ বগালত শিখা সদ্রুবমন-- 
শুথাচ্ছানস্থত্বং কাঁচদাঁপ চ মালাতিলকায়াঃ ॥ 
কদাঁচদ- গ্রামে বা বনগার দরশষ্‌ ক্ৰাচ্দাঁপ-- 
কৰাচদ্‌ গব্ধালেপঃ কৰাচদাঁপ চ পঙ্কাকততনহঃ ॥ 
নিজ দেহকু যত নাহ* । নখ লোমরে সজা দেহশী ॥ 
খাস পড়ই শিখা সূত্র ।॥ আবর পারধান বস্ত্র ॥ 
মালা তিলক অস্ানরে। ডোর কৌপধন সে প্রকারে ॥ 
নিজ দেহে নাহি* আদর । তাহার নাহি আত্মাপর ॥ 
কেবে বা রহন্চি গ্রামরে । কেবে বনাগাঁর দরীরে ॥ 
পঞঙ্ক চন্দন বোন সম।, তৃণ বিভব মনোরম ॥ 
ভোজন উপবাস পার । নামকু পান একা কার ॥ 
প্রেম তরঙ্গে ভাসুথাম্ত। তেণে মগন তাগ্তক মাত ।॥ 
এ বৃহনারদ পুরাণ । নারদে আজ্ঞা ভগবান ॥ [তরদেব, অধ্যায় ১৬] 
নবধা ভান্ত £ বৈধা ও রাগানুগা-: 
নবধাভস্তি প্রসঙ্গে দিবাকর দাস ভাগবতের (সন্তম সকম্ধ) প্রহলদ উীন্ত উদ্ধার করেছেন : 
শ্রবণং কীর্তনং 'বফণোঃ স্মরণং পাদসেবনমূ। 
অনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মীনবেদনম-॥॥ [ তদেব, অধ্যায় ১৫ ] 
বৈধা ভন্তি ও রাগানুগা ভক্তিন তুলনা করে দিবাকর দাস রাগানূগা মার্গের শ্রেম্ঠত্ব 
নির্পণ করেছেন :-- 
নৈকাম্তিকং তাদ্ধকৃতেহাঁপ নিক্কৃতে । 
মনঃ পুনধাবাত চেসংপথে ॥ 
তৎকর্মীনহারমভীপ্সতাং হরে- 
গঁ“ণানুবাদঃ খল. সত্ুভাবনহ ॥ 
ব্রতাঁদ কর্ম কার নাত। পাপরুনষ্কীত ॥ 
একাগ্র ন হোইণ মন। যাঁদ অসতে ধাবমান ॥ 
তেবে সে কর্ম ছাঁড়বাকু । ইচ্ছা করাথবা লোকক্‌ ॥ 
এহা হি' অটে উপদেশ । যাঁহ'রে মন হুএ বশ ॥ 
শ্রীহারগকর গুণগান । কাঁরব ভকাতরে পুণ ॥ 
তাঁহ'রে মন হুএ প্রত । সত্ব ভাবনা হএ জাত ॥ 
জিহেব কীর্ত য় কেশবং মুরারপুং চেতো ভজ শ্রীধরম॥ 
পাঁণপ্বন্দ সমচ-স্লাচ্যতকথাং শ্রোরদ্বয়ং ত্বং শৃণু ॥ 
কফং লোকয় লোচনদ্বয় হরে চ্ছাধীঘ্রযুণ্মালয়ম 
জিন ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসাং মূর্ধশ্লমাধোক্ষজম 
হে জিহব কর সংকীর্তন॥। কেশব যশ গৃণমান ॥ 
হে চিত্ত মুরারক্‌ ভজ | তাহাঙ্ক পদে সদা মন্জ ॥ 


১৫৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


হস্তবুগ কর অর্ন। শ্রীধগকব শ্রীচরণ ॥ 
শ্রোরষ্‌গল শুন নাত । অছ্ভাত কথা বাহ প্রীত ॥ 
শ্রীকৃষণ্ককর শ্রীমূরাঁত। লোচন দেখ নাত নাতি ॥ 


সতত হে পদযুগল । হার মান্দরে গাঁত কর ॥ 
মুক্ন্দঙ্ক পাদ চুলসী । নাসকা ঘ্রাণ কর রাস ॥ 


হে শর নত হুম বারে। অধোক্ষজণ্ক শ্রপয়রে ॥ 
[বদাতপ: প্রাণ নিলোধমশ্রৈ ভ্তীর্থভিষেক তর হদানজপৈঠ ॥ 
নাতাম্ত শুদ্ধোভবতেহম্তরাত্মা যথা হাদচ্ছে ভগবত্যনন্তে ॥ 
দা তপস্যা প্রাণায়াম। মন্ত্রতীর্থাভিষেক কর্ম ॥ 
ব্রত দান যে জপাবাধ। এঁথ আত্মার নাহ" শুদ্ধি ॥ 
হদে বরাজমান হর । হোইলে শাদ্ধাট যে পার ॥ 
সে পাব সে সবুনে নৃহে। কেবতা শ্রম মাত্র হুএ ॥। 
যে দ্‌ঢে হরিঙক? ভজই। 'কপাঁ অপেক্ষা তার এহ ॥। 
সবদান ব্রত তাহান । অই গোবন্দ পয়র |1.-. 
বইধ কম যে সাধই । পণ্ট সপ্ত জন্মে তবই ॥ 
যে প্রেম মার্গরে অন্ত । সোহ নিবটে কৃষ্ণ পাম্ত ॥॥ 
[ জগল্লাথচরি তাম-ত» অধ্যায় ১৩ 
কলিষুগে হরিকতন 
কে ও জপযজ্ঞ্চ শ্রেতায়াং দানমন্চ্তে । 
দবাপবে পরিচয্য চ কলো তদ্ধারক্ষীর্তনাৎ ॥ 
[ জগন্নাথ চাঁরতামৃ৩, অধ্যায় ১০ 
তুলনীয় £ কৃতে যদধ্যায়তে বিষণুং ত্রেতায়াং যঞ্জতো মখৈঃ 
দবাপবে পাঁরচযায়াং কলৌ তত্ধাব কীর্তনাৎ ॥ 
[ চৈতন্যভাগবত আদ ১০ । 
মস্ত নয়, ভান্ত 
অন্টাদশ যোগে ম্যান্তর পথ খুলে যায, 'কম্তু ভাঁন্ত পাওয়া যায় না।॥। সালোকা, 
সাস্ট* সামীপ্য, সাষুজ্য এ সব মুস্তিব বিভিন্ন রুপ--ভান্তিব সঙ্গে তুলনীয় নয়, কেননা 
ষে মবুস্ত চায়, সে ভজনসুখ থেকে বণ্সিত হয় ।--“যে অবা হোইথান্তি মস্ত, ভজন সুখ 
সে বণ্চিত”। 
যমানয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ঃ | 
অথগ্গান্যাহরেতানি যোগনো যোগ সাধনে ॥ 
আদারে যম যে নিয়ম । পণ আসন প্রাণায়াম ॥ 
প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ॥। এ অঙ্ট বাঁধ পরমাণ ॥ 
এষে অন্টাঞ্গ যোগ কর্ম । এ যোগী মানগক ধর্ম ॥। 
প্রত্যেকে আঠ আঠ কলা । এ মন্তে চউষঁট হেলা ॥ 


ওড়িআ সাহিতো শ্রচৈতন্য ১৫৫ 


এ সবু মুকতির পথ । এথে' ভকতি অপ্রাপত ॥ 
সালোক্য সার্ট যে সামীপ্য । সাযুজ্য আদ মুক্ত রূপ ॥ 
এ সবু ভকতির তুলে। সম নহিবে কদা কালে ।। 
ভকতি বোন মত হোই । সদ্ধাঙ্গে শুন মন দেই || 
সাধন ভান্ত সিদ্ধ ভান্ত। এ রূপে বোন যে অটান্ত ॥। 
কেহি সাধন ভন্ত কাঁর। জনম লভাঁ্ত যে ফৌর |! 
পুরি ভজীন্ত শ্রীপয়র । এণু সে মানত ঠারু সার ॥ 
যে অবা হোইথাম্তি মুন্ত। ভজন সুখু* সে বাত ॥ 
সংসারে লাভণ জনম । যেহু ন ভজে কৃষ্ণ নাম ॥ 
জনম আহার 'বফল। , জীইবা মান্রীট কেবল ॥ 


[ জগনাথ চার হামৃতঃ অধ ১০ 
মঞ্জরণীতত্তৰ 


“রৃপগোষ্বামী তাঁহার “ভান্তরসামতাঁসম্ধু'র পূবশীবভাগে সাধনভান্তলহনতে 
র'গাত্মকাভীন্তু সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন, “ইষ্টে স্বাভাবকণী পরমাবষ্টতাই রাগ, তদ্ময় 
অথাৎ সেই রাগময়ণ যে ভীন্ত তাহাই হইল রাগাঁত্বকা ভান্ত । আর ব্রজবাঁসজনের 'ভতরে 
আভবান্তরুপে বিরাজমানা যে রাগাঁত্মিকা ভান্ত তাহার অনুসৃতা ভান্তই রাগান,গা নাছে 
খ্যাত।" রাধাপ্রেম হইল পূণ মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম। তাহা এক রাধা ধ্য৩ীও 
আব কোথাও সম্ভব নয়। এই রাধাব কায়ব্াহস্বরূপ হইল সখীগণ । সেই সখা- 
গণেব অনুগত সেবাদাসী হইল মঞ্জরীগণ ; শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এই মঞ্জবীগণও গোলোকে৭ 
নিত্যপাঁরকর, তাঁহাদের অনুগ্রভাবে সেবা ও লীলা আস্বাদনই হইল জীবের শ্রেম্ঠকাম্য । 
এই লাগানুগ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের “অস্টকালশীন' লীলার স্মরণই হইল বৈষণব সাধক 
গণেব প্রধান সাধন। কৃষ্ণের অন্টকালীয় লীলার আভাস পুরাণাদতে পাওয়া যায়, 
রূপগোস্বামী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে বাধাকৃষণের অঞ্টকালীয় লীলার উল্লেখ ক1রয়া 
গিয়াছেন ॥” [শ্রীশাশভ্বণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ' ১৩৬৪ সং, পৃ* ২৩৫] 

শ্রীবপ গোস্বামী তাঁর চাটুপুষ্পাঞ্জাল'তে মঞ্জরীভাব সাধনার স্বরূপাঁট উদ-ঘ/ট৩ 
করেছেন । 

অপারকরুণাপূর প্রতাম্তম'নোহ্দে ! 

প্রসীদাস্মন্‌ জনে দেবি! নিজদাসাস্পৃহাজযাষ ॥১৭ 
কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্টেন্্র সূনুনা । 

প্রার্য মানচলাপাঞ্গ প্রসাদাদ্রক্ষযসে ময়া ॥১৮ 

ত্বাং সাধু মাধবী পুস্পৈমধিবেন কলাবিদা। 
প্রসাদামানাং স্বিদান্তাং বাজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥১৯ 
কোল বিশ্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি । 
সংদ্কারায় কদা দোব ! জনমেতং নিদেক্ষ্যাস ॥২০ 
কদা বিদ্বোছ্ঠি! তাত্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে। 
অপ্যমাণং ব্রজাধীশসনূরাচ্ছিদা ভেক্ষ্যতে 1২১ 


১৫৬ 


ভারতীয় সাহত্ে শ্রীচৈতন্য 


ব্র্জরাজকুমার বল্পভা--কুলসীমন্তমাঁণ ! প্রসীদ মে। 
পারবারগণস্য তে ষথা পদবী মে ন দবায়সখ ভবেং 1২২ 
করুণাং মুহুরর্ধয়ে পরং তব বৃত্দাবনচক্রবর্তনন ! 

আঁপ কেশারপোর্যয়া ভবেৎ সচাটু প্রার্থন ভাজনং জনঃ ॥২৩ 


অপার সাগর করুণার পূর 
হে দোব রাধকে, এই যে দাসীকে, 
নন্দের নম্দনে, [বিনয় বচনে, 
তুহ সে মানিনী, প্রয়বাণী শান, 
এ সব তোমার প্রেমের পসার, 
হেন দিন হব, সে সঞ্গে রহব, 
মাধবশর ফুলে, কার পটাণ্লে, 
কাম-কলানিধি, রসের অবাঁধ, 
তুহ্‌ কমালন?, তাহে স্বেদ জান, 
হেন কবে আর, হইবে আমার, 
নানা ল'লাভরে রসের আবেশে, 
কবে হেন হব, সে বেশ কাঁরব, 
তব মুখাম্বুজে, তাম্বুল এই যে, 
নদ্দসূত তাহা কাদিয়া খাইব, 
নন্দের নন্দন, তার প্রিয়জন, 
এমন যে তুমি, কি বলিব আমি, 
পারবারগণ আছে যত জন, 
আ-সভা মাঝাবে, দাসীপদ মোরে, 
বারে বারে বাল, তুয়াপদ ধার, 
য'দ কৃপা কর, এ দাসী উপর, 
কেশারপুজন, প্রার্থনাভাজন, 
যাদ কৃপা কর, এ দাসী উপর, 


পৃরিত অন্তর যার । 

কার লেহ আপনার ॥১৭ 
কত না সাঁধবে তোরে । 
প্রসন্ন হহীব তারে ॥ 

তাহে নানা উপচার । 

সে লীলা হেরব আর ॥১৮ 
তোমারে সাধব কাণ। 
বহি কৈল নিরমাণ ॥ 

চামর কারব তোরে। 

এ কৃপা কাঁরবে মোরে ॥১৯ 
কেশবেশ হব দরে । 
এ কৃপা কারবে মোরে ॥২০ 
কবে বা যোগাব আমি ॥ 
এমন কারিবে তুমি ॥২১ 
সীমন্তে যে মাঁণ ধরে । 
প্রসন্ন হইবে মোবে ॥ 
তোমার প্রেমের দাসী । 
কবে দিবে ভালবাস ॥২২ 
বৃন্দাবন বিহারাঁণ ! 

রাখ মোর এই বাণশী ॥ 

তুয়া প্রেম-পরসাদে ॥ 
[নিবোদয়ে দোঁব রাধে !২৩ 

[ শ্রীযদুনম্দন ঠাকুর অনাাদত ] 


গ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর “প্রেমভান্তচান্দুকা'য় মঞ্জরণ ভাব সাধনাকে পারম্কুট করে 


'লখেছেন : 


রাগের ভজন পথ, কাঁহ এবে আঁভমত, লোকবেদসার এই বাণী ॥ 

সখাঁর অন্দগা হঞ্া, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞ্া, এইভাবে জুড়াবে পরাণণ | 
শ্রীরাধকার সখা ঘত, তাহা বা কাহব কত, মুখাসখী করিয়ে গণন। 
ললিতা বিশাখা তথা, স্াচ্রা চষ্পকলতা, রঞ্গদেবশ সৃদেবী কথন ॥ 
তুঙ্গাবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অন্ট সখী লেখা, এবে কাহ নর্ম সখীগণ । 
ইহা সভা সহচরা, প্রয় প্রেচ্ঠ নাম ধার, প্রেমসেবা করে এনুক্ষণ ॥ 
গ্রীরূপ মঞ্জরী আর, শ্রীরতি মঞ্জরশী সার, লবঙ্গ মরণ মঞ্জলালণী। 
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কষ্তারকা আদ রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতৃহলপ ॥ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রচৈতন্য ১৫৭ 


এ সভার অনুগা হঞ্া, প্রেমসেবা নিব চাঞ্চা, ইঞ্গিতে বুঝিব সব কাজে! 
রূপে গুণে ডগমাঞ্গি, সদা হব অনুরাগী, বসাঁত করিব সখা মাঝে ॥ 
বহন্দাবনে দুইজন, চারাদগে সখীগণ, সময়ের সেবা রসমৃখে। 
সখার ইঞ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে, তাষ্বুল যোগাব চাঁদমূখে ॥ 
যুগল চরণ সৌব, নির্ভর এই ভাবি, অনুরাগে থাকব সদায়। 
সাধনে ভাঁবব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥ 
ওড়িষ্যায় এই মঞ্জরীভাব সাধনার সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞারত উল্লেখ পাই পণ্চসথা সাহত্যে 
এবং জগন্নাথ দাসের শিষ্য মপ্ডলীতে। কাব কর্ণপুরের “গোরগণোষ্দেশ' বা র্‌প 
গোদ্বামীর “চাটুপুজ্পাঞ্জল'র কোন উল্লেখ দিবাকর দাস করেন নি। “জগন্নাথ চাঁরতা- 
মৃতে” চৈতন্য ও চৈতন্য পার্ধদদের নিত্যলোকে ও বান্দাবনে স্বরূপ নিয় অনেকটা 
স্বাধীনভাবে হয়েছে । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষব পদ্ধাতই যে এখানে অনুসত হয়েছে তাতে 
ক্যেন পন্দেহ নেই। 
“জগন্নাথ চারতামৃতে" পরমধাম বৈকুণ্ঠে মঞ্জরীদের অবস্থান নির্ণয় করে জগন্নাথ 
দাস বলেছেন £ 
1বঞণোশক্রং পরংধাম শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠমদ্ভূতম । কার্ণকাপন্রীবন্তারং রহস্যমেকমীরতম্‌ ॥ 
তস্যোপার স্বর্ণপীঠং মীণমণ্ডপ মাণ্ডতম্‌ | কার্ণকাস? মহদ্ধাম গোবদ্দস্থানমব্যয়ম- ॥ 
তদ্দলেষু বসন্ত্যেব মঞ্জীধ্য ৪ প্রেমসংযুতাঃ । তন্মধ্যেবর্ততে কৃষ্ণা রাধামালঙ্গ্য কৌতুকাং । 
ত্রাসমণ্ডলং 'নিত্যং নিগমাগম দুগ্গমম্‌ । অপ্রাকৃতপ্রেমবতে নিজলীলা প্রকাশ ঠা ॥ 
বিষুচক্ পরমধাম । গ্রীবইকুণ্ঠ যার নাম ॥ 
কার্ণকাপন্ররে বিস্তর । রহস্যপূর্ণ সোহ স্থণ ॥ 
সুবণণপখঠ তা উপরে । মণ্ডিত মাঁণ মণ্ডপণে ॥ 
কার্ণকা আর মহাধাম | িফুগক স্থান অনুপম ॥ 
মঞ্জরীগণ পীঠদলে । সেবা করান্তি প্রেম ভরে ॥ 
তা মধ্যে রাধা দামোদর । একান্তে করন্তি বহার ॥ 
সে নিত্য রাহাস মণ্ডল ।॥ আগম অগম্য সে স্থল ॥ 
সে অগপ্রাকৃত প্রেমরসে । মগন অহানত বিশেষে ॥ 
নিজ ললার পরকাশ ॥ পাঁই বলাইলে মানস ॥ 
নিত্য বৈকুণ্ঠ নিজধাম । একান্তভাব রাধাশ্যাম ॥ 
চৈতন্যবদ্দনায় শ্রীচৈওন্যকে জগন্বাথ ও রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এক করে দেখা হলেও মঞঙ্জরী 
নির্ণয্কালে 1কন্তু প্রীচৈতন্যকেও “ভন্তেশ' ও ভিন্তাবতার বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে “ 
ভ্রীচৈতনা কেলিমঞ্জরণ। শ্রীগদাধর নিত্যে শ্রীরাধা, বন্দাবনে প্রেম বাধা, আবার সৌভাগ্য 
মঞ্জরী। শ্রীগৌরী দাস রঙ্গদেবী ও সার মঞ্জরী। হৃদয়ানন্দ প্ররদ্বদা মদোল্নতা এবং 
হৃদয়মগ্জরী | শ্রীমন্তবলরাম রর়রেখা ও মোদমঞ্জরী । আঁতবড় জগন্নাথ 'নিত্যে ললিতা, 
বৃন্দাবনে রাষ্গনী মালকা মঞ্জরী | 


নিত্যে অঞ্জরণগণথ £ 
“জয় শ্রীকফচৈতন্য সংন্যাঁসন ! গৌররুপধূক্‌ । 
ভন্তাবতার ! ভন্তেশ ! ত্বংপদং প্রণমাম্হম্‌। 


১৫৮ ভারতীয় লাহতো শ্রীচৈতন্য 


কলো শ্রীকৃ্ঃ সম্ভূতো বিখ্যাতো গৌবরূপধৃক-। 
শ্রীকৌলমঞ্জবা নামা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূঃ | 


স কিশোববযাঃ এমান্‌ বর্ষং পণ্চদশাধিকম: । গ্রহসংখ্যামিতামাসা অহানি সপ্ত তস্য চ। ১ 
গীগদ্াধব নামা ৮ শ্রীবাধা নিত্য মণ্ডলে । বৃন্দাবনে প্রেমবাধা তাঁস্মন বব্দাবতী স্মৃতা । 
সৌভাগ্যমঞ্জবী খ্যাত্যা ৩প্ত কাণ্চন ব/ভাক- ; নগলপষ্রাম্বব ধবা সুভগাবামমধ্যগা । 
মস্যাবষঃ ক্রম£ পণ্দশ বর্ষাণি সংখাযা । অন্টোমাসা দ্বাদশ ৮ দিনানি কাঁথতান বৈ। ২ 
শীগৌবশীদাস নামা চ বঙ্গদেবণ প্রকশীর্ততা | সখীগণেষ, সিদ্ধাসা তস্মংশ্চ সাবমঞ্জবী । 
এ]কৃষস্য বসোৎকর্ষা সর্ব বেশাধিকাঁবিণী | শয্যাসেবা স্বর্ণবর্ণা পতবস্তর বিভূষণা || 
১ াবযহক্রমহ প্রোক্তো বষণি চ নযোদশ । পণ্টমাসা দশাহানি বিজ্ঞেযাঁন সুবনাদ্ধাভঃ | ৩ 
পধযানন্দো [বখ)া এ প্রিষষ্বদা মদোন্নতা । গ্রীকৃফহদযোল্লাস। নাধ্না হৃণ্য মঞ্জবী । 
হাবদবর্ণ প্রধানা সা নঈলবশ্ত সুশোভনা | বামমধ্যা পৎজ্পসেবা হাযন দল চতুদশি । 
মাসাস্গগো দিনানসনঃ সপ্তৈবোতি বযঃক্রমঃ | ৪ 
*মন্তোবলবামশ্ 'ত্ববেখা প্রকীর্তত । বালার্কবর্ণ সং ॥স্তা গেকুলে মোদমপ্াবী | 
হ ধদ-বস্থা গন্ধসেবা শ্রীকৃষ্ণানন্দবদ্ধিকা | বযঃবমোহস্যাঃ কথ বর্যা ন » তযোধশ । 
"াসাঃ সণ্তৈব দিবসা এক।দশ উদাহঙাঃ । & 
15 বৃহচ্জগন্াথ দাসঃ শ্রীপ্ধ্যোত্তমে | সদ্ধদেহঃ তদাচাবী শত্তোে ৬ লপালতা ্মৃভা। 
গগনস মাঠলিব। নাম্না মঞ্জবী গোকুনে ৩থা । গোবী গোবোচশাভাসা প্রেমোংকর্ষ 
স্ববদীপণী। 
নঘাধ্ধবা ঝামমধ)া *ে1 তাম্ব,০। বী19কা। বধস্তযোদশাদ্ণা,০ষমাসাহ পাবকগীত্তভিত | 9 
বং ম্য/ঃ ষট খ)াওাহ শ্মবণীযা নিবদ৩বম, |” 
ন'/স্থলবাসী এ যট.মঞ্জবশী কলিযগে মান,ষেব উদ্ধাবে জন) নবদেহ ধাবণ কনে 
শশ্ঠাকানব আদেশে ভাব বর্ষে জন্মেছেন। 
€ সব নিগস্ছলবাসী। মরতে জনন হেলে আস। 
কপিবে পাপমাত*ব। কাবিবা পাহশব উদ্ধাণ ॥ 
নব দেহবে লীলা কাব। ভকতি যবে যে গ্রচাব। 
[নত্য ঠাকুবঙ্ক আদেশে । জান্মণে। এ ভাব ৩বর্ষে ॥ 
| জগ। চ বতামৃ৩+ ১ম অধায | 
গগ্গ.বাথ দাসেব ষোলজ্জন শিষেব সিদ্ধদেহ নির্ণয় কবে বলা হযেছে-_ 
আদ্যে উদ্ধব দাসে গলে । উপদেশ বণ ধইলে ॥ 
নতাবে চি্বেখা অংশ, । মত্যে জ।স্ননে ভীন্তবশ, ॥ 
বামচদ্দ্র দাস _ সিদ্ধাঙ্গে চশ্দ্রাবলী । 
(গাশপীনাথশ্াচন্ত্কলা অংশঃজাত। 
হবিদাস- প্রা অংশে ষে জাত সে'হ। 
বামনি মহাপাত্র- কৃষ্ণ প্রযাগক অংশে হোই । 
** শন্দন দাস-ম'নাহবা অধশ সন্ভূত। 
গো পা মহাদেই -ত1৩ মঞ্জবী অংণ সোহ ॥ 


ওড়এ। সাহিতে শ্রাঁঠৈত্যয ১৫৯ 


গোপাল দস যে ব্রাহ্মণ -প্রেমানন্দা অংশ ষে জাণ ॥ 
আখণ্ডল দাস-"স ত্যানম্দা অংশে উৎপাত্ত। 
জনাদ্দ'ন প1৩- প্রেমণন্দাওক অংশ সোহ। 
কৃষ্ণ দাসঙ্ক সেবা দৌখ । স্বামী হোইলে মহাসৃখ। 
নিত্য কৃষ্ণবল্পভা সোঁহ । ভান্ত সাধলে সুখী হোই । 
শ্রীবনমাল' যে গোসাঁই। ভান্ত সাধন কলে সহ ॥ 
1নত;রে মদন সংস্দরী। সে অংশে জাত বনমালণ ॥ 
গোবদ্ধন মহাপান্ন লচদ্দ্রকান্তিক অংশে জম্ম । 
কহ, খুস্টআ যে বোলাই। শাঁশরেখাঙ্ক অংশ সোহ ॥ 
শিবা যে জগন্নাথ দাসে'। উৎপন্ন সে কিশোর অংশে ॥ 
মধুসৃদন দ।সে যেহহ। মধুমতা অংশাট সেহহ ॥ 
এ সর্বে ন৩/স্থলবাসী । মন,য্যর:পে পরকাশ ॥ 
নিত্যয,গল সেবামান । করুীথলে সিদ্ধ অঙ্গেণ ॥ 
এা নগ্যহ্থুলস্থাশ্চ ওগনাথস্য সোবকাঃ | 
নি 2াস্দবা ভন্তগ্রাহ) ব্রাধান্গ সঙ্গমাশ্রতাঃ ॥ 
| জগনাথ চারতাম-৩, এয়োদশ অধ্যায় | 
মঞ্জরণ ভাব : অন্টকালায় লখলা 


"গোড়ীয় টৈষবদের পাধণন এল ৩২ প্রধান অগ্গ হইতেছে বাধাকুষণের অন্টকালাধ 
না গ্নরণ করা 1 -২ টিন ধাযাবং আবচ্ছিন প্রবাহে অভীষ্ট বস্তুর অনুচিক্তনই 
স্মরণ? ॥ সেই মনণের নখবধার জন্য গাহারা মম্টকালীয় লীলা বর্ণনা কারয়াছেন। 
'প্মপ্রাণের পাওগখখ্ডে পঞ্গবাসী সংদ্করণের ৪২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের 
৮৩ অধ্যায়ে বৃন্দাদেবী নারদন্জে রাধাকৃ্চেত অস্টকালীয় লীলাব ষে ব্ণ“না দয়াছেন 
এহার সঙ্গে কৃষ্ণাস বাজে গোঁবন্দলীনামতের বর্ণনার মূল বিষয় হুবহদ 
"মালয়া যায় ॥ -অনেকে মনে কবেন এীবূপ গোদ্বামীর রচনা বাঁলয়া কাথ৩ “স্মবণ 
মঙ্গল-চ্োন্' গৌড়ীয় বৈষ্বদের এই ?িষয়ে রচনার উৎস স্বরূপ ।॥ উহাতে এগাবটপ মান 
শ্লোক আছে। প্রথম *্নোকে বন্দনা, দ্বিতীয়ে লীলাসূন্র ও বাকী নয়াও শেলাকে নিশান্ত, 
প্রীত, পূবহিদ, মধ্যাহত অপরাহ, সায়াহু, প্রদোষ, নিশালীলা বার্ণত হইয়াছে ।.. 
“দশশ্লোকীভাষ্য' প্রণেতা ব।ধাকুষ। গোম্বামীর মতে স্মরণ-মঙগলন্তোত শ্রীরুপ নজে। 
লেখেন নাই, তাঁহার হীঙ্গঙে কৃষদাস কাবরাজ [ল।খয়াছেন। রুপের ভ্বমালায় 
“মরণ মগ্গল' পাওয়া যায় না।' 

। ড. বিমান€বহারী। মজুএদার- গোঁবন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ পে ৪৩৯ 

জগন্বাথ চরিতামৃত দ্বাদশ অধ্যায়ে অন্টসখীর অন্টকালীয় লীলা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে-- 

আঁদান্্ৈন্তদ-বপদুষা কৃ্ণেনৈকত্বমাচ্ছিতা । 
প্রীত্যা তদাস্বাদরতা শ্রীরাধারমণীমাঁণঃ ॥ 
চত্বারোহাপি ভূজা রাজন: ভাসন্তে দ্বোভুজাবব | 


১৬০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


চত্বায্যপ পদান্যেব দৃশ্যস্তে দ্বে পদেইব ॥ 
এবং রূপেণ তাবন্র বিহরম্তো যুগে বৃগে। 
সখাশ্চান্টাবঙ্টকালং সেবচ্তে তাবতীম্দুতাঃ ॥ 
কৃকদেহরে একদেহ ৷ তাহাগুক হীন্দয়ে হীন্দুয় ॥॥... 
এ ভাবে যুগল মূরাতি। যুগে যুগে যে 'বিহরাষ্ভ ॥ 
অস্ট সখশ এ অন্টকাল। সেবান্তি কশোরণ কিশোর ॥। 
[ জগন্নাথ চারতামৃত, ব্রয়োদশ।অধ্যায় ] 


অস্ট সথাঁ হলেন লাঁলতা, শ্যামলা, শ্রীমতাঁ, হারাপ্রয়া, বিশালা, শ্রদ্ধা, পদ্মা ও ভদ্রা। 
জগন্াথ রূপা নিত্যকৃফের সিংহাসন পদ্ম মধ্যে আটাদকে অষ্টনায়িকা অবাচ্ছিত। 

সখীকে অন্ট অষ্ট সখী । সেবা করাত কাল দেখি ॥ 

নায়কা প্রাত নাঁয়কারে। সেবা করদুছন্তি প্রীতিরে ॥ 


প্রাত সথ্থীর অনুগ আট আট মঞ্জারী--এরা ভাবে সেবা করেন, সেই সেবাসখ 
আগ্বাদন করাই বৈষ্ণব তত্ব ।-- 

চতুঃ যাঁন্ট সহম্ত্রাণ সেবায়াঃ কাঁথতং শৃণু। 

আম্বাদন সুখামোদং বৈষ্বীতত্ুলক্ষণং ॥ 


লালতায়'ঃ সখীগণো যথা-_ 
অঞ্জনা কজুলং দত্তা জলং বিশ্বাসবাধ্ধিনণ। 
মোহিনী চামরং ধৃস্থা রঙ্গণণ পট্টবস্কম্‌ ॥। 
রত্বা পষ্পং তু তাঞ্বুলং বিদ্যা দিব্যদর্পণমূ। 
মালতাঁ রসসঞ্গীতং মাঁলনী নীলবস্ত্রকম- ॥ 


তগ্জনা যে কঙ্জলদানী । জল বি*বাস বিবার্ধনধ ॥ 
মোহন চামরকু ধার ।  রঙগ্গনশী পটবস্রচারণ ॥ 
রত্বা পু্পাঁদ আষ্ব,পরে | সুবিদ দিব্য দপণরে || 
মালতস সঙ্গীত গাঁয়নী । মালনী নীল বস্ ঘোন ॥ 
এ মানে লালতা আশ্রতে । সেবা করনত আবরতে ॥ 


শযামলায়াঃ সথীগণো যথা- 

স্র্ণবণা চ কপূৃরিং সংবণা চ সূগম্ধকম: | 

কেতকণী ক্ণ“ভূষাং চ কামদা কেশমাজনম- || 
রত্বকেলী চ সম্দূরং স;কেলন চোত্তরীয়কম- | 

পদ্মা চ মাঁণমাণিক্যং ভাবিনী কাঁটমেখলাম ॥ 
স্র্ণবর্ণা কপূর করে। সংবর্ণা সুগন্ধ হন্তরে ॥ 
কেতকাঁ কর্ণভূষা ঘোন। কামদা যে কেশ মারনী ।। 
রত্নকেলী সিম্দূর পান্ন। সুকেলণ উত্তরায় বন্ঘা॥ 
পদ্মা মাণমাণক্য মালা । ভাবিনী কাঁটির মেখলা ॥ 
এ মানে শ্যামলা মজজরী॥ অছাম্ত সেবা অনৃসার ॥ 


ওাঁড়আ সাংহত্যে শ্রীচৈতনায ১৬৯ 


প্রীমত্যা মজরগগণো যথা 
প্রজ্ধয চ কঙ্কণং ধৃদ্ধা মেতা কক্তৃরিকাং তথা । 
রদ্বা পঙ্মং চামরাদে কৌতুকশী হল্ত্বাদিনশী ॥ 
লবণ পারজাতং চ 1ঝল্পিকা শ্রীফলং তথা ॥ 
তারা সবাণি পদদ্পাণ চন্দ্া সবফলানি চ॥ 


শ্র্ধা কঙ্কণ করে ধার ৷ মেধা হচ্ডরে যে কন্ডুরণ ॥ 

রত়া পদ্ম চামর ঘোন। কোতুকশ যে যন্ঘ বাদনণ ।। 

ল্বঞ্গণ পারিজাত বরে ॥ 'ঝাল্লকা শ্রীফল মোদরে ॥ 

তারা সঃচ্চ পুভ্প মাল ॥ চন্দ্রাব করে সব ফল ॥। 

এ মানে শ্রীমতী অধীনা ॥ সেরারে সদা সশোভনা ॥ 
হাঁর প্রিয়া মঞ্জরশগণো যথা-- 

রত্বয়েখা স.ভোগং চ শশিরেখা সূপার্কম | 

মঞ্গলা গীত নাটো চ মাল্লকা ধূপদীপকো ॥ 

চম্পকা দিব্বাদ।ং চ কদদ্দবা ন.ত'শালিনী। 

প্ঙ্মা শিখস্ডব্যজন মালাপং কাম মাঁদ নশ || 


রত্ররেখা সুভোগ ধরে । শাঁশরেখা সুপার করে | 
মণ্গলা গাঁত নাট্য কার । মাল্লকা ধূপ দীপ ধার ।। 
চম্পকা দিব্যবাদ বাই । কদম্বা নৃত্যশালী হোই ॥ 
পদ্মা শিখস্ড ব।জনকু । কাম মর্দিনী আলাপক ॥ 
এ হাঁরি প্রিয়া্ক মঞ্জুরী । অছাম্ত সেবা অনুসরি ॥ 
গবশালায়া$ মঞ্জরীগণো ধথা-_ 

চাঁন্দ্ুকা কালগানং চ বর্ণনং পাদমঞ্জরণী। 

কুমাদনশী দ্রভঙ্গী চ তরদুণা মহাদ্রকাদভিঃ ॥ 
শাঁদনগ পদনমাল,ং চ শগখনী ৮ ষড়ঘ্যকম্‌ । 
মালিনধ বাক্যালাপং চ 'দিব্যাঙ্গী কেশমার্জন” ॥। 
চাঁন্দুকা তাল গায়নার । বর্ণনা পাদ মঞ্জরীরে। 
কুম্দাদনণ শ্রুভ্গিমারে । " তর,ণা ম্দাদ্ুকাদ ধার ॥ 
পাঁদ্মনগ পদ্মমালা কর ॥। শাঙ্খনী যড়র্ঘয সম্ভার ॥ 
মালনধ কাব্য আলাপরে ॥ 'দিব্যাঙ্গী বেশ মার্জ নরে ॥ 
এ মানে বিশাখা মঞ্জরশী । অছাঁণ্ত কাল অনুসার ॥ 

শ্রজ্ধয়া মঞ্জরীগণো যথা-- 
[বশেষা ভ্‌্ভিবনং চম্দনপী ঘণ্টবাদীনী । 
বেদোদ-গাত্রী জগ্মা চৈব সৌগম্ধী সাঞগভ্‌ষণা ॥ 
গুবাশশী বৌনপুচ্পং চ প্রবলা সঙ্গতিং তথা । 
তরলা পাদসেবাং চ চণ্জল্য চাপ/লন্তকম্‌ ॥ 
ভা. সা: চ--৯১ 


২৬২ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


বিশেষা জান জণাই” ॥ চন্দনশ ঘণ্টা যে বজাই ॥। 
জয়া বেদকু গান করে। সৌগম্ধী অঞ্গভূষা করে ॥ 
সবানী বেণি পুগুপকর। প্রবলা সঙ্গণত বিচার ॥ 
তরলা পাদ সেবা যুন্ত। চগুপা পাদরে অল্ত | 

এ শ্রদ্ধা দেবীগুক মঞ্জরণী। অছাম্ত নিত্য সেবা কার ॥ 

'পঙ্মায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা-- 

বরাঙগণী পাঁরকাতাসং কুশলা ছত্ধারিণশী | 

মাধুরী বেশ বস্ত্ং চ নারঙগশী মধূপারকম- ॥| 

কমলা কুরুতে চ্তোরং মৃদঙ্গশ হাসালালসী। 

চন্দ্রা চৈব চমৎকারং মৃগাক্ষণীমোদদাণ্য়নণী ॥ 


বরাঙ্গণ যে পাব্রকা শ্রাস। কুশলা ছণ ধার পাশ ॥ 

মাধুরী বেণ বস্ত্র সার। নাঙ্গী শধুপাত কর ॥ 

কমলা ষ্টোন্র উচারই। মদগ্গী হস্রে মোহই ॥ 

চম্দ্রা চমৎকার দেখাই | মূগাক্ষণ আত মোদদায়ী ॥ 

এ পার পদ্মাঙ্ক মঙ্গ্ী। স্বভাবে ছম্ত অনদসার ॥ 

ভদ্রায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা 

উৎকণ্ঠা মধুরালাপং মঞ্জারী ভোগ সম্পদ । 
মধযমতণী সভামাণত-ং* ধন্যা লন সণ্টঘম: | 
মৃজ্বঙ্গী মারজনণ হস্তা বিশ্বাসা সব'শোধনশী। 
গৌরবখ বেণু হন্তা চ বাঁচন্তা সন“সাঁধনগ ॥ 
উৎকণ্ঠা মধূরালাপবে । মঞ্জরী ভোগ সংপদ্বে ॥ 
মধুমতশ সভা মানে । ধন্যা কিনা সংচয়ান ॥ 
মৃদ্তজশ মার্জনী হস্তরে । বিশবাসা সর্ন শোধনরে & 
গৌববী বেণু হস্তে ধার । বাচল্রা সব 'সদ্ধ কার। 
এ ভদ্রা সখী মনোহরা । নিত্যনে এহি পরম্পরা ॥ 


এতাশ্চা্টদলে পদ্মে তষ্ঠাম্ত সেন্নে ₹তাঃ। 
আসামেকৈ কশ*চাঙ্টো সখ)স্তু পারচারকা £ ॥ 


এ সর্বে অন্টদল মধ্যে । সেল করুদ্াদত তানদ্দে 
এককে অন্ট অন্ট সখী | স্বো কাঁণ্ণ হোম্তি সুখী 
সুতরাং দেখা গেল, কিছ? কিছ; বৈসাদৃশ্য থাক।লও গৌড়ীয় ট ফণ্ধ্মের সঙ্গে ভূর 
ভয়ীব সাদশাও আছে জগন্নাথ দাস আচার৩ ধর্মসাধনায । সখীভাব ও মঞ্জরীভাব 
সাধনার ক্ষেত্রে রুপগাদ্বামী “ভন্তব্সাম ৩ সন্ধা (বচলালাল ১৫৪১ খ্রীঃ ) এবং 
কাঁবকর্ণপৃবের গৌরগণোন্দেশ দঈপিকা” (১৫৭৬ গ্রহ )-" প্রভাব সংস্পত্উ । নায়কা 
( হারাপ্রয়া ) প্রকরণে রুপগাস্বামীর উদ্বপদ্টীলমাণ (ভক্ত সামৃত সিম্ধর কয়েক 
বংসর পরে রাঁচত) গ্রদ্ছকে অননধ্সরণ করা হয়েহ। উপ.দ£ শ্রীচতনামমাদতত 


ওঁড়আ সাহিত্য শ্রাচৈতন্য ১৬৩ 


“বরাসংাহতান্ই পণ্টদখা প্রচারিত স:ন্টিতত্বের আকর গ্রন্হ । অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের 
আদ পর্বের সঙ্গে জগন্নাথ দাসাদি পণ্টসখা প্রগারত তত্তের যে খুবই নৈকট্য ছিল, এভে 
জান সন্দেহ নেই । জগন্াথ চারতামৃতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 


১* শ্রীচৈতনোর স্বরাচত কঠোর ও উপদেশ 


ক. যাজনগব চ্মিত বৈষবদের পণ্রযোগে উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু লেখেন-_ 
“তৃণাদাপ লুনচেন তরোরব সাহফনা। 
অমাননা মানদেন কীত্ত“নীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৮” 
এবং *ত্রস্থৈ বৈ সবেরিস্য সম্বদ্ধনংক তম 
শ্রীম-খোন্ত» পাঠিত। তেষাং মোদ বিবার্্ধনণী ॥? 
[ অগন্বাথ চার তমৃত, অধ্যায় ৩। | 


খ. “কদাচিৎ কালন্দীী তটাবাঁপন সঙ্গত করবো 
মুদাভীগীনারীবদনকমলাস্বাদ মধ,পঃ। 
রমাশচ্ছুরক্ামরপাত গণেশাচ৩পদো 
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥* ১ [ তদেব, অধ্যায় ২০। ] 


গ্ “কুলাচাবোধমোঁ ন কিল যাঁতধমৌন বচনম 
ন বেদাভ্যাসো বা ন পরমতপো নাঁপ লুরভূ 8 
ন বৈকুণ্ঠাবাসো ন পুন্বনীশস্য পদবী 
জগনাথাদনাঃ স্কূবতু নাহ কো বা মমহাঁদ' ॥ 
[ জগন্াথ চারতামৃত, ণ্ঠ ও দশম অধ্যায় 


১. বন্দীর সাহিতা পরিষদের ২৮শ বাধিক দশম মাসিক আধবেশনে হ্বীশিবচন্ত্র শীল “উচৈতনোৰ 
সগরাখ দশক" নামক প্রবন্ধ প'ঠ করেন। ১৩০১ সনের ঃসাহিতা পারিশ্বৎ পাকা" ( পৃ. ৮৯০৯১) 
প্রবন্ধটি মৃত্রিত হয়। শীল মহাশয় লিখেছেন-__"'সল ১২৭৪ সালে ৯৬ নং আহীরিটোলায় শ্ীবৃতাল।ল 
শীল দ্বার! মুজিত ও প্রকাশিত 'নিতাকর্ম* পুস্তকের ২-৬ পৃষ্ঠায় *্রীচৈতনাগম্্র মুখপদ্ম বিনির্গত 
শ্রীজগন্াথাউকং” দেখিতে পাই । উহ! অতাত্ত আর্তদ্ধ। ..*১২৯৮ চৈত্র সংখাার' *সুবর্ণবণিক সমাচার? 
দেখিলাষ “কবি বিশ্চস্তর পানি ও জগন্নাথ মঙ্গল” প্রবন্ধলেখক ড'কা'র শ্রীদুক্ত নরেন্্রসাথ লাহা। মহাশয় 
বলিতেছেন, -_জগম্নাথ মঙ্গলের সন ১৩*১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে 'জগল্লাখের স্ব" নুতন সমিবিউ 
বৃতন সঙ্গিবিষ্ট কর! হৃইয়াছে_“জগন্ন থের শুবটি সেই সবজন পরিচিত শ্রীচৈ হনাচন্ত্র মুখপদ্ম ফিনিরগত 
পীজগরাখাউক।” ...আমি নু বৎসর পূর্বে আমার গৃঃস্থিভ পুশিসমুহের মধো ঠিনখানি প্রাচীন 
পাতড়া পাই। '& তিনথানিতেই তিনটি, জগন্নাথ মশক লিখিত. জগন্নপ দশকের পাঠের মেলন করিয়! 
উহার পাঠোদ্ধার করির়[ঠিলাম। অমি বিবেচনা করি, মহ প্র পুরীতে অবস্থান কালে এই জগজাখ 
দশক রচন! করিয়া” ইহ! দ্বার! জগনথ দেবের স্তব কাবয়ছিপেন। .“*ম্।মি যে জগনাথ দশকের 
উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই, _ 

শ্রী বীকফটৈতনাচন্দ্র র নমঃ 11 

ঝদাচিৎ কালিন্দ'তট বিপিন সম্পর্গিভবনে 

মুদ্দ ভ'রীনার*বদন কমল বহু মধুপঃ। 

রমাশ্জু ব্রহ্ষ'সুরপরিগণেশ চিত পদে 

জগন থ স্বামী লয়নপথগামী ভখতু মে || ১11.” 


১৪৪ ভারত'য় সাঁহতো শ্রচৈত্য 


রূপগোগ্ধামণ সঙকালিত “পদ্যাবলগ'তে (৬৩ অঃ/৭৪ ) শ্রীচৈতন্য রাঁচত একটি গ্লোব 
নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতনাঁপ বৈশ্যো ন শুদ্রো 
নো বা বর নচ গৃহপাঁতনো বনচ্ছো যাঁতর্। 
কিন্তু প্রোদযাধ্নাখল পরমানশ্দ পূণামৃতাবেধ- 
গোঁপীভত;4 পদকমলযোদসিদাসান,দাসঃ | 
জনাবাথচারতামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকটির ভাব ও ভাষাগত সাদশ্য 
“জাক্ষপায়। 
২. শ্ত্রীচৈতন্য সকলমার্গ অনুসরণ করে শ্রীকৃফ্+নাম গান করতেন-_ 
“চৈতনাঃ কৃফনাম স্বজন পারবৃতঃ সর্বমাগনিচসারম+- 
গায়ন: বে তত্বসারং পরমমন,মথ শ্রীজগন্বাথ রূপম: । 
দিবাং ্রেলোকাপজ্যং সজনকরুচিরং ভাক্তদং প্রেমমূর্তিং- 
ধৰয়ন ক্ষেত্রে সদান্তে সুরগণ ম'হতে তং নমাম্যোহনুকালম ॥ 


শুন সুজনে দেই মাত । চৈতন্য দেবওক প্রখ্যাত ॥ 
প্রভূ যে ভন্তগণ সঙ্গে।  মহাআনদ্দে ভন্তঃঙ্গে ॥ 
সকল মার্গ অনুসার । শ্রীকৃষ্ণ নাম গান করি ॥ 
পরম মন্ত্র মার্তমন্ত । শ্রীর্ার্ত প্রভ্‌ জগন্বাথ ॥ 
তান লোকের পজ্য যেহু | কনকরাচি মহাবাহ্‌ ॥ 
ভান্ত দায়ক প্রেমমণীর্ত ।  তাহাঙক রূপ হাদে চিন্তি ॥ 
সুরপৃজিত যে পাব । খ্যাত পুবুষোত্তম ক্ষেত্র | 
তাহ" যে নিত্যকালে বাস। বম্দই তাঞ্কু অহার্নশ ॥ 


[ তদেব, চতুর্থ অধ্যায় || 
৩, সার্বভৌম-কৃত চৈতন্যবন্দনা-- & 
বং ব্রন্মসারঃ সঃখবেশধারা ত্বং কৃষদেবো রুচরাননশ্চ 
শশাক সৌম্যো জগদাঁদনাথঃ স্ফুতীরাতঃ প্রীতীরাত ত্বায়সনঃ ॥ 
সার্বভৌমগ্পতং মৌর্খং নাজ্ঞতং বিদ্যতে তব । 
তব নামকৃপাঞ্ভোধঃ ক্ষমস্বাগঃ কৃপাং “রু ॥ 
স্বমেব সর্ব রূপশ্চ ত্বমেব কর্‌ণোদয়ঃ | 
স্বমেব র'সিকশ্রেম্ঠ ত্বমেব শরণং মম ॥ 
মাতাশীপভা সখান্দ্রাতা জগণাং পরমো ভবান-। 
অধমে মায় ভে ব্রহ্মণ্‌ জ্ঞানালোকং প্রফাশয় ॥ [ তদেব, চতুর্থ অধ্যায় ] 
৪ চৈতনা-রামানন্দ সংবাদ 
জগমাথ দাস তাঁর শষ্যদের চৈতন্যরামানন্দ বৃত্তান্ত শুনিয়ে উপদেশ দিয়েছেন 
চৈতন্য ইন্ট সাধ্যপদ হৃদয়ে নিত্য স্মরণ করতে £-- 
শ্রীগণর,রুবাচ 
শৃণধধং ভো শিষ/গণাঃ শ্রীচেতনামুখোদ-গতম: 1 
গোদাবরনী তটাসীনং বায় রামানন্দগক প্রাত ॥ 


গুড়িআ সাঁহত্ো শ্রচৈতনা ৯৬৩ 


পঞ্ঠেবান- তৎকথাব্যাজাৎ শ্রোতুং যন্মহিমার্ণবঃ | 
তৎসর্বং কথারধ্যাম বথাবদনৃপৃব্শঃ 

[বিদ্যা মধ্যে ভান্ত বিদ্যা তৎকমণ শ্রেত্ঠটমেব চ। 
শ্রীরাধাকৃক যৃগলপ্রেমা লম্পর্তিরেব চ ॥ 

উত্তরা চৈতদ্রায়রামানন্দো ভান্তং সমাশ্রিতঃ ॥ 

শুন হে 'শষ্গণে উত্ত চৈতন্যগারত অমৃত ॥ 
গোদাবরী তটরে আসি । বিজয় চৈতন্য সংধ্যাসণী ॥ 
রায় রামানম্দ যে ছিলে । প্রভূ তহাঙ্কু পচারলে ॥ 
তাহাঞ্ক হৃদয়ে প্রবেশ-কার শুনিবে এ সন্দেশ ॥ 

এ ইচ্ছা হৃদয়রে পোষ। পুছিলে চৈতন্য পন্বযাসী ॥ 
ধবদ্যামধারে কে বা সার। কহ হে রামানন্দ বর ॥ 
কাঁহলে রামানন্দ রায় । ভকাত বিদ্যাটি নিশ্চয় ॥ 
সংসারে যেতে কমস্ায়শ ৷ ভান্তকর্মট শ্রেষ্ঠ হোই ॥ 
সংপাত্ত রাধাকম্প্রেম । যুগল ভাব আতপ্রেম ॥ 
যে যুগ্মপ্রেম ন জানই। দঃখীঙ্কপরে দৃঃখী সোহ ॥ 
যে রাধাকৃফ ভন্ত সাধে । সে শিরোমাণ ভন্ত মধ্যে ॥ 
জ্ঞানশঙক পরে জ্ঞানী সোহ । যে রাধাকৃষণ প্রেম ধ্যায় ॥ 


তহি হরষ রামানন্দ । চৈতন্য ইন্ট সাধা পদ ॥ 
য়ে কথা কাহল?* তুদ্ভঙ্কু । হাদয়ে নিত্য ভাববাকু ॥ 
[ তদেব, ্য়োদশ অধ্যার | 


(৫) জগন্নাথ দাস-প্রতাপরদদ্ু সংবাদ 
রাজা প্রতাপরুদ্রের উত্তরে জগন্নাথ দাস নীলাচলে রাধাকৃফ বা প্রীতি পুরুষের 
“্সনাঁদক্রণড়ার রহসা প্রকাশ করেছেন £ 
রাজোবাচ-- 
নীলাদ্রৌ পরম কৃণঃ শ্হিতো রাধিকয়া সহ। 
কম্পকোিমিতে কালে গতেহাপি 5 তয়োঃ কদা ॥ 
ক্লীড়াভঙ্গো ন জায়েত প্রকৃত্যা পুরুষো বতঃ। 
ক্লীড়ত্যনাদিভগবান- 'িচ্ছেদোত কথং নৃ বা ॥ 
সা্ত পৃথিব্যাং হ্থানানি প্রাসম্ধান বহূন্যাপ। 
এতৎ স্থানং কথং স্বামিন- ভগবত্প্রীতদায়কম: ॥ 
কথং গৃহ]তমংদেব রাধাকৃফর্হঃ চ্ছলমং 
অধমোম্ধারবচ্ছং মে সংশয়ং ছেতুম্হাস ॥ 
নীল অচলরে পরম-কৃফরাধারে করি প্রেম ॥ 
কোট এ বৃগ যেবে হোই । এ ব্রুড়াভঙ্গ তেবে নোঁহ ॥ 
পুরুষ প্রকীত সঙ্গরে। ক্রীড়া করম্তি নিরল্তয়ে £ 


ভারতীয় সাহতে শ্রচৈতন্য 


এ ক্রশড়াভঙ্গ হেব কাহ্‌* ॥। “যহেতু নিতাচ্ছল এহ ॥। 
তেবে মৃ* পচারই'দেব । বুঝাই মোতে কহিদেৰ 
পৃথিবী মধ্যরে বহৃত। প্রসগ্ধ চগ্থান এই মত 
এ চ্থান কি পাই অটই । শ্রীকৃক*কর প্রগাতদায়ী ৪ 
রাধাকৃফ রাসকেপি । ক পার অটে গুপস্হলী 
তুদ্ভে অধম উত্ধারণ। সংশয় কর নিবারণ ॥ 


এর উত্তরে জগন্নাথ দাস পুরাণ প্রবচন উল্লেখ করে বললেন-- 
1সম্ধুতীরে তু যো ব্রক্ণ রাজতে নীল পর্বত । 
পাথব্যাং গোপতং হ্থানং তব চাপ সুদুলভম: 
সুরাসরাণাং দুজ্জেয়িং মায়য়াচ্ছাদিতং মম ॥ 
সববসঙ্গ পাঁরতান্তন্তঘ [িষ্ঠাম দেহভ্‌ৎ ॥ 
চ্ষরাক্ষরাবতিক্রমা বর্তেহহং পুরুযোত্তমে ॥ 
সৃভ্ট্যা লয়েন নাকাম্তং ক্ষেত্রংমে পংরন্যোত্তমম্‌ ॥ 
1সংহাসনং যোগমায়াধ,স্তং ব্রহ্ম তয়া সহ। 
ক্ষীরনীরে যথাহ ভন্ন তদ্বৎ শ্রপকৃষফণ রাধিকে ॥ 
প্রতাঙ্গং বলদেবোহপ পাধর্বস্হঃ সহ পাঁজতঃ। 
জাতান্যসংখ্যরূপানি শ্রনরাধানখর শমত£ ॥। 
বিফ্ুকোট দেবকোটিঃ কোটব্রঙ্গাশ্ডমেবচ ॥ 
অবতার জগন্নাথোহবতারান কোটশোহস্জৎ ॥ 
রাধকাসঙ্গনরতঃ কদাচিনো ব্ষঃজ্যতে 1" 
ন দৃশ্াতে তদযুণ্মাঙ্গং ক্দাচদ্দশ্যেতে পুন £। 
প্রেমমূর্তেঃ কৃপা ধাঁস্মন ৩স্মৈতচ্চ প্রদৃশ্যতে ॥ 
নিত্য নীলাচলাখ্যোহয়ং সবেপার বিরাজতে । 
রঙ্গভাামারবাভাতি শেষদেব শিরঃ স্থিত ॥ 


সেবোন অঙ্গ ন দিশই। 'দিশাম্ত ভান্ত ভাবে কাহি' ৪ 
প্রেম মূর্ত কৃপা যাহারে । সে করি পারন্তি গোচরে ॥ 
যে রাধা সে কৃষ্ণ অটান্ত। কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছন্তি ॥ 
যুগ্মাঙ্গ অভেদ পীরাঁত। প্রেমভন্তে এহা জানাম্ত ॥ 
নশল কন্দরে কৃফরাধা । রূশড়া করুছন্তি সর্বদা ॥ 
সমন্ড পরে দেব এহ । এ ভাবে প্রেমাগ্গ জানই" ৪ 
সে নঈলাচল নাম বহি । রাহাস চ্ছল এ অটই ॥ 

এ রঞ্গভূমির মধ্যরে। শেষদেব্ক শির পরে ॥ 
অঞ্টদল পদ্ম মধারে । িচ্তামাণ পশঠ উপরে ॥ 
শেষ লীলারে বিহার । অগ্নম্য অপ্রেমী জনর ॥ 

[ জগনাথচারতামৃত, জ্বাদশ অধ্যাক্স ]. 


ওঁড়আ সাহতে শ্রচৈতন্য ১৪৭ 

৬. জগাবাথ দাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে গ্রন্হাদি রচনা করেছেন । দিবাকর 
প্স লিখেছেন-- 

নবধা ভন্তর লক্ষণ ॥। চৌধাঠ অঞ্গ এ প্রমাণ ॥ 
দর্শন মাতে ভন্তম্ান্ত। কামনা সিদ্ধ পদপ্রাপ্চ॥। 
মাধয/ভাবে এথে ভজ। অন্যানা ভাব দূরে তেজ 1 
শ্রী মহাপ্রত্ শ্রীঠৈতন্য ।॥ এভাবে শ্রীমুখ বচন ॥ 
বৈব মানে যেতে থিলে। শান সন্তোষ সর্বে হেলে ॥ 
[থলে আও বড় গোসাই”। প্রভু আজ্ঞা শুনিলে তাহ" ॥ 
সে কথা মনরে রাখলে । ঘোল চউপদশ লোখিলে ॥ 
শ্রীরাধাফ প্রেম যেহ। গ্রদ্হে সংগ্রহ কলে নেহ ॥ 
সমস্ত তাহ" বস্তারলে। ষাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে ॥ 
জগমোহন থরে সেহ। এতেক, প্রসঙ্গ পড়ই ॥ 
এ৫৩ক প্রসঙ্গ প্রমাণ ।  শ্রীচইওনাঙক বচন ॥ [ তদেব, ষ্ঠ অধ্যায় ) 
যাঁরা বলেন, এ৮ৈতন।-সংগ্পশে আসার আগেই জগন্নাথ দাস গ্রচ্হাঁদ রচনা করেছেন, 
অঁরা স্পম্টত ভ্রা্ত। চৈতন্য আজ্ঞায় জগন্নাথ দাস ভাগবত অনুবাদ করেছেন, এ 
তথ্য ঈশ্বর দাসের চৈ ৩ন্য ভাগবতেও আছে । 

৭, গ্রন্হ সমাপ্তঠে 'বাকর দাস বলেছেন, ১৮ বছর বয়সে জগন্বাথ দাস মহাপ্রতূর 
সাক্ষাৎ পান, ৬ বছর ?নরমতর এঁর পদসেবা বরেন, তারপর ৩৬ বছর প্রেমধর্ম সাধনে 
কাটিয়ে ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন । 

ওঁড়ষ্যার কাঁপলেশবরপদর গ্রামে ভাদ্র মাসের শুক্লা অম্টমী 'তাঁথতে জগন্নাথ দাসের 
জন্ম । পিতা পুরাণ পণ্ডা, মা পদ্মাবতী । বারো বছর বয়সে পিএ বিবাহ "স্থির 
করলে জগন্নাথ বিবাহে আপাতত জনান। জগন্নাথ বেদবেদাম্ত রামাগরণ মহাভারত ভাগবত 
ইত্যাদি পড়লেন । আঠ রো বছর বয়সে প্রী চৈতনোর সঙ্গে দেখা হল। এই বছরই তান 
ঁড়আ ভাষায় ভাগবত রচনা করেন ।- 

গখেল কৌ$কে শিশুমেলে। বিদ্যা পঢ়লে যথাকালে ॥ 


যথাকালনে ব্রতাবধ । বেদবেদাঞ্গ শান্ত আদ ॥ 
কলা বর্ধমান দুই । রখলে জিহবাগ্ররে নেই ॥ 
অনায়াসরে হুএ সাধ্য । সর্বদা মনরে আনম্দ ॥ 
জন্ম যেতে কালু মহশী। হেতুহ* কৃকভান্ত হোই ॥ 
ছবাদশ বরষর বেলে । ণপতা 'ববাহ 'বিচারলে ॥ 
গপ তাঞ্ক 'বভ। বোল নাণ্ভ ॥ সিদ্ধান্ত বেদান্ত পছ়ন্তি ॥ 
খাক ঘঙ্জ, যে সাম তীন। বেদ অভ্যাস কলে পণ ॥ 
সকল শাঞ্ধে পূর্ণ হেলে। ভারত সমগ্র পালে ॥ 
শ্রীরামায়প গ্রন্হ সাধ । শ্রীভাগবতে দেলে বৃদ্ধ ॥ 
ঈবাদশ স্কমদ্ধ ভাগবত। টপকা টিপ্পনশাহ' সাহত ॥ 
এমান সাধলে বশেষ। হাহলা অন্টাদশ বর্ঘ ॥ 


বটগণেশঞ্ক অগ্রত। রচিলে ভাবা ভাগবত ॥ 
| [ জগল্বাথচারতমৃত, প্রথম অধ্যায় । | 


১৬৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এবংত  £অন্টাদশ বরষঠারে । শ্রীচইতনা ভেট হেলে ॥ 
যড় বরষ নির্তর । সোঁবলে চৈতন্য পয়র ॥ 
এ অহ্তে ছতিশ বরষ। প্রেম সাধলে অহনিশ & 
যাঠি এ বর্ধ সময়রে। প্রেম হ্থাঁপ চ্থানে গাঁমলে ॥ 
[ তদেব, চতুর্বংশ অধাক় ॥ 
৮, গ্রন্ছশেষে দিবাকর দাস লিখেছেন 
“সে গুরু চরণাবজরস ।॥ পিঅই দিবাকর দাস ॥ 
জগনাথ চারতামৃত ॥ সুজনে পি শ্রাতপথ ॥ 
হে সাধূজনমানে শুণ । শ্রীগুরুদেব্ক পুরাণ ॥ 
সংসারে এ জাহবীনীর--- পাঁবন্র ধার বহে খর ॥ 
সাধু এ এথ হুঅ মগ্ন। সংসারে ন হহঅ উদাবন্ন ॥ 
বিপ্র দবাকর কহই। ভবজলকু নাব এঁহ ॥ 
ম+ অটে মূঢ় আঁকণ্ুচন। কিবা বার্ণবাকু ভাজন। 
গুর,ঙ্ক লেখার সূচনা । পাই যা কারাছ বর্ণনা ॥ 
সে'থিরে থলে দোষমান। ক্ষমা কারব সাধ্‌জন ॥ 


ঈশ্বরদাস : চৈতন্যভাগবত 
চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল 


ঈশবরদাসের 'চৈতনাভাগবত”-এর রচনাকাল নিয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে । 
ড. 'বিমানাবহারী মজ:মদার বলেছেন, “ট১তনাভাগন্বত শ্রীচৈতন্ের 'তিরোভাবের পর 
১৫০/১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের 'দিকে বা অছ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমে 'লাখত হয়, মনে করা যাইতে পারে” (ভ্রীৈতৈন্যচারতের উপাদান, পৃ. ৪৯৬ ) 


পক্ষাম্তরে, প্রভাত মুখোপাধায় বলেছেন, ঈ*ববদাসের জাীবংকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ 
শতাব্দশর প্রথম ভাগ (272 1219101) ০1 142212721 7/2157707157) 87 07556 
7. 58) 


ড. মজুমদার চৈতনাভাগবতে প্রদত্ত একটি গর প্রণালীর উল্লেখ করেছেন । সোঁট 
নিম্নোস্তহপ,- মন্ত বলরাম-জগনাথ দাস-বিপ্র বনমালী-কোলকৃফ দাস-পুরুষযোত্তম দাস 
কৃষফবল্লভ-কাহদদাস । এর মধ্যে বলরাম ও জগন্বাথ দাস চৈতন্যের সমসামায়ক । এদের 
পর থেকে কাহন্দাস পর্যন্ত প্রতোক গুরুর সময় ২৫ বছর হিসেবে এবং ঈ*বরদাসকে 
কাহদুদাসের শিষ্য বলে 'নর্‌পণ করে ড. মজ্‌মদার চৈতন্াযভাগবতকে চৈতন্যতিরোভাবের 
১৫০/১৭৬ বছর পরের রচনা বলে স্থির করেছেন। 

ড. মজুমদারের এই হিসাবে ফাঁক আছে। প্রতোক গরুর সময় সীমা ২৫ বছর 
ধরার কোন য্যান্ত নেই। কেননা, প:র্ষানুক্রমে ও শিষ্যান্করমে পার্থক। 
আছে। এক প:রূষেই ধে একাধিক 1শষ্যানুরুম হতে পারে, তার প্রমাণ ত এই গরু 
' প্রণালীতেই আছে । 


ওঁড়আ সাহত্যে প্রচৈতন্া ১৬৯ 


শ্রীমখোপাহ্যায় “ৈতন্যভাগ্ববতে'র আভাম্তরণ প্রমাণ বলে এর কালনির্ণর় করতে 
চেয়েছেন। টঢৈতন্য ভাগবতের পারাশন্ট অংশে ঈশ্বরদাস জানিয়েছেন যে, পরীর 
মৃক্তিমন্ডপে যখন তাঁর কাব্যের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছিল, তখন উপস্হিত গ্রোত্বর্গ 
বুধমণ্ডলাী কাবোর উচ্চ প্রশংসা করেন; কিদ্তু খ্যাতনামা সন্্যাসী মহাপ্রভূপার্ধদ 
বাসুদেব তা শ্রীচৈতনোর জগনাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়ার ব্যাপারাঁট বিশ্বাস করতে 
পারলেন না । এই ঘটনায় বোঝা বায়, ঈশবরদাসের চৈতনা ভাগবত খন অম্পূর্ণ হয়, 
তখনও চৈতন্যদেবের তিরোভাব নিয়ে লোকে বলাবাল করছে । এ কাবো নিতআনন্দপর 
বীরভদ্রের এবং দিবাকর দাস রাচত জ্বগন্নাথ চাঁরতামৃতের উল্লেখ আছে । সুতরাং 
বশরভদ্রের প্রাতত্ঠা এবং জগনাথ চারঅমৃত রচনার পরই একাবায রাচত ছয়। 
জগনাথ চাঁরতামৃতে “চৈতন্যচারতামুতে'র' উল্লেখ আছে এই কথা ভেবে নিয়ে প্রভাভ 
মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরদাসের কালানর্ণয় করেছেন £ “003 15818 10858. 1856 
2009591915 10 005 8150 17816 01 056 1701) ০6100015 (44 177185107)) 0) (9৫ 
4462/6701 7/805/71078577 17 071592, ০, 88 ) 


শ্রীমঃখোপাধ্যায় "চৈতন্য চারতামহত' উল্লেখ গ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং ধরে 
নিয়েছেন উল্লাখত কাব্যাট কৃষ্দাস কাঁবরাজকৃত চৈতনাচারতামৃত। কিম্তু তা ধরে 
নেবার বিশেষ কোন য্ান্ত নেই। তান জগন্নাথ চারতামৃতের মে অংশাঁট উদ্ধার 
করেছেন, সোঁট হল-- 
“চৈতন্য চারত অমৃত ॥ গোদাবরশ কূল চরিত ॥ 
রায় বামানম্দ পাঁচ্ছলে । শচীকুমর আজ্ঞা কলে” 
এই “চেতন্য চাঁরত অমৃত'শ্রীচৈতন্যের চারত মাধুরীর প্রাতই প্রযোজা, কোন কাব্যাবশেষের 
প্রাত প্রযোজ্য হতে পারে না। 
জগনবাথ চারতামৃতের তয়োদশ অধ্যায়ে আরেকাট শ্থল উদ্ধৃত হল 


শ্রীগ্‌রুর;বাচ 
শৃণ্দ্ধং ভো [শষ,গণাও শ্রীটেতনামুখোদগতম | 
গোদাবরী তটাসীনং রায়রামানন্দঞ্ক প্রাত ॥.. 
শুন হে শিষ্যগণে উত্ত--চৈতনাচরিত অমৃত ॥ 
গোদাবরধ তটরে আসি । বিজয় চৈতন্য লম্্যাসী ॥ 
রায় রামানন্দ যে থিলে। প্রভু তাহাওকু পচারলে ॥ 
“চৈতন্য চাঁরত অমৃত" এখানে চৈতন/মুখোদগত অম:তওবাণী । কোন গ্রন্ছু এখানে 
উচ্দস্ট নয় । ৃ 
আসলে ঈশ্বদাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার কাল নিদেশ করা যায় তাঁর 
পাঁরশেষে পাঁরবোশত তথ্য থেকে। ঈশ্বরদাস তাঁর কাব্যের পণ্চযস্টিতম অধ্যায়ে 


লিখেছেন 
শরীক অবতার পাই । আচন্তে শয়ন গোসাই*। 
তদন্তে প্রোলোক্য ঠাকুর । ধইলে চৈতন্য শরণীর | 
কালেক সন্যাসে বিহার ॥ প্রবেশ যাই নীলাগার । 


৯১৭০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


শ্রীজগন্াথ অঙ্গে লীন । দেখাঁষ্ত সর্ব বিদৃজন ! 

এ শাগ্ন মুন্তমপ্ডপেণ । শুণাষ্ত সন্যাসণ ব্রাহ্মণ । 

য়েমন্ত সময়রে মহ* । শ্রীপুরুযোত্তম গলহ' । 

বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী । আপে সরস্বতন প্রকাশ । 

তাক ছামুরে পুণি গ্রন্হ । প্রকাশ কলে বৈফবদ্ত ॥ 

অনেক প্র তপীজন। শুণান্ত মন্তমণ্ডপেণ। 

সমস্তে আনন্দে শুনাক্তি। গ্রচ্হকন্তাকু প্রশংসাদ্ত। [ ২৪৩৩ 
প্রভ় অঙ্গে চৈতন্য মিশি।  তাঁ্ওক মনকু ন আসি । 


বৈষবে প্রমাণ করাম্ত। সন্গ্যাসী বেভে* ন মানাম্ত। ৪২-৪৩ 
তীর্থে ষে কহাম্ত মধুর । বোলন্তি শুণ হে ঈশবর। ৪৬ 
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন । কাহ* লোখল এ বচন । ৪৯ 


এই বাসুদেব তশীখ' কে ? 

ড. বিমানাবহারী মজ,মদার শ্রীজীবগোস্মমীর নামাগুিকত যে সংস্কৃত বৈষব বন্দনার 
পথ আঁবচ্কার করেছেন, সেহ বন্দনার ২৭১ পধান্ততে আছে “বদ্দে বাসুদেবং তাঁথং 
শ্ীলান্তপুুরীং ৩৩৪। পপ্রতৃপাদ অলক গোগ্বামী সম্পাদত টক বন্দনা গ্রন্ছে 
দেবকীনন্দনের টৈফববন্দনা (১৩১ নং) ও 'দ্রতীয় বৃদ্দাবনদাসের বৈফব বন্দনায়ও 
(১৩০ নং) বাস,দেব তীখের উল্লেখ আছে । হারদাস দাস প্রণশও 'প্ত্রীগোৌড়ীয় ক ব- 
জাবন' গ্রদ্হে (প্‌. ১২৯৩০) বলা হয়েছে--“বাসুদেব তীর্ঘ-এগোরভন্ক ( বৈষব 
বন্দনা )। নবযোগনদ্দের অন্যতম (গোণ্গ ৯৮১০১ )। 

বাসংদেব তীর্থ! মনে রহ? সে চারত। 
জাবে কৃপা লাগ যার বেশ বিপরী৩॥ (নামা ১৯৬৪) 
সুতরাং বাসুদেব তীর্থ শ্রীচেতন্যের সন্ন্যাসী পারকরদের অন]তম। 


ঈশ্বদাস তাঁর গ্রচ্ছ রচনা ও প্রকাশের পরবতখঁকালে বাসুদেব তীরের প্রসঙ্গাট 
সংযোজ৩ করেছেন । অখাঁৎ তাঁর মুলগ্রন্হ বাসহদেব তীরের জীবদ্দশায় রাচত। 
বাসুদেব তীর্থেরা বন্তা'রত পারচনপ জানা যার না। 1তান চৈ৩ন্য পারদ । ঠতন্যদেবের 
সমবয়সণ হলে ৩াঁর জাবংকালের শেষ সীমা ধরা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগ এবং এ 
সময়হ ঈদ্বরদাসের চৈওন্যভাগবতের রচনাকীল ধরা যেতে পারে। 


গ্রশ্হ পারচয় $ 


৬ অধ্যায় £ ভত্তকাঁব ঈশ্বর দাস স্বকৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রচ্ছের প্রারহ্ভে মঙ্গলাচরণে 
জগনাথের'সগৃ্ণ নিগূ“ণ উভয় ভাবের ভ্ত,ীত কবেছেন॥ অরূপ চিন্ময় ভগবান ; ধর্মের 
সংস্হাপন ও অধমের বিনাশ নামত্ত সংসারে যৃগে যুগে অবতীর্ণ হন। গ্রন্হকার এ 
গ্রচ্ছে ভগবান বিফ,র সাধারণতঃ নবম অবতার বুদ্ধের হলে চৈতন্যকে বৃষ্ধর্পে গ্রহণ 
কন্ছেন। চৈতন্চচন্দ্র নদীয়া নগ্রবশীতে অবতীর্ণ হয়ে জনসংধারণকে পশুজদ্ম থেকে 
উদ্ধার করেছিলেন, এই বিষয় গ্রদ্হকার বর্ণনা করতে মনগ্হ কহেন, উৎকলের অন্যান 
পরাগ ও গ্রন্ছকারের ন্যায় তারও স্বপ্নাদষ্ট হবার কথা এই গ্রচ্ছে উল্লেখ করেছেন। 


ওড়আ সাহিতো শ্রীচৈতন্য ১৭১ 


বিফ; স্বপ্নে তাঁকে গ্রচ্হরচনা করার আদেশ দিলেন। [তান বাণ্দেবীর নিকট নিজের 
বাকাম্ফুরণের 'নামন্ত প্রার্থনা করলেন। তারপর গুর্র্‌পী প্রাচগন সাধুসত্তদের 
নমস্কার করলেন। ভগ্গবান চৈতনারূপে অবতাণ“ হয়ে নিজের নাম নিঞ্জে গান করে 
জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং চৈ এন্য স্বয়ং জ্ঞানভান্তর স্বরৃপ--এই কথা বলে কাব জন- 
সাধারণকে তাঁর গ্রচ্ছের দোষ না ধরে অনুকূল হানয়ে গ্রন্হ পাঠ করার জন্য অনুরোধ 
করেছেন। সর্বশেষে জ্যোতষ কুলে তাঁর জম্স-এই পারচয় দিয়ে এবং নিজের নাম 
উল্লেখ করেছেন । 


২ অধ্যান্ন 8 আত ধা্মক ও প্রজ্জাবঞ্জক সম্পূর্ণ নগন্ রাজার সভায় অগস্ত খাঁ 
উপাচ্থত হলে রাজা তাঁকে যথোঁচি ত সম্বর্ধনা কবে বিষফৃব নবম অবঠারের কথা জিজ্ঞাসা 
করলে তান বললেন কৃ অবতারের পব ভগবান টৌকুষ্ঠে যোগম্থ ছিলেন । পাপভারাক্রান্ত 
পাাঁথবী ব্রচ্ধাকে নিজের দুঃখ জানালে ব্রদ্ধা বিফুর নবম অবতারের প্রয়োজন আনাবার 
জন্য নারদকে |বফ্ুব কাছে পাঠালেন । নারদের আগমনের কারণ বধু জানতে চাইলেন, 
নারদ বলল-প্রভো ! তথ ধাম-সাহত মর্তে সর্বত্র ধর্মের প্লানহেতু পৃথিবীদেবশ 
ভারবহনে অসমর্থ ; সে কারণে ব্রহ্গা-“আপান অবতীর্ণ হয়ে ধমস্ছাপন করুন'" এই 
অনুরোধ করার নিমি্ত আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন ।ঃ 

তা শুনে ভগবান বললেন-“দেব-গম্ধর্ব-ষক্ষগণ জগতে আবভূত হয়ে গ.প্রভাবে 
থাকুক। আম নদয়ায় 'বিপ্রঘরে জম্ম নেব এবং লোককে হরিদশক্ষা দয়ে উদ্ধার করব ।' 
তা:পর ভগবান নারদকে বিদায় দিলেন । বিফ পক্ষমীকে নিজের মত জযানয়ে গরদ্ড়কে 
দিয়ে দ্বাদশ গোপাল, পণসখা ও জয় বিজয়কে জ্যানবে পণ্চসথাকে বললেন-.তোমরা 
মর্তেয নীলাচল সমীপস্হ ভূখণ্ডে জন্পাগ্রহণ করে পুরাণ ও রসময়গণীত রচনা করে 
জগ্রন্লাথকে সেবা করবে এবং সেখানে আগার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।' গরুড় এবং 
জর-ব্জিয়কে মর্তেয জম্ম নিয়ে তার লশলায় যোগনানের আদেশ দিলেন। 


তখন কৃষ্ণ-দ্্রু রাধিকাকে অদ্বৈতরূপে ও বলভদ্রুকে নিত্যানন্দরূপে জন্ম গ্রহণের 
আদেশ দিশেন ৷ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষী সবস্বতীকে বেখে মন্তে বিপ্র সন্বগাসীরূপে এসে 
নদীয়া নগ তে পুরন্দর 'মিশ্রের ঘবে শুন্যপথে প্রবেশ করলেন । পন্রন্দর মিশ্রের তল 
নাম--যথা £ জগলাথ, পুর্ণ, বিপ্রবর । তাঁর কনিণ্ঠ দুই ভাই-এর নাম যথাক্রমে 
নীলকণ্ঠ, আদবন্ঠ ও ভগ্গিনশ চদ্দ্ুকাম্ত। নশলকণ্ঠ জন্মাম্ধতা হেতু আববাহত। 
পার্বতীর অংশে জাত, গৌতম ঝাঁষর কন্যা “শচী দেবী পুরদ্দরের স্ত্রী । তাঁর পণ 
পুত্রের অকালমৃত্যু হেতু পৃরন্দর দুঃখের সঙ্গে *বশুর গৌঠমকে নিজের দুঃখ জানালে 
তিনি আশ্বাস 'দয়ে বললেন-.এবার তোমার পতীর় গর্ভে ব্ফি; জন্মগ্রহণ করবেন ।' 

তারপর 'নাদ্ু এা শচীকে ভগবান প্রবোধত করে বললেন, “আমি তোমার প্ররুজ্জে 
জন্ম নেব। তুমি আমাকে গর্ভে চ্ছান দাও ।' 

৩ অধ্যায় $ সম্পূর্ণ রাজা অগাস্তকে প্রশ্দর মিশ্র ও শচীদেবীর পূর্বজন্মবার্তা 
জিজ্ঞাসা করলে অগাস্ত সত্য ও ভ্রেতাযৃগ্ে তাঁদের স্বরূপ বর্ণনা না করে কেবল ছ্বাপরের 
বার্তা উপস্হাপন করে বললেন যে বসুদেবের ওুঁরসে এবং দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
করে গ্রোপে বড় ছতে লাগলেন । গোপে অসুরাঁদি বিনাশ করে মথবরায় প্রবেশ করলেন 


১৭২. ভারতায় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এবং সেখানে কুবজার উদ্ধার, চানূর ও কংসাদি নাশের পরে কৃকসস্দ্ু দেবকী 
বাসদেবকে নমস্কার করে, দেবকণকে “মা, মা' বলে আহবান করলে দেবকণ কৃফমায়ায় 
মোহত হয়ে কফকে নিজের গর্ভজাত পুত্র বলে জানতে না পেরে দঠাঁখত হলেন । 
সেখানকার উপাঁন্ছত লোকেরা দেবকণীকে “কৃ তাঁর পূর'এ কথা বললে দেবকী নিজের 
পূরহণীনতায় দুঃখ প্রকাশ করলেন । তথন কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের জন্ম বৃত্তাষ্ত বলে তাঁকে 
প্রবোধ দিলেন এবং বজ্লেন “তাঁম আমার বাল্য ও কৈশোর লীলা দৈবক্রমে না দেখলেও 
যুবা ও বন্ধাবচ্ছার লশলা দর্শন করে পরমানম্দ লাভ করবে ।” 

“তারপর ঘোর কলিষুগে তুমি বাসংদেবর্পণী প্রদ্দর 'মশ্রের পত্রী শচীর্পে 
আমাকে প্রসব করবে । আমি চৈতন্য নাম ধারণ করে লোকের জড়াবন্থা নাশ করব ।' 
তারপর প:রন্দর মিশ্রকে শচ নিজের স্বগ্নবৃত্তা'্ত বললে পরন্দরও গোৌতমের কথা 
বললেন । 'মশ্র শচশকে এ বিষয় গোপন রাখতে বললেন । এরপর শচণর গভাবচ্ছা বর্ণন ॥। 

৪ অধ্যায় £ শচীর গভবিস্থা শুনে ভ্গুখষ শব জন্মগ্রহণ করবে বলে, 
শচীর প্রশংসা করলেন। বৃহস্পাঁত গোদাবরা বিপ্র নামে গুপ্তভাবে নদীয়া নগরীতে 
শবফ,জদ্মের প্রতীক্ষা করে রইলেন । দশমাস সম্পূর্ণ হলে দোলপার্ণমা পূর্থফাজ্গুনী 
নক্ষত্র গরুবার অর্্ধরান্রে চৈতনোর জদ্ম হল। নাভচ্ছেদনের পূবে প্রদর্শনের ফলে 
পুরমন্দরের গণ্ডদোষ দূর হল, ভাঁর বড় ভাই নীলকণ্ঠর চক্ষুলাভ হল। সেই সময়ে 
[বিফ,.র আদেশে মেঘ অমৃতকজ্প জলধারা বর্ষণ করল। নায়েকী ও কামোদশী চৈতন্যের 
নাভিচ্ছদন করার পরে শিশ] শ্ন্যপান না করায় শচ, পুরম্দর ও নদীয়াবাসী ব্যাকুল 
হল। অদ্বৈত ধাঁধ এসে ঠৈতনোর নির্দেশে শচীদেবশকে মহামন্ত্র দিলেন। 

& অধায়£ শচশদেবশী মম্রোপদেশ গ্রহণ করায় প্রীচৈতন্য তাঁর থেকে ক্ষীর ভক্ষণ 
কলেন নদীয়ার নরনারণী আশ্চর্য হয়ে অদ্বৈত্বকে দর্শন করল। 

৬ অধায় £ শ্রীটচতন্যের পঞ্চ মাত” শেষ হলে ষষ্ঠীর দিন যন্ঠীঘর মণ্ডন হল। 
সৌঁদন রান্রে ষস্ঠীদেবাঁ এসে তাঁর কপালে লিখলেন যে--চৈতন্যের আয়ু ৪৮ বর্ষ হবে, 
বানো বছরে তাঁর বিয়ে হবে ও সেহীদনই রার্ে বৈষফব হবেন এবং শ্লেচ্ছদের ভন্ত করে" 
জমং উদ্ধার করবেন। জ্ঞনী হয়ে বোদ্ধাবতরে বৃম্ধনামে পারাঁচত হবেন। প্রাণীর 
চৈতনা করান--এই জন্য চৈতন্য বলেও লোকে ডাকবে | এই লিখে চৈতন্যকে নমস্কার করে 
যাবার সময়ে পথে অদ্বৈত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কক 'লখেছেন; তিনি তাঁকে 
সমস্ত বৃত্তান্ত বলে অন্তরধনি করলেন। 

তারপর সপ্তম দিনে অদ্বৈত নিজ আশ্রমে যাবার জন্য উদ্যত হলে পূরম্দর তাঁকে 
নামকরণ দন পর্ধা*্ত থাকবার অনুরোধ করলেন ও বহস্পাত-গোদাবরী 'বিপ্র নামে, 

রদ--বীনবাস সন্্যাসী নামে, ত্রজ্মা-হারদাপ নামে, মহেশ-উদভ্ত নামে এবং ইন্দ্র 
গোরদাস নামে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বাভি্ধ রূপে নদীয়াতে মিলে ভ্যাত গান করলেন, 
আর সৌরাম্র থেকে আগত কালণীঞজন ঝাঁষ নিমডাল নিয়ে আগিসমন্ত্র পাঠ করে একুশ 
দিনে নিমাই বলে নামকরণ করলেন এবং অদ্বৈত কর্ত্যক নামগ্ায়ন হল। 

৭ অধায়ঃ শ্রীঠৈেতনাচন্দের যথাক্রমে বাল্যলীলা প্রভাতি বণনা, চৈতনাকে 'িফু 
মনে করে নীলকণ্ঠ তার পাদতলে পড়লেন, গ্রুজনের নমস্কার হেতু পরের আয়দক্রু 

হুবে--এই ভয়ে পূরদ্দর ও শচ দুঃখ প্রকাশ করলেন। 


ওড়িআ সাহতো শ্র'চৈতন্য ২৭৩ 


৯৩৯ জধ্যার ৪ অহ্বুনদ ম্যান প্যারা শ্রীচৈতনোোর বর্ণবেধ সমাপন । 'দনে 
চৈতন্যের কানায় পিতার “হাউ'র নামে ভয় দেখানো; *হাউ'স্যরহাপে চৈতনোর 
আবিশবাস এবং পূর্বের অবতারগ্যালর কথা বলতে বলতে স্বাবভ্ীত প্রকাশ । এতে 
পৃরদ্দর 'বাস্মত হলে চৈতন্য মায়া অবলদ্বন করে সামান্য মর্তযবালকের ভাব দেখিয়ে 
তাকে মোহত করলেন । 

১০ অধ্যায় £ পিতার সাহত চৈতন্যের ভোজন । খেলাধূলা ৷ পথের উপর শিশুদের 
সঙ্গে ধলিখেলার সময়ে শিবের ছদ্মবেশে ভিক্ষাথাল নিয়ে প্রবেশ ও চৈতনোর কাছে 
ভক্ষা-প্রার্থনা । চৈতন্য ভিক্ষাপার্রে ধাাল অঙ্জাল দান করলে সে ধূলি অধ্টরভে 
পারণত ছল দেখে সকলের বিস্ময় । 

১৯ অধায় £ ক্রশড়াহেতু ধূলিধৃসারত চৈতনাকে ধুইয়ে মুছিয়ে মা অন্রভক্ষণ 
করালেন। সিদ্ধ গে'রেখ সব্ব্যাসীর মাজরিরূপে উপাস্হাত, তাকে চৈতন্যের আশ্বাসন । 
মায়ের তাড়নায় মাজরিরূপী গোরেখের অঙ্তরালে অন্তধান । 

পাঁরবোশত অন্ন নম্ট হবার স্থলে মা্জারকে ভয় দেখান উাচত নয়, চৈতনায এই বলে 
মাকে উপদেশ দিলেন । গোরেখকে লক্ষ্য করে অব ফেল দিলে তিনি তা সানন্দে ভক্ষণ 
করে ?তরোহত হলেন। তারপর গোরেখ চউষাঠ সিম্ধমণ্ডলে প্রবেশ করে ঝোলাস্হত 
মহাপ্রসাদ প্রদান করলেন, বির জখ্মসংবাদ তাদের জানালেন । 

১২ অধান় £ নারদের মুখে বির জব্মাববরণ শুনে বরহ্ধার নদশয়াপুরী আগমন 
ও নদশনায় বালম,কুন্দর্‌পী চৈতন)কে দর্শন করে মনে মনে জ্ঞাতকরণ ইত্যাদি । 

৯৩ অধায়£ পরদ্দর গৃহে জধ্বুনদ মানর প্রবেশ । জদ্বুনদ মনিকে 
সসম্মানে আপ্যায়ন করে প:রম্দর ও শচশী উভয়ে শুভলগ্ন ঠিক করে শ্রীচৈতনোর 
বদ্যারম্ভ করালেন। এই সময়ে সেখানে সাব“ভৌমাচার্ধয সাশষ্য প্রবেশ করলেন । 

১৪ অধযায় £ প্রথমাদন জধ্বুনদ মুন বিদ্যারম্ভ কাঁরয়ে সাবভৌমের উপর চৈতনোর 
বদ্যাশক্ষার ভার অর্পণ করলেন। শ্রীচৈতন্য অঙ্গ সময়ে সমস্ত বিদ্যা পড়ে 'পতা- 
মাতাকে শোনালেন 

১৫ অধ্যায় £ নদ"য়ায় জন্মাবার জন্য দেবতারা পণ্ঝবটের তলায় প্রভৃকে জানয়ে 
প্রয়াগে ঝাঁপ দিলেন । মহেশ চৈতন্যের পিসতুতো (পিউসীপুঅ ) ভাই হয়ে নেত্াক্ষাী 
গর্ভে গিফুমশ্রের ওরসে জন্মপ্রহণ করলেন। তারপর ক্ষীরভক্ষণ না করায় শ্রীচৈতন্য 
গবফামশ্রের ঘরে গমন করলেন । 

১৬ অধ্যায় £ শ্রীচৈতনা বিক;মশ্রের ঘরে গিয়ে তাঁর দারিদ্যু মোচন করলেন। 
বিশ্কর্মাকে দিয়ে বিফখমশ্রের ঘর নিমর্ণ করলেন। নেত্রাক্ষীকে শুঁচ করিয়ে বালককে 
ক্ষীর খাওয়ালেন এবং বালকের নাম উদদন্ড রেখে স্বগৃহে ফিরে গেলেন॥ নেন্রাক্ষী 
পুরদ্দরের মামাতো বোন « মামঝিঅ ভউনী ) থিলে। 

১৭ অধয়েঃ এ অধ্যায়ে পণ্টসখার জন্মবৃন্তান্ত বার্ণত হয়েছে। ছ্বাপরের 
পণ্টসখা, *বাদশ গোপাল, বলভদ্র গ্রভৃঠাত বটতলে বাঞ্ছ করে দেহত্যাগ করছিলেন এবং 
দ্বাদশ যোজনের ভিতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

দাম অনম্তরূপে শুদ্র (করণ) কুলে জাতিস্মর হয়ে জন্মালেন। 


৭9 ভারতীর সাহতো শ্র'চৈতনা 


স্দাম--অচ্যতর্পে মহাম্তিকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। 

স্যবাহু্্যশোবন্তরূপে ক্ষান্রয়কূলে জন্ম নিলেন। 

সুবল--বলরাম রূপে ভাঁটআনী সত (বৈশা) কুলে জন্মালেন। তাঁর পিঅর নাম 
সোমনাথ মহাপার । 

প্রীকংস--জগনাথ দাস রূপে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেন । 

মহেশ--উদদত্ত । রাধা--অশ্বৈত। ব্রন্মা-হারদাস । তাঁর 'পিতা--অগাম্নবাস, 
যাতা গেমতী। প্ন-আভিরাম। বৎস- গোপাল । কুবের--সংদ্দরানন্দ । অর্জুন 
-গোরদাস পণ্ডিত ইন্দ্ু--পুরুযোত্তম দাস । বিশবকমা-লবঙ্গ | বরুণ-পরমে*বর দাস । 
সূর্য--বিশবঙ্ভর দাস । চদ্দু-সিম্ধবল | অগ্নি--সারঙগন্রহ্গ (তাঁতিকুলে জন্ম)। মাকণ্ডি 
্প্বক্রেত্বর | গাগ্রব-_বন্দাবন। কৃপাচার্ধযা-বংশীবদন । নারদ--গ্রীনবাসাচার্ষয | 
বাঁধ! সনক-্স্গাঁদ দাস। সনন্দ- বাস দাস। তন-রাঘোপাশ্ডত। হনুমান-- 
মৃরার দাস। গারুড়-শঙকর ঘোষ (কায়স্হ জাত) | ব্যাস--সাব ভৌমাচার্যয। 
রাধা--অদ্বৈত খষ। 

বলরাম--নিত্যানন্দ রূপে গউড় দেশে (পিতা-হাড়ু মিশ্র ও মাতা চন্দ্ুক্যাম্ত ) মকর 
সংকাধ্তর দন শুক্ুসপ্তমী গুরুবার কীত্তকা নক্ষত্র-বৃষরাঁশি-রান্রর অর্্ধসময়ে জদ্ম- 
গ্রহণ করেছিলেন। যষ্ঠীর দিন দুর্গা বসরামের আশশীবাদ গ্রহণ করে, কপালে “এ সাত্বক 
বিষয়ে 'লপ্ত থাকবে'--1লখেছিলেন। 

একুশ 'দনের দিন বিভান্ডক তাঁকে ণনত্যানন্দ' নাম দিয়োছলেন । চন্দ্রুকান্ত 
গপূরম্দরের ভন ছিলেন । 

৯৮ অধায় £ শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য নিত্যানন্দের পুরম্দন গৃহে আগমন ও 
মতস্মভোজনের প্রার্থনা । মৎস্য আনয়নের পর মৎস্য ত্যাগের বাবস্থা ॥ মৎস্য 
আানয়নকায়ী কৃষনাসের নাম “মীন কৃষদাস' হল । নিত্যানম্দ ও চৈতনোত্ গুরুর নিকটে 
জধায়ন এবং চৈতন্যকত্ত:এক সহপাঠীদের মধ্য প্রভুর নামকীত'ন প্রবর্তন । তা দেখে 
গুরুর চৈতন্যকে তাড়না ও তাঁর পতামাতার আগমন । 

তারপর পাঠাপন্তকে কেবল নামমাহাত্যা দর্শনে পিতমাতা ও গুরুর বিস্ময়ভাব | 
চৈতলাহৃপশ বককে গুরুর ভীতকরণ ও চতুভূর্জ ভগবদরৃপ দর্শন | 

২৬৯ অধায় £ শ্রীচেতন্যের সপ্তমবর্ষে উপনয়নকর্ম বভাণ্ডক কতক সমাপন । 

২০ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানদ্দের ব্রতীবাঁধ বর্ণনা ও ক্ষণসূঘ্ঘ এবং নবগ:ণ 
উপবীতের আখান । 

২১ অধায় £ কাঁব অগান্তম্ীনর মুখে দুগ্গামাধবের স্বরূপ শেনাচ্ছেন। 

২২ অধ্যায় £ গঙ্গাধর দ্বিজের দ'ইটি পুণ্র ও একাঁট কন্যা । তাঁর স্মশ লীলাবতী 
সতী। গক্ষাধর দূগরমাধব-ভস্ত হলেও আত দারদ্র। নদীয়াতে শ্রীচৈতন্যের নারায়ণ 
্লূপ দর্শন করায় তাঁর দাবদ্ুমোচন ॥ পাঁতও পত্বী উভয়ে চৈতন্যের উপাসনা করলেন। 

২৩ অধ্যায় ৪ শক্কাবতী বা চন্দ্রাবতীর শ্রীটৈতন্য দর্শন ও নামকীর্তনে মোক্ষ। 
ভানুমতখর শ্রীচৈতনা দর্শন । ভানূমতী আদকন্দ ব্রাহ্মণের কন্যা । শক্রাবভী আঁদি- 
ফম্দের পড়ী। 


ওঁড়আ সাহতে শ্রচৈতন্য ১৭৫ 


২৪ অধ্যায় £ শ্রীচৈতনোর বালালগলা ও লক্ষখনাঁপংহ পূজন এবং মরূজ মনির 
গঞ্জে সাক্ষাৎ । 

২৫ অধ্যায় £ শ্রীচৈতনাচদ্দের গঙগাস্নান, আসনশুগ্ধি, [তিলকধারণ ও নামগায় 
প্রভূত বর্ণনা । 

২৬ ও ২৭ অধ্যাক্স £ শ্রীচৈনন্যের দর্শন নিমিত্ত কাঁপল খাষর আগমন । নজে বন্ধ 
--এই' আঁভমানে চৈ-নোর কাছে সম্মান লাভ কববেন এই আশাবপোষণ কবোছলেন 
শ্লীচৈতনাকে তাঁর থেকে অত্যাধক বধ দেখে ভীত হলেন এবং শৃনাবাণণ শুনে আম্বস্তি। 

চৈতন্য কর্তৃক ব্রাহ্মণীদের উপদেশ দান ও মোক্ষ প্রদান এবং গঙ্গাকে উপদেশ দান 
বর্ণনা । 

২৮ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক অর্দ্ধরান্রে অসংখা শ্রাহ্মণীর সম্মুখে স্বরূপ ধারণ এবং 
ভান্তমার্গে উপদেশ প্রদান । ন্রলোচন চণ্ডালের স্মশ 'তিলোস্তগাকে ধনধান্য বিপূল 
এশ্রর্ধা সহ সপ্তপৃন দান। পুনশ্ট যুগে যুগে মৃদগগ প্রস্তুত করা ও বিশ্বকমার 
অংশজাত রূপে গোচ্ছাইত উপাধি লাভেব বর্ণনা । 

২৯ অধ্যাক্স £ পৃবদ্দবাক জানিয়ে চৈতন্য ও িত্যানন্দের নবদ্বীপ গমন। বহাদন 
পব চৈন্নাকে দেখে 'িষ্কীমশ্রের আনন্দ প্রকাশ । চৈতন্য কর্তৃক নবঙ্বীপের সমচ্চ 
থান পাঁবদর্শন | 

৩০ অধ্যায় ৪ অঞ্ুগভগ্গ ঝাঁষব চৈতন্য দর্শনে স্হেতগ ও বৈকৃষ্ঠপ্রণ্ এর কারণ 
টচৈতনা নান্দকে জিজ্ঞাসা করলে নারদ কর্তৃক হন্তিকা ধাঁষর উপাখ্যান কথনে অঙ্গাভঙ্গ 
থাঁধর বষয নিনৃপণ | 

৩১ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য 'চন্পট 'চান্রত করিয়ে মরতে নাম প্রকাশ করার 'িগিত্ত বিশ্ব- 
ফর্মাকে স্মবণ কবালেন। 

৩২ অধ্যায় £ "বশবকর্মা নার্মত কৃষাঁদর মৃর্তকে চৈতনোর পূজন। অশোক 
বৃক্ষ চলে খোল নির্মণি ও পুক্জন এবং তাল লষেব সর্জনা । 

৩৩ অধায় £ সখাগণের সাঁহত সঙ্বীতনে নামগান ও ভন্তগণের দশাবতার রূপ 
দর্শন, যোড়শাক্ষব নাম ও মাহমাগানের বর্ণনা । 

৩৪ অধ্যায় £ লশর্তন মণ্ডলীতে আভরামের নতত্য ॥ রতাই কাজণর কর্ণ বাঁধরতার 
কারণ ও শ্রযাতমোক্ষণ কথন। 

৩6 অধ্যায় £ 'বপ্রকেশব ও তাঁর পত্বী সুদশ্তীর পুত্র আভরামেব রোমাই চক্রবতশর 
কন্যা মালেনশীপ সাহ 5 বিবাহ | ' নপচ ব্রাহ্গণকুলে বিবাহ হেতু মাতা পিতা ও বম্ধু- 
কুটু*্পদের 'ববাগ | টৈন্য আভিবামের পত্ীহন্তে জ্ঞাতবর্গ ও কীর্তন মণ্ডলীর ভোজন 
করালেন । যে ব্যন্ত ভোজন কক্ল না, চৈতন্যেব অণ্ভলাষ অনসারে সে ধ্ল বুষ্ঠরোগে 
আকাম্ত হল॥ বোগাক্কাম্ত ব্রাহ্মণেরা অনৃতপ্ত হলে মালেনী কন্যাব হন ভূত্ত ব্রাহ্মণদেব 
উচ্ছি্ট ভোজন দ্বাবা তাঁদের রোগমদান্ত । মালেনীর সঞ্চেগে অভিরামের পদনার্ববাহ 
দিয়ে চৈতনোর স্বশহহে প্রত্যাগমন | 

৩৬ অধ্যায় £$ নারদেব বৈকুণ্ঠপুরশী গমন ॥ লক্ষ্রীব অঞ্গ থেকে জাত ছায়াকন্যা 
লক্ষী নিকটে শপযধ কনে প্রন্নাগে লক্ষমীলূপ চদ্তাপূর্বক ঝাঁপ দিলেন এবং সতা- 


৯৭৬ ভারতীয় সাহত্ শ্রচৈতন্য 


লক্ষমীরপে িরীঁষ মুনির কোলে জাত হলেন। বিভাণ্ডক বর্তৃক চৈতনোর স্লো তাঁর 
ববাহ প্রস্তাব) 'শিরীধ ম্ানর সঙ্গে বিভাশ্ডকের নদশয়ায় প্রবেশ এবং পূরদ্দর ও 
চৈতনোর সঙ্গে শিরীষ মূনির সাক্ষাৎ । 

৩৭ ও ৩৮ অধ্যায় £ নদশষায় সত্যলক্ষনীর সঙ্গে চৈতনোর সাক্ষাৎ । শ্রীচৈতন্যের 
সত্য লক্ষতীর সঙ্ছেগ বিবাহ ও একত্র ভোজন । 

৩৯ অধ্যায় $ মধুশধ্যা থেকে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ও লম্বোদর নাপিত দ্বারা মন্ডক 
মুস্ডন এবং লু্বোদরের পূর্ব জন্মবৃত্তাষ্ত কথন । 

9০ অধ্যায় ৪ অগান্ভর নিকটে ৈবস্বত নৃপাতির স্ববৃত্তান্ত কথন । চৈতন্যের কেশব- 
ভরতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ। ঠৈএন্যের অদশ“নে শচখ, পুরদ্দর, সতা লক্ষী 
আদর ক্রদ্দন ও 'নিতানন্দের সান্ত্বনা দান। চৈ৩ন্যের অন্বেষণে নিত্যানন্দের যাত্রা । 
মরুূল মুনির কাছে ঠৈতন্যের সন্্যসী হওয়ার সংবাদ পাওয়া এবং ব্রাহ্মণ পুত্রদের সঞ্গে 
চৈতনাদর্শন॥ ১৩নাকে সন্লাসের কারণ জিজ্ঞাসা করলে চৈতন্য কতৃক নিত্যানন্দ 
প্রভাতিকে ততৃজ্ঞান কথন। তারপর 'নিত্যানন্দের সন্নাস ধর্ম গ্রহণ । 

৪১ অধ্যায় £ শ্রীঠেতন্যের সারঙ্গদাসকে বরদান ও নগরভ্রমণ ॥ পুরম্দর, শচী ও 
সত্যলক্ষমীর ঠৈতন্যের সন্রযাসবেশ দশ'ন, পরে প্রাণত্যাগ ॥ শেষে চৈতনোর সাঁশয্য 
অন্তদ্ধথনি। 

৪২ অধ্যাক্ম £ পারকর সহ শ্ীচৈতনোর সঙ্কীর্তন ও নগর পাঁরক্রমা । পথ শ্রা্তি 
দূর করার জন্য পারকরদের পাদ:কা মন্ত্র প্রদান। পুরদষোত্তম দাসকে “নাগর” উপাধি 
দান এবং রাধারূপণ ষড়ভূজ চৈতন্য ৮ৈ৩ন্যরূপ দর্শন দান পূর্বক সীতা ও অদ্বৈতকে 
সেবা করান 'নামন্ত পুরুষোত্তম দাসের প্রাত আদেশ দান। 

৪৩ অধ্যায় £ শ্রীঠৈওন্য ও রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং রায় রামানন্দকে শ্রীচৈতনোর 
প্রেমভান্ত-উপদেশ প্রদান । 

88 অধ্যাম্ন £ চৈওন্যচন্দ্রুকে জগাই-মাধাইর আক্মণ ॥। জগাই-মাধাইকে চৈএন্যের-- 
নরহত্যা দ্বারা কু১,ম্বপাদনে হত্যাকারীর পাপে ঝুটম্বগণ ভাগাধার কিনা-এ প্রশ্ন । 
চৈতন্যের নর্দেশে জগ! মাধাইর চৈওনে॥াদয় ও উপদেশ গ্রহণ । 

86 অধ্যাক্স £ ব্রদ্গার শ্রীঠৈতন।দশন ও বৈকুণ্ঠে গমনের অনুরোধ। শ্রীচৈতন্যের 
হিজ্গুলা দর্শন। প্রঙ্গাকে বৈকুণ্ঠপদরে প্রেরণ । 

৪৬ অধ্যায় £ শ্রীটৈতন্যের পণুসখার সাহত মিলন ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ । 

€৭ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে পাররূমা নিয়মানযায়ী শ্রীজগন্নাথ দর্শন এবং 
জগন্নাথ দাস ও রাজা প্রতাপরুদ্রের সাহত সাক্ষাৎ । 

শ্রীচেতন্যর হৌটা গোপশনাথ পৃজন। হন্তীকে জগন্নাথের ভান্ডার চ্থাপনের 
নামত্ত আভরামের প্রাত আদেশ প্রদান । 

৪৮ অধ্যায় £ অগাঁও সম্পূর্ণ রাজাকে নীলাদ্রমাহাক্ম্যের কথা বলে শেষে পণ্টসখার 
স্বরূপ বণনা করছেন। জগন্নাথ দাসের সংহত চৈতনে)র বরূণপুর দর্শন ও পণ্টসথাকে 
শপ প্রদান । অবতারাদি মঠে জগন্নাথ দাস প্রভ্ভীতকে থাকবার 'নদেশ এবং পৃনাণাদি 
পাত রচনার আদেশ দান। 


ওড়িআ সাহিত্য শ্রচৈতন্য ১৭৭ 


_ পাঁরশেবে শ্রীচৈতন্য বীরাসিংহ বৌদ্ধকে গোপনে অধ্যাত্ববাদ বর্ণনা করে নাম উপদেশ 
মাহাত্ম্য বললেন । বৌদ্ধগণও নৃসিংহের ধ্যান করে মুখে নামগায়ন করল। 


৪৯ অধ্যায় £ ব্রীচৈতন্যের গোপণনাথ পৃজা । গোপশীনাথের আকাঁস্মক বৃদ্ধি দেখে 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর হল যে চৈতনাকে দর্শন করায় প্রাণশান্তর প্রবল সণ্তার ও 
চৈতন্যের আভমতানুযায়ী উপবেশন এর কারণ । প্রতাপর্দ্ধে কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের ষড়ভূজ 
দর্শন ও তাঁর কাছে মন্রোপদেশ গ্রহণ । 

&৬০ অধ্যায় £ সাবভৌমকে শ্রীচৈতনোর জ্ঞান কথন । শ্রীরাধার প্রশন্তি ; মহা- 
গ্রসাদের লক্ষণ কথন । 

৬১ অধ্যায় ৪ সার্বভৌমকে শ্রীচৈেতন্যের মন্ত্রাজ কথন ও চৌধাট্ট সেবাবাঁধ, 
সৌবকাদের নাম এবং গোপাতত্ত কথন । প্লাধার স্বদেহে চ্ছিও ?নরুপণ ও নিজের 
অবতারাদ কথন হত্যাদ । + 

৬২ অধ্যায় ৪ সাবভোম্যচা্কে শ্র৮৩৬ন্যের নামসূত্র কথন 

$৩ অধ্যাম্ন £ অগান্ত কর্তৃক বৌদ্ধবশীর্ত কথন । নঁসংহ পুজক বিনোদ 'মশ্রের 
নসংহের নিকটে বীরসংহ আখ প্রাাশ্ত ও বন্রলাভ এবং বচন 'সাদ্ধত্থ প্রাপ্ত । জনমর, 
অমর, অগর-।বনোদেপ এই 1৩ন ভাহয়েণও বরলাভ ও বাকাসাদ্ধত্ব প্রাপ্ত । রাজ। 
অনঙ্গভীমসেন ও রাণী পণ্মাবতী দ্বারা ব্রাক্দণ-বৌদ্ধদের মধ্যে পরীক্ষা কথন এবং 
৮ৈতন্যের শরীরে বারাসংহের নাসংহরূপ দর্শন ইঠ্যাদ । 

&৪ অধ্যায় 2 শ্রশ৩ন্যের শ্রশহন্তে রাজা ও প০সখাকে শাড়ী প্রদান ও রাজার নকট 
”সথাকে সমর্পণ করে স্্ং নবদ্বীপ গমন এবং নবম দিবসে নবদ্বীপে প্রবেশ । 


66 অধ্যায় শ্রীটৈতন্যের নবদ্বীপে পিসে ও পিসীকে দশন এবং ভা্ের নণ৮ 
নবজ্বীপের সমন্ত বিষর শ্রবণ । 'নিত্যানদ্দে? জনক-জননশীকে দর্শন । 1পসনর অন,রোধে 
শ্রচৈওন্য নিঙ্যানন্দের বিবাহের আয়োজন করণেন এবং 'নত্যানন্দকে গাজী বসালেন । 
ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে প্র।৬1দ করলে ট৮ৈ৩ন্যের আভশাপে ব্রাঙ্ছণেপা মক ও অন্ধ হল 
শেষে ব্রাহ্মণেরা শ্রী১ৈ৩ন্যের সত" ৩ করায় ও বন্যা প্রদানে সম্ন'৩ প্রদান করায় তাদের 
মুকত্ব ও অপ্ধত্ব মোচন । বভাগ্ডক মখন অনন্ত চক্ষবতরকে কন্যালাভের বণ দান 
করায় চক্রব৩'র জাঙ্চবা ও খস.মতী নামে দু কন্যা লাভ। বভাণ৬ক কতক সেং 
দুজনের নভ্যানন্দের সঙ্গে ।বণাহ প্রদান । 

৬৬ অধ্যায় ৪ শ্রগঠৈ৩নে;র সন্ধ্যান ভাব দেখে সঙ্লক্ষযী দেহ ত্যাগের সময় নিজ তঙগ 
থেকে এক পহ্র্বকে জাত করে তাকে লীশাবতীর গরভজাও হয়ে গদাধর নাম ধারণ 
করে চৈওনে,র সেবা পার নিদেশ দিয়ে গিয়োছলেন । উত্তর ছায়াপূপী পরযের 
লীলাবতীর পুুপ্রূপে জন্মগ্রহণ করে “গদাধর” নামে শ্রশচৈতন্যের সেবন ও ৮ৈ৩নো 
দেশে নদীয়া নগরছ্ছু গঙ্গা তীরে গদাধরের অবন্থিতি | 

৬৭ অধ্যায় 8 শ্রী চৈভনোর সমঞ্ড বৈরাগদ ও পাঁিন্দনসহ দঈলাদুগমন । নয় মাসের 
মধ্যে পদ্মপদরে প্রবেশ ॥ রাজা প্রঙাপরদদ্রের কীত'ন শব্দ শ্রবণানম্তর চরপ্রেরণ। 
চর চৈওন্যকে দশ'ন করাম্ন শ্রনটৈ৩ন্ঃর রাজার গিনিকট পন্প্রেরণ ও স্ব্নে রাজাকে দন 
দান পূর্বক অন্তধনি । রাজা ও রাণখ উভয়ের চৈতন্যের নিকট প্রভাতে গমন । 

ভা, স্ম, চৈ"-১২ 


১৭৮ ভারতীয় লাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


৫৮ অধ্যায় £ রাজা ও রাণধর সসৈন্যে পণ্মপুরে শ্রীচৈতনা দর্শন । শ্রীচৈতনোর 
কটক বারবাটখতে প্রবেশ ও তুলসপুরে অবাস্থীত।॥ রাঙ্জা কতৃক সকলের আপ্যায়ন 
এবং ষোড়শ দিবসাবাঁধ সঞ্কণর্তনের জন্য শ্রণটৈতন্যকে রাজার 'নবেদন। শ্রীচৈতন্যের 
সম্মাতলাভ করে প্রতপরুদের গঞ্গাস্নানে গমন ও গদাধর দর্শন | 

৬৯ অধ্যায় £ শ্রচৈতন্য কর্তৃক অনন্তকে শশহ' নাম প্রগন ও জগন্নাথ দাসের 
সখাওগ নামকরণ বিষয় কথন ও ভন্ত বলরাম দাস বাঁচত শ্রীজগমোহন ব্লামায়ণ শ্রবণ । 


৬০ অধ্যায় $ শ্রীচৈতন্যের অহোরান্র কীর্তন নৃত্য ও গান। 


৬১ অধ্যায় ৪ গদাধরের স্বপ্নে শ্রীচৈতন্য দর্শন ও কীঠ্নে যোগদানের নিদেশ। 
কীঙনের চতুর্থ দিবস প্রভাতে গদাধরের কটক নগর আগমন ও কীত'ন দর্শন । 


৬২ অধ্যায় £ খন্দে পাঁত৩ গদাধরের উদ্ধার | গদাধবের বি শোরীবেশ ও চৈতন্যর 
কৃষ্ণেশ ধারণ । কিশোরীর নিকট শ্রীচৈতন্যের দাীধকদ“মলীলায় দান প্রার্থনা । 


৬৩ অধ্যায় £ শ্রীচেএন্যর দাধকদ'মলপলা ও রাজনা প্রশংসা | গোপালমম্ত্র ভাষণ । 
ষাঁধাচ্ঠরের চেয়ে প্রতাপরুদ্রকে উচ্চস্থান প্রদান ॥ শ্রসচৈতন্যর সমস্ত পারবার এবং শিষ্য 
তথা রাজা ও রাণীর সাহত নশলাদ্ু প্রবেশ ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন । 


৬৪ অধ্যায় £$ চন্দনযান্রায় শ্লীঠতন্যচন্দ্রের নরেন্দ্র সনোবরে তুলকোল (নাবকোল')। 
সংহাননের সম্মুখে অবাস্থৃত ভাবাবন্ট শ্রীচেতনোব জগনাথকে চন্দন অপ“ণের সময় 
স্বহপ্ত থেকে চন্দন পার পহুন ও শ্রীজগলাথের '্ল্িত শ্রীমুখে শ্রীচৈতনোর প্রবেশ ও 
গভে লীন হওয়া । শ্রীজগন্নাথের চৈতন্যরূপ ধারণ কাব বাজা ও 'নিত্যানম্দকে সাম্ত্বনা 
প্রদান এবং রাজা শ্রীঠৈতৈনাচন্দ্ররূপ দর্শনের ইচ্ছা করলে জগন্নাথের 'চতন্যম্ার্ত ধারণের 
নদে'শে। লীলাময় িষুর মর্ত/লীলা শেষে বৈকুণ্ঠপুরে গমন ও লক্ষীসরস্বতী দ্বারা 
পারচযা | 

৬৬ অধ্যায় £ তীর্থ ও বাজপেয়ীর মধ্যে জগনাথের গভে শ্রচৈতন্যের লীন হবার 
বিষয় নিয়ে আলোচনা ; মস্ত মণ্ডপের সন্মুখে সমাসীন কাঁব ঈশবরদাসকে ভীর্থ 
উত্ত ব্ষয়ে প্রশ্ন করায় ভন্তকাব ঈশবরদাসের উত্ত বিষয়ে উত্তর | 

অগান্তর সম্মুখে বৈশম্পায়নকে তত্তুকথন ও ভ্রেতাফূগ থেকে দ্বাপরষুগ পর্যশ্ত 
বিষফুলাীলা কথন এবং ৮ হন্যস্দ্রু ও জগন্নাথের একত্বভাব বর্ণন। জগন্নাথের আদেশে 
ক্ষেত্রপাল কর্তৃক শ্রীচেতন্যের মায়া শরীর অন্তরধক্ষমার্গে বহন করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার 
নিক্ষেপ ও গঙ্গায় তজ্জাব প্রাপ্ত এবং লীনতা ইত্যাদর বর্ণন। 


প্রশ্হপাঠ £ 


ঈ*বরদাস গ্রন্হের স্‌চনায়--চৈতন্যবন্দনায়, শ্রীততনাকে জণবাথের সঙ্গে আভন্নবোধে 
লিখেছেন-_ 
ভিন্তবৎসল জগন্নাথ । অব্যয় অবাঁ অছযান। 
মর্তেয মনুষ্য দেহধার । অনাদনাথ দেবহারি। 
নাদয়া নগ্রে অসতার। পশুজন্মর্‌ কলে পার। 


ওড়আ সাহত্যে শ্রঈচৈতন্য ২১৭১ 


কবি যেকালের মানুষ, সেকালে গ্রীঠৈতন্যলীলার প্রতাক্ষদশশ কেউ জখীবত নেই, দিব্য 

মানুষাঁটকে কাঁব তাই হ্থাপন কনেছেন পৌরাণিক পারমণ্ডলে। কাঁব জানিয়েছেন, বিফ 

স্বয়ং তাঁকে সগ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য লীলা ব্যাখ্যান করতে বলেছেন ।-__. 
“্লীমূখে আভ্ঞা দেলে হার। লেখ তু আদ্যপ্রা্ত কার ।' 


কাব বাগৃ্‌দেবীর আশীবদি 'ভিক্ষা করে বলেছেন, 
“ভো মাতা বাকাদেবী আস। এমোর হাদয়রে বস ॥। 
তৃষ্ভগ্ক পাঁশাল শরণ । স্ফুরণ হোউ মো হদেণ। 


চৈতন্য অবতারের কারণ সম্পর্কে কাব লখেছেন-- 
পাষণ্ড নিস্তারবা পাই। মানবর্‌প ভাবগ্রাহশ ॥ 
আপণা নাম হৃদে চাম্ত। সুখে গোবন্দ গুণ গাদ্ত ॥ 
নিস্তাবকলে পশনুজন্ম। সদয়ে হার শ্রীচৈতনা ॥। 
ভন্ত কাঁবর দঢ বি*বাস, চৈতন্য লীলাকখর্তন করেই তান জ্ঞান ভান্ত ও মাীন্তলাভ 
করবেন-_ 
“তুষ্ভর নাম তান ভান্ত। শুনিন লাঁভবই মস্ত । 
জগত জীবে নারায়ণ । মাগই অভয় চরণ। 
তো গুণ শালা মাত্কে ॥। আনম্দঅশ্রু রোমপনূতে । 
মন আত্মারে নিমঞ্জান্ত। স্বদেহ আদ পাসোরশ্তি |... 
চৈতন্য ভাগবত রস । সংসারে করব প্রকাশ * [প্রথম অধ্যায় 


ঈশ্বর দাসের কাব্যে অলৌনক তার ছড়াছাঁড় । আমাদের পাঁরচিত চাঁর্গুলিকে পৌরাণিক 
পাঁরচ্ছদে কখনও কখনও অপাবাচত বলে মনে হয়। 'কিম্তু বাংলা চৈতন্য চাঁরতের পাঠক 
সহজেই “ক্ষীরামবান্বুমধ্যাং, মলৌকিকতার আচ্ছাদন সারয়ে বান্তব সত্যাট গ্রহণ করতে 
পারবেন। 
শ্রচৈতন্যের জন্ম হ'ল ফাজ্গ্ন মাসের প্ীর্ণমা 'তাঁথতে, পৃবাঁ ফাল্গুনী নক্ষতে 

বৃহস্পাতবার অর্ধরান্রে। 

ফাল্গুন মাস যাত্রা দোল। গোবিন্দ খেল কৃতৃহল । 

পৌর্ণমী অটে সে দিনর । পবা ফাজ্গনী জাীববার ॥ 

সে দিন অটে পূণ্যাতাথ । যামিনী নিশা অধ্ধগাত ॥ 


নবজাত 'শশুকে দেখার আগ্রহে এক অন্ধ দৃষ্টি লাভ করল । 
অন্ধ পাঁশলা অন্তঃপুরণ ॥ 
অন্তুঁর ঘর যাই পাশ । জন্মর কালে হাঁষকেশণ ॥ 
দোখাব বোল দেলা দৃষ্টি । অন্ধ পটল গলা ফিটি ॥ 
দেখন সমন্তে হবষ । বোলন্তি এ নহে মনৃষ্য ॥ 
এককু আরেক কহই'। শচীনম্দন কৃফ সোহ ॥ 


শিশু গন্য পান না ক্যায় শচীমা কাঁদতে লাগলেন। বাঁদুকা আশ্রম থেকে অদ্বৈত 
ঝাষ এসে-- 


১৮৩ ভারতায় সাহতো শ্রীচৈতন্য 


“বালক কর্ণে মুনি কহি। ক্ষীর ন ভাক্ষলু কিশ্পাই ॥... 
বালক বোলই উত্তর ॥ 
শচীর গুরুকর্ণ নাহ*॥ কেহে ভাক্ষাব ক্ষণর মহ" ॥ 
“অদ্বৈত শচীকে কাছে বাঁসয়ে একাক্ষর তারকমন্ত্র দান করলেন । এইভাবে শচশর 


গুরুকরণ হল-_ 
“কধ্বল পকাই বাস । অদ্বৈত বিজ্ঞ মহার্খাষ ॥ 
এচীঙ্কু পাখরে বসাই । কর্ণেণ মহামন্ত্র কহি ॥ 
তারকমন্থ্র একাক্ষর ॥ কহিলে শচগ কণর। 
সকল পাপ গলা ধৰংস | শচী হোইলে বিফ অংশ । [চতুর্থ অধ্ায়] 
তখন-- বালক ভাঁক্ষলেক ক্ষীর । দেখি আনন্দ হৃদয়র | [পণ্চম অধ্যায়! 
সপ্তম অধ্যায়ে শচীর আ'ঙনা মাঝে গৌরচাঁদ নাঁচিয়া বেড়ায় ॥ রুপবর্ণনায় 
ঈএবরদাস প্রথানুগ ।- অপূর্বরস নাললীলা । শেবেতপঞ্কজ নেঘ্রভোলা ॥""" 
রগুগ অধর আঁত শোভা । নাসকা ৩৮ খুপট প্রভা ॥ 
অলকা আত বতপণ। হভ্রুলতা হন্দ্র শবাসন ॥ 


প্রল্ব ভূঙ্জ কর্নীকর। চরণে কবপ5 নপুর ॥। 
হেম 'কাঁঞ্ষনশ কাঁটডোর ॥ রাঁণত বঙ্কন হজ্র ॥** 
আঁখল বন্ধু নারায়ণ । খেলনি৩ শচশর প্রাঙ্গন ॥ 


** বেণী চরণেণ নূপুর ॥ 
চালন্তে রুণুঝুণ বাজ । রাতর পঙগর্ব গাঁজ ॥ 
দশম অধ্যায়ে বালকদের সঙ্গে গে“ডুয়া খেলছেন বালক ৈ৩ন।-_ 
গেন্ড খেল পোএ ছাড় । চৈতন্য দেখ'ন্ত উতার ॥.* 
পূঅগুক সঙ্গে ভাবগ্রাহশ । চালাম্ত চ'ণ হলাহ ॥ [ সপ্তম অধ্যায় 4 
পিতা প্দরন্দর দেখে ডেকে বলছেন-_'গোবিম্দ এস ভোমার পা ব;থা হবে। 


পুরম্দ্র দোঁখন হরষ । বপ্রে শেখন বড তোষ " 
ডাকশ্তি আস হো গোবিন্দ ॥। বথাউীথব বোণপাদ ॥ 
[ এক।দশ অধ্যায় 
বাধসল্যের মধদর চত্র-- 

পুরন্দ্র স্নেহে কোল কলে । মুখে চুদ্বন শত দেলে। 
কাখ কারণ পুরে যাই । রাণীর 0োলে ছেলে নেই ॥ 
পূঅগুক সঞ্চগে বনমালী । খেলানও অগগ যাক ধাাল। 
দোৌখন শচীদেবী উঠি। অণ্চলে পোচ্ছ দেলে পিঠি। 
গঙ্গার নীর বেগে আন । অধর ধোই পাটরাণন ॥.." 
কুগ্কুম হলদন আনিলে। সংগন্ধ তেল বোল দোলে ॥ 
চক্ষু কঙ্জলরাঞজ দেলে ॥ সে ঠাবু ঘোন কৃষ্ণ গলে ॥ 
ভোজন বাঁধ জনার্দন। সুবর্ণ থান্ধী শালী অন্ব ॥ 
খণ্ড শাকর বৌণ সর । বোল্‌নি৩ ভূঞ্জ দামোদর ॥ 
আনন্দে ভূঙ্জে চক্রপাঁণি। দেখ আনন্দ শঙগীরাণণী ॥ 


[ একাদশ অধ্যায় ? 


ওঁড়আ সাহত্য শ্রচৈতনা ১৮৯ 


ঈশবরদাসের কাব্যে চৈতন্যের পিসতুতো দাদা নিত্যানম্দ, চৈশন্য নিআনন্দের মামাতো 
ভাই । নিত্যানম্দকে নিয়ে তার বাবা হাড়মশ্র ও মা চন্দ্রকাম্ত এলেন নবদ্বীপে । 
শচীপুরন্দ্র হাড়ুকাদ্ত । সমস্তে পুচ্ছাপুচ্ছ হোষ্তি ॥ 
চন্দ্ুকান্ত বোলাম্ত ভাই । মোহর পুত্র অটে এাহ ॥ 
বিজয়ে কলে 'নতানন্দ । দৌঁথব শ্রীচৈতনাচগ্দ্র ॥ 
শচী সাঁহতে সর্বে গলে । পলগ্েক চৈতন) দোখিলে ॥। 
নত্যানন্দকু দৌখ হার । উঠি কামোদশ কর ধার ॥। 
নিত্যানদ্দকু কোল কার। চৈতন্য প্রভু নরহরি ॥, 
দোঁহে দহওক জাণি মন। শ্খীনত্যানম্দ শ্রশচৈতন্য ॥ 
দোঁহে দৃহিগক দণ্ডবত । দেখণাহারী কতকৃত। 
এ কাব্যে গুরু সাবভৌমের নিকট চৈতন্যের বাল্যাশক্ষা ।--- 
গুরুগ্কু দণ্ডবত কার। বিদ্যা পড়ীম্ত নরহারি। 
সর্নবালক ঘোন সঙ্গ । 'বদ্যা পড়াম্ত যে শ্রীরগ্গ ॥ 
পড়াম্ত রামকৃষ্ণ হার ॥ অনন্ত অছুত মৃরার। 
গোপাল গোবন্দ শ্রশরাম । পরমানম্দ হরেশ্যাম ॥ 
পড়ুণছান্ত হারগুণ। হস্তে করতাল দেইণ ॥ 
মধ্যে নাচান্ত বনমালী । স_বাহ বোণ ভূজ তোল ॥ 
বালাশষ্যদের নতন কীর্তন সার্বভৌমকে ক্ষোঁপয়ে তুলল ।-_ 
এ মন্তে দোখ সার্বভৌম । হৃদরে কলে মহাতম ॥ 


যাঁন্ট এ কলেক প্রহার । নেই শ্রটঠৈতন্য উপর ॥। 
'তখন, কহানও প্িলোকা গোসাই। শুন হে বিদ্যাগূরু মোর । 
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে হোই । শন হাগোলক বহরই । 


এ বিন্‌" অন্যে নাহ" পার ॥ য়ে শাস্বে হারগুণ সার । 

য়ে শাঙ্ত িম্দ কস পাই । নান্দলে ভল গাত নাহ" । 

ব্লগুণ পণ্গততু জান। নাম ন ভজে যেউ* প্রাণা। 

সে প্রাণী নকর্গত হোই ।  শাস্তে কেবেহে" মোক্ষ নোহি। 
সাবভোম তখন “বোলান্ত শূহ হে চৈতন্য । নামে তারলে কেউজ'ন। বালক চৈতন্য 
একে একে অনেক উদাহরণ দিলেন । পাপণী অজামিল মরণ কালে পু নারায়ণকে ডেকে 
তরে গেল। বালক প্রহরাদ নাম করে 'বপাত্ত খণ্ডন করল । নামগূণ করেই অস;র 
বভীষণ অজর অমর । নামের গুণে গজেন্দু মোক্ষণ । নামের গুণে পাণ্চালীর লক্জা 
1নবারণ-_ 

আতে পাঞ্জালন ডাকিলে। 

উলগ্নে কুরুসভা তলে । 

হে কফ উচ্ছারণ ধর। 

লঙ্জা সমুদ্র পার কর। 

তাহা শুনিলে জনার্দন। 

দ্রৌপদী নোহে 'বিবসন। 


১৮২ ভারতীয় সাঁহতে শ্রীচৈতন্য 


এইভাবে, পরব, কুদ্জা, সুদামা, বিদুর, হনুমান, মৎসোম্দ্ুনাথ, চৌরগ্গীনাথ, বির,পাক্ষ, 
গোরক্ষনাথ, হাঁড়পা, তম্তণপা, কাহন্পা, জাবালি, সায়ন্তন;, জনক, সনকাদ, হাসানন্দন 
শক মুূনি-- 
“সমন্তে নামে হেলে পার॥ প্রবেশ বইকৃণ্ঠপুর” | 
য়েমণ্তে বোল শ্রণচৈতন্য । আনন্দে পুলাকত মন। 
নাচধ্তি নিত্যানন্দ হার ॥ বালক পুঅ সঙ্গ কার। 
দেখাম্ত সার্বভৌম মূনি। য়ে ত অটই ব্রহ্মজ্ঞানী। 
সাবভৌম বললেন, 'এত' দেখাঁছ ব্রহ্ষজ্ঞানী । মান যা লেশমা্ত পায় না+ সে সব বালক 
প্রকাশ করেছে” ।__“মনি যা ন পাবাম্ত লেণ। য়ে ত করই পরকাশ' [অঞ্টাদশ অধ্যায়, 
জ্যান্রিংশ অধ্যায়ে নিমাইয়ের কীর্তন ও নিত্যানন্দের মাদল সঙ্গতের বর্ণনা । 
কোকিলকণ্ঠে বরাঁড় বসন্ত গাদ্ধার প্রভাত রাগে গান করছেন নমাই- 
মৃদঞ্গর শব্দ পুরি ।  বরাঁড় বসন্ত গাম্ধারী। 
যে সনে কোঁকলর স্বন । শবদ হেতু চইতন্য। 
লানাবধ তালে মাদল বাজাতে গিয়ে চন্দ্কান্তিতনয় নিত্যানম্দ মাদলাট ফাটিয়ে 
ফেললেন । 
পৃণি বাইলে পোএ তাল। অনন্ত ঘষান্ত মর্দল।""" 
ঘষাঁড় ঘাতেন মর্দল। বাইলে চন্দ্রুকা নত বাল। 
.কাটলা বোণখণ্ড হোই । সেক পারব ঘাত সাহ। 
তখন শচীদুলাল নিমাই গঞ্গামাটি দিয়ে খোল তৈরী করলেন ।-_ 
গঞ্গাম্ত্তকা কলে খোল। আপণে শচীর দুলাল ।*** 
দোখিণ গঞ্গনদশীতট । নন্দন বেলাবাঁল ঘাট। 
গোঁখির চম“ আছ পাঁট। দোঁখ আনন্দ নরহার ! 
দেবগুক দেব বনমালা । আপনা ভুজে চর্মতোলি।'"' 
নির্মল কার ধোই চর্ম । অনাঁদ চইতন্য ব্রহ্গ। 
অশোক বুক্ষতলে হার। গোঁখর চর্ম করে ধাঁর। 
অলতা রঙ্গ পাণি দেলে । রূপেন নবওন কলে ।*"* 
লোহতা ঘোঁন চর্ম কাটি । যেবন হ্ছানে যেতে ঘোটি । 
গঞ্গামাত্তকা খোল আনি । উপরে চর্মর ছাএীন। 
বন্ধন চউরাশী হাত। 1ভআণ কলে কম্বুনাথ ।**" 
দুর্লভ রূপ নবতন। রঁচিলে শচীর নন্দন ।১ 
গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই খোলে হরিসোহাগী নাদ তুললেন, তারপর 'নত্যানন্দের ছাতে তুলে 
দিলেন সেই খোল ।-- 


১, “গোঁড়দেশী বা নদীয়া বাদ্যরত্বাবলী" €সংকীর্তন বাদ্ুশিক্ষা ) গ্রন্থে ৫১৯৭২ খৃঃ)ব্রজবাসী 
প্রীবৈফবচরণ দাস গোস্বামী লিখেছেন-_মহাপ্রভু জীগৌরাজই মর্দল থেকে স্বদ্জ বা খোল 
সৃষ্টি করেছেন--/“মর্দলরু স্ব্দ্জ ব1 খোলের সৃষ্টি হোই অছি। একি মৃহ্গ বন্্রটি কেহল 
শ্রীপ্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কল্পান! করি নির্মাণ করাই অছত্তি।" 


ওঁড়আ সাহত্য শ্রীচৈতন্য ১৮৩ 


বিফৃকমল ভূজ লাগ । সেনাদ হাঁরর সোহাগশ। 
গৌরাঙ্গ চন্দ্র পতবাস। বোলাম্ত নিত্যানম্দ আস। 
নিত্যানম্দাহ* আস দোখ। আনন্দে ঘনঘন আঁখি। 
সুরমুনি নারদ এসে পূজো করলেন, মংদঞ্চের নাম দলেন “মন মৃদগ্গ” ॥ শ্রশচৈতন্য 
দুট তাল সৃন্টি করলেন। ৩খন পরম প্রেম যেন রূপ ধারণ করল এবং 'নিত্যানন্দের 
মৃদ্গবাদনে শূন্য থেকে অমৃত ঝরে পড়তে লাগল ।- 
মন মৃপঙ্গ ন।ম দেলে। চৈতন্য এাল বোঁণ কলে ।"* 
প্রেম পরম রূপ হোই । শুন্যরু অমহ৩ ঝরই | [দ্বাত্ংশ অধ্যায়) 
গে'ব অবতারে আনান্দ৩ ।নওা নন্দ মহাদেবের ম৩ তাণ্ডব নৃতে মেতে উঠলেন, নবদ্বীপ 
পাঁরণত হল বৈকুণ্ঠে। 
অমর প্বর্গ নবদ্বীপ । অনাঁদ সিদ্ধ ষোগরুপ ।""* 
শ্রানবাস যে আভরাম। গৌব্দাস প.রুষোত্তম। 
এ চাঁব ধইলেফ তাল । অদ্বৈত ধইলে ম্দল। 
আব মদঙ্গ সংকর্ষণ। মুদগ্গ কাণ্ধবে পাঁড়ণ। 
াণ্ডব নৃত্যে সদাঁশিব। ভৈরব রূপে মহাদেব । 
ত্সন নিত্যানন্দর দিশি । বৈকধণ্ঠ লীলা মণ্ডে আসি । 
তাবে মণ্চুপুর লোক । সজনে জ্ঞানপথে দেখ । 

[ ভ্য়তিংশ অধ্যায়; 
তখন গৌরাষ্গও নৃত্য আরদ্ভ করলেন। ভন্তরা নৃত্রত গৌরাঙ্গের শরীরে 'বাবধ 
অব ার প্রত্যক্ষ করলেন-_ 

সকল লোকে দেখুছান্ত। শচীনন্দন শিরীপাত। 
মীন স্বলূপ রূপে হার। নাচাত ৮৩ন) শ্রীহরি | 


কূর্মর,পে চহতন্য। ডা+ি৩ "৩ ভন্তজ্ঞান। 

শুকর রূপে নৃত্য কার। উচ্চে ডাবাদও বোল হার। 
নৃসিংহরূপে ভগবান। নাচান্ত ঘ্রৈলোক্য মোহন । 
বামনরূপে শরীপাঁত। গড়ান৩ পড়ান্ত যে 'ক্ষাত। 

ধনূরমি রূপে রাহ্গণ। নাচদি৩ আদ নারায়ণ । 

শ্রীবাম রূপে শরাসন। নাচাম্ত শচীর নন্দন । 
কৃষ্ণ স্বরূপে রসকৌল। নাচাম্ত প্রভু বনমালা । 

গড়ান্ত প্রড়ন্তত ভূমির ।  গ্রাবান্ত হসন্তি মধুর । 

লোতক বহে ঝরঝর । কি অবা আময় সাগর। 

[্য়ত্িংশ অধ্যায় ] 


এরপর ৩& তম অধ্যায়ে ঈশবরদাস একটি কাহিনন পারবেশন করেছেন, যাতে জাতিভেদ 
ও কৌলান্য কণ্টাকত সমাজে শ্রীচৈতন্যের ভাঁমকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।-- 

বিপ্র কেশব ও তাঁর পওদী সন্দন্তীর পুত্র আভরাম রোমাই চক্রবতাঁর কন্যা মালেনীকে 
বিয়ে করলেন। রোমাই ছিলেন ব্রাহ্মণকুলে পাঁতত। সুতরাং মাঞাঁপতা বম্ধু ক্‌টু্বরা 
আভরামকে ত্যাগ করলেন। 


১৮৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রখচৈতন্য 


বোমাই চক্রবতর পাঁতিত বলে “নগ্র বাহারে তার স্হিতি' । কিন্তু তান ছিলেন “সকল 
বিদ্যারে বাঁরজ্ঠ' ।--নানাভাষায় তান সুপাণ্ডিত__সন্ভবত ফাস ভাষায় পাশ্ডিত্যের জন্য 
তাঁর নাম হয়োছিল “ব্রাহ্মণ কাজণ_ 
“ওঁড়য়া নাগরণ ফারসী । তেলঙ্গী বঞ্গলাহ' আসি" 


এমন্ত পাঁতত ব্রাহ্মণ । বুঝই সরব্বন্যায় পুণ। 
ব্রাহ্মণ কাজ সে বোলাই। সকল ন্যায় সে বুঝই । 
[ পণ্টানংশ অধ্যায় ] 


সম্ভবত মুসলমান শাসনে কাজণ বা বিচারকের পদে আসান ছিলেন 'তাঁন। রাজদরণারে 
প্রাতপান্ত ধাকার কারণেই, সমাজ তাকে পাঁতত করলেও, তান্ন কোন কাজে বাধা দিতে 
পারে নি। রোমাই একাঁদকে বেদপাঠ করতেন, অপরাঁদকে অভাক্ষদ্বব্য ভক্ষণও করতেন-_ 
ঝকবেদরে পারপদর্ণ | সাম যজ,.রে বিদ্যামান 1** 
নাহান সন্ধ্যা তেড়ে নাহ*। অভক্ষ্য দ্রব্যাহ* ভক্ষই । 
এহেন পাঁতত ব্রাহ্মণের কন্যাকে যেচে বিয়ে করলেন আভরাম ।- 
আঁভত্রাম বলে ঠাকুর । কন্যা অছই তুমৃহর । 
রোমাই কাজী এহা শুীণ । বোলই কন্যা মোর প্যাঁণ। 
মালেনশ নামেণ যুবভী । সুন্দরপণে কবা রাঁতি। 
ত্যকূ কর মো আগ । কন্যা মু দেব১* নিকর। 
এহা শুনিণ অভিরাম ।  বহান্তি বচন উত্তম । 
শুন হো রোমাই ব্রান্দণ । 'িববাহ কর ততক্ষণ । 
বিয়ের পর ম্পীকে নিয়ে ঘরে এলেন আঁভরাম। তাঁর মা বললেন 
এ বুদ্ধ তোতে কেহ দেলা । মো বংশ নাশবু বোইলা। 


এবে মু কারবই* কিস। পাঁতত হইলা মো বংশ। 
যা অবে যাঅ আভরান । না থাহ এহ নদাগ্রাম | 
নগ্রু বাহার হোই যাঅ। কূলে কলঙ্ক ন লাগাঅ। 


আঁভরামের 'পতাও বললেন-রোমাই-ঝকে বিয়ে করেছ, জাননা সে পাতিত ব্রাহ্মণ ? 
পারসন ভাষায় কথা বলে,সে অথব'বেদণী, ঝড় মন্দ, ষণ্ড বধ কবে। এমন "ডালের 
মেয়েকে বয়ে কবেছ তুমি! তুম আমার ঘরে এলে, ঠোমাকে গ্রহণ করলে ঘর ডুবে 
যাবে । অতএব 

যাঅ তু যাঅ বেগ তোই ।  তোবে মোহর কার্ধ্য নাহ" । 
অভিরাম চলে এলেন প.রম্দর িশ্রের আলয়ে । চৈতন্যচবণে সাহ্টাঙ্গে প্রণাম করে 
আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন । 

সাস্টাগ্গ প্রণামত হোই ॥ কান্দই কোহ কোহ হোই। 

উঠঠণ গলে চইতন্য। কোলে ধইলে অভিরাম ॥ 

বোইলে উঠ হো কৃূমর। বিরস িপ্পা তো মনর? । 
আভিরাম সব খুলে বললেন এবং বললেন “তোমার নিকট বিদায় 'নয়ে আম দেশান্তরী 
হব। তুম ছাড়া আমার অন্য গত নেই । তুম আমাকে উদ্ধার কর, লঞ্জাসমুদ্র থেকে 
পার কর? । 


ওড়য়া সাঁহতো শ্রীচৈতনয ১৪৫ 


ছামূরু মেলানি হোইব । দেশান্তার হোইণ াঁব। 

তোহর বাত্রকে গোসাই*। মোহব শাখা অন্য নাহি । 

পারিলে উদ্বারণ ধর । লঙ্জা সমত্রু পার কর। 
অভিরামের প্রার্থনায় শ্রীচৈতনা হেসে বললেন, “মো নাম পাততপাবন। সে কন্যা তোর 
জাীবনধন।” আমার নাম পাঁততপাবন, সে কন্যা তোমার জশবনধন, আম যাব সেখানে । 
তখন নিত্যানন্দ, উদদত্ত, হারদাস, সংম্দরানন্দ, শ্রীনিবাস, গৌরদাস, বক্রে্বর, সার্বভৌম 
সকলকে নিয়ে- 

আঁভরামক ঘোন সঙ্গ । বিজয় কলে ?সবীরঞ্গ। 
সকলে নগবের বাইরে রোমাই চক্রবতখব বাড়ীর সামনে আসতেই রোমাই বোরয়ে এসে 
পথের উপব সাম্টাঞ্গে প্রণাম কবলেন। চৈতন্যকে তান দেখলেন চতুরূর্জ বক। 
চৈতন্য বললেন “তোমার মেষেকে আমরা নিতে এসোছি' ।_ 

বোইলে শুন হে ব্রাহ্মণ । মালেনী কন॥ বেগে আন। 

ঘোনণ  যবু আজ্ভ পুর । সচিভ্ডে অনংগ্রহ কর। 
রোমাই অনেক ন৩ঢ অলঙ্কাবে ভাতা কন্যাকে হান্দোলায চাঁপয়ে দিলেন। চৈতণ' 
সকলকে 'নয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন ॥ তারপর পঃরদ্দগ [মশ্রের মালয়ে নয় সহস্র ব্রাহ্মণ 
পাঁণ্ডতের ভোজনেব ব্যবস্হা করলেন । ৈওন্য বিপ্রদের ট্রণে সাছ্ণাঙ্গে প্রণ৩ হলেন 
এবং নিবেদন করলেন--“তুষ্ভে সমস্ত ী প্রগণ | কন্যা কারব উদ্ধারণ' ॥ 
তখন ৮৮ সহম্র বপ্র এসে 'মালেনী কন্যা পরাশপা। আঁনবাম 'হি” অন্ন দেলা । 
এইভাবে অভিরাম “একঘবে' হওয়া “থকে রক্ষা পেশেন। গ্রাটৈতন্য নজে মালনীকে 
তাব পাতগুহে নিয়ে এলেন এবং অসমাপ্ত বিবাহ কাযা সম্পন হণ 

মালেনী কন্যাকই ঘোন । পন্ছ শবদি বাদ্য পণ । 

ঘেণনিণ বিজে ভগবান । প্রবেশ সদন্*ী পরেন । 

[বিবাহ কর্ণ বাধ সাব । গলে যে যাহা নগরী ॥ (৩৫শ অধ্যায় ) 
একাহিনী কতটা সহ্য আমরা জানি না। এ খাঁদ বাহপ নকও হয়, কল্পনার মূলে 
আছে শ্রীচৈনন্যেব “সামাজক পাঁতশোদ্ধাব” ;ওডষী সমাজ-ক্ষোত্ গ্বীচতন্য ও হা 
অনুগামশরা যে জাতপাত হীন মানাবকভা প্রা য় উদ্যোগণ হয়োছিলেন, এ কাঁহনন 
তার* প্রমাণ । ঈশববদাসের বাব্যে বিষ্ক,প্রয়া হযেছেন সঙালক্ষণী । জয়ানন্দের কাবে 
আছে, দারুমৃর্ত 'জগনাথ'কে বিষে কণেছিলেন ইন্দ্রদুযা্নের কন্যা সএাবতগ (প্রকাশ 
৩--৪), তত্র দিক দিক শ্রাটৈ৩ন্য জগন্নাথ এক হলে বিষ্ুপ্রয়ার সত্যবতী হওয়াও 
গবাভাবিক । ঈশববদাসেব কাবো বৈকুণ্ঠে লক্ষমীর অঙ্গ থেকে জাও ছায়া কন্যা লক্গনীর 
নিকট শপথ কবে লক্ষমীরূপ চিন্তা করঠে করণে প্রয়াগে ঝাঁপ দেন এবং শিরাীষ 
মুনির কন্যা সতালগ্্মীরূপে জাত হন। বভান্ডক টচৈতন্যেব সঙ্জে এই কন্যার 'ববাহ 
প্রস্তাব করেন ( ৩৬শ অধ্যান) এবং শ্রীচৈতন্যের সঞ্চে নঙ্যলক্ষণার বিবাহ হয় (৩৭ 
অধ্যায় )। 

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সারাথ মাতাল ইন্দ্রের রথে আকাশ পথে সত্যলক্ষমীকে 
নিয়ে এলেন নদী য়ায় £ হখন পুরন্দর মিশরের অন্তঃপ্যারকারা রথে উঠে কন্যার রূপ 
থেকে চমতকৃত হলেন । 


১৮৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শচী মা- “সুবর্ণ থাঁল অর্থয যৌন। সগ্গতে অনেক কামনী। 
নেল্রাক্ষা ব্রাহ্মণী সাহতে। সকলে অর্থয ঘোন হাতে । 
মাতাল রথ পরে উঠি। আনন্দ হোইণ বিদ্বোজ্ঠী। 
কন]া ম্বরূপকই চাহ” । বোলন্তি পারমুণ্ডা যাই । [ ১৪৭/৩৭অ ] 
ঈশ*বরদাসের কল্পনা এইভাবে মতের সামগ্রীতে স্বীয় মাহমা আরোপ করতে গিয়ে 
অবান্তব অলৌকিক উপাদানের আমদানী করেছে । কিন্তু কবির পারপা্বর্ক চেতনাও 
থেছ্টই ছিল । সঙ্যব৩খ বরণ অন,জ্ঠানে সেকালের স্ব আচার- 
বহুত দ্বজনাীশমাল। আনন্দে দ্যন্ও হুলহৃলি। 
গোময় কপোলে লগা । অন্ন মুঠা এ নিউ ছাই। 
ধন্দাহ কোল কার নেলে। ভঙরে ।বজে করাইলে । 
| ৩৭শ অধ্যায় | 
পরবতাঁ অধ্যায়ে (৩৮শ ) ববাহ বর্ণনা । গৌরাঙ্গ-ীধবাহের সংন্দর বান্তব চিন্ন। 
এই বিবাহ উৎসবে পদ্রন্দর মিশ্রের ঘরে ৮*৬ণমগ্গল গণভ গাওয়া হল। ব্রাহ্মণীরা 
সবাই মিলে শচীরাণীকে সঞ্গে নয়ে বাসেলী (বাস,পী-চপ্ডী)র পূজো দিয়ে এল। 
বন্দাবনদাসের চৈ৩ন্) ভাগবতেও একথা আছে। মঞ্গল৮ণডীর গীত ক'রে উলুধান 'দয়ে, 
স৩া- লক্ষ্মীর গায়ে হল:দ দেওয়ান হল॥ শচীরাণশর ম.খে হলুদ লেপে দেওয়া হল-- 
গৌরাঙ্গ বভ কথা শ্ান। আনন্দে সকণ ম্বাজ্গণী । 
পুরন্দ্র ।মশ্র রো মাল । মঞ্গলগীত গাই বালী । 
টাণ্ডনা প,জা অর্থে গলে । শী রাণী সঙ্গে নেলে।.. 
বাসে।প পুজাব।ধ সার । বাগ আস।ন৩ সুন্দরী । 
শা দ্বারেণ পন্কুস্ভ । এখধ্ল ৮৩পণ্রারষ্ভ ।-.. 
শচাী প্রাণী ক কোল কলে । ম.খে হলদশ বোল দেলে। 
ব্রাক্ষণী মানে খেল কার । শচদেবীর কর ধার। 
বোলান্ও মায়ে তুদ্ভ নাচ। যুবওা মানগকর পাশ। 
এ মনে আনন্দে তরুণী । সওলক্ষনী ক ধার আন। 
কুদ্কুম হলদশী বোলান্ত। আনন্দে হ.ণহুলি দ্যান্তি |... 
[ভিওন পুরকুং নেলে। কৃষ্ণ চৈ৩ন্যকু আলে । 
রঙ্গ রাঁসকতা থেকে গৌরাঙ্গও রেহাই পেলেন না- 
রক্পবেদীরে বনমালী। কুজ্কুম বল দেলে বালী । 
'"্রাঙ্ষণ মানে সর্বে মাল । 
কহাদ্ত কোমল বচন। শুণহে প্রভু চইতন্য। 
পারহাসরে রসকোল । শাণ হসদ্ত বনমালন। 
শম'রে ন কহান্ত কিছি। স্নেহরে যেহু যাহা পুচ্ছি। 
হলদী বোলণ স্নাহান। শ্ত্রী অগগ পোঁছলে বহন।... 
বিজ্ঞ পাঁণ্ডত মনবর। সতলক্ষযী চৈতন্য কর। 
কুশবম্ধন কলে মূনি। ব্রাহ্মণে কলে বেদধবান |... 
্রাহ্মণে লজা হোম কলে। পূর্ণ আহূতি বড়াইলে। 


ওডিয়া সাহতো শ্রণচৈতন্য ১৮% 


অনযক্তালের শেষে সখ আচার-_পপঞ্গ্রাসী-বরকনের একর ভোজন । 
সুবর্ণ থালশী ক্ষীরশীবড়া। গ্রাসকু ষেতে বাধ লোড়া । 
শাল পন্রেক পার দেলে। বগলে বোণ ধাব কলে। 
দাক্ষণ পন্নে সত্যবতী । সতশর বামে শিরপাত |" 
সত্যবতণ যে লাজ কার। 
কেবে হে ন করম্তি গ্রাস, মন নিবেশী পীতবাস। 
অনেক কথা বলার পর-- 
শুনি হাসিলে মহাসতশ। অধক ভু ছাড় যান্তি। 
এরপর-- যুবতী মিলি পারহাস। বোলাম্ত চইওনা আস |... 
লক্ষী প্রিয়াঙ্কু কোলে ধর । দেখিণ পাপ যাউ দূর। 
এমন্ডে বোলন্তি সুন্দর । শি হসাঁদত কম্বুধারী । 
বাসরের "চটি কাল্পনিক হলেও 'নিতন্ত মানাবক | 'িধাতাকে স্মরণ করে গৌরাজ' 
ধারে ধারে ডান হাওখানি সত্যবতীর গায়ে রাখলেন-_ 
ভো বাহ বিধাতা সূমার ৷ দাক্ষণ ভূজ ভোলি কাঁর। 
সঙীর পরে দেলে নেই। সন্তোষ দেবী বইদেহশ। 
সত্মবতী মনে মনে আনাম্দত হলেও চুপ করে রইলেন। গৌরাঞ্গের দিকে পিছন 
ফিরে শংয়েছিলেন তান। এবার ভরসা পেয়ে ঘানষ্ঠ হলেন গৌরাগ । 
ভরসা পাইলে গোসাঁই ।""" 
বদন লেউটাই কোল । হাদে লগান্তি আঁদমূল । 
চাষ্বলে মধুর বদন ॥ শচীনদ্দন শ্রঁচৈতন্য। 
তখন সত্যবতখ একটি সাহসের কাজ করলেন ॥ (সেকালের *বহববাহ প্রথার বিরদ্ধে 
মেয়েদের মনে যে বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে । ) সতান নিয়ে 
যেন ঘর করতে না হয়-এই ব্যাকুল কামনায় সত্যবতী গোরাঙ্গকে দিয়ে গঙ্গাজলে শপথ 
কারয়ে নিলেন। 
তেজণ লঙ্জা মহাসতী। বোইলে শুণ হে শ্রীপাতি ।*" 
মহ যে অভাগিনণ নারী । শরণ পাঁশাল মুরার। 
মোরে তাঁজণ অন্য ভ্ভিরী। বিভা নোহব কম্ব,ধারী। 
আম যুবতী সঙ্গে সঙ্গ? নপুণকরা শিরারঞ্গ । 


মোতে হোইব সপতনী। ন পৃণ করা কদ্বৃপাণ। 
শ্বান আনন্দে নরহরি। বোইলে সত্য থিবা করি । 
সত্য বোইলে দেব হেউ । শুন উাঁঠলে মহাবাহহ 1, 
অ'নন্দে মহাসতগ উাঠ। করে ধারণ শঙ্খ গোটি। 
শঞ্খেণ জল ভার থিলে। শিলারে শঙ্খ জল দেলে। 
মোহর পাতি নারায়ণ । এ দেহে" নোহিবি দূষণ। 
পাতি দর্শনে প্রাণ থিব। যুগ যুগান্তে কথা থব। 


পাত পত্বণ যে সত্য কলে। আদন্দে কোল কার নেলে। 
[৩৯ অধ্যায় £ 


১৮৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


িল্তু হায়, বাসর রানেই এল নিদারুণ বিচ্ছেদের লগ্ন । মধ্যরাতে সত্যবতী যখন ঘুমে 
অচেতন, তখন-- 

এ মন্তে অন্ধ হোএ নিশি ।  শধ্যা ছাড়লে হাধীকেশশ । 

গঙ্গার কূলে যাই মলি । চৈতন্য প্রভু বনমালী । 

বোলন্তি গঞ্গগাদেবী শুণ ॥ যাব মখ কাট্‌আ নগ্রেণ। 


পার হইলে শ্রীচৈতন্য ।.*. 

গৌরাঙ্গ চান্দ বিজে কলে । নাপিত দ্বারেণ 'মাঁললে | ** 
কহন্তি প্রভু নিরঞ্জন । মৃণ্ডন কর মোতে তুঁহ। 
সম্যাস হোইবই* মুহি*। 


শুনিন লব্বোদর দাস । তক্ষণে ীঁড়লা সাহস । 
এই নাঁপতের নাম 'বাভন্ন চৈশুন্য জখবনীতে বাভন্ন। নাঁপত লদ্বোদর দাস বলল, 
আজ সবে বয়ে হল, আজই মঞ্তক মুণ্ডনের কারণ কি? গৌরাঙ্গ ছলনা কবে 
বললেন-আমার উপর আভশাপ আছে” 1: 

“পৃবেন আছি শাপ মোর । 

তেন* মু হোহাব লম্যাস ।  তেনু উদ্ধার মোর বংশ । 

কূল মো পাঁবন্ন কারাব। জননী বংশ উদ্ধারাঁব । 

যে প্রাণী আপণা কৃলর। সন্ন্যাস হেব 'দিগম্বর | 

তাহাব পণ্য লেখা নোহ। বিষ; সমান সে অটই 1" 
ণাত্রকালে দঁপ জেহলে নাপত তাঁর মন্ভক মুণ্ডন করল । 

এমন্তে সাতবেল পৃণ। মুণ্ডন হেলে নারায়ণ । 

লেউীট গঞগ্গারে প্রবেশ ।  স্নাহান সার হৃষীকেশ | ., 

কেশব ভাবতী যে নাম। বিপ্রকূলবে সে উত্তম ৷ [৩৯ অধ্যায় ] 


নত্তচ"মশ্ডনের পর গঙ্গাস্নান করে সেইরান্রেই গৌরাঙ্গ কেশবভারতীব নিকট এসে প্রার্থনা 
হানালেন” 

শুনহে সন্ন্যাস গোসাই' । : পরমহংস দশক্ষা মৃহি*। 

তুদ্ভর তহ+ ম+ ব্ঁঝাব । এদেহে গুরু মত কারার |... 

এতেক কাঁহ শ্রীচৈতন্য । প্রণাম কলে পূণ পুণ। 
5খন কেশব ভারতাঁও মনে মনে প্রভুকে প্রণাম করলেন । 

“মনাঁসকরে প্রণামত ।  লন্ন্যাসী কলেক বহুত | 
তান উঠে এসে গৌরাঙ্গকৈে আসনে বসালেন। শিষ্যদের বললেন দপক্ষা দানের দ্রবা- 
সামগ্রী যোগাড় করতে। [৩৯ অধ্যায় ] 

চত্বারংশ অধায়ে সম্যাস গ্রহণের বর্ণনা । দশনামী সন্ব্যাসীরা সন্্যাস দেখতে 

এলেন । সন্ব্যাসবাঁধমতে হোম করা হল । ন্রিদেবের নাম নিয়ে অনেক তিল ঘৃত 
হলে সম্যাসদীক্ষা দেওয়া হল । 

পইতা-পোঁড়ণ ভাক্ষলে। কপালে ভাত বোঁললে । 

কণ্ঠেণ রূদ্রাক্ষর মাল । হস্তে রুদ্রাক্ষ আদিমূল। 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৬৯ 


হাদে রূদ্্রাক্ষ মাল দেলে। তুঙলসণ করমালা গলে । 
রঙ্গ বসন আভরণ ॥ 'বভূঁতি সবাঞঙ্গে জেপন। 
দণ্ড কমস্ডলাহ' দেই। সন্বস বেশ ভাবগ্রাহণী |" 
প্রণাম কলেক সম্যাস। উঠি চাহম্তি হধীকেশশ। 
উঠান্তি প্রত্থ শ্রীচৈতন্য। নমো নারায়ণ বোলণ। 
জীবের একটা রূপ আছে নামও আছে। নামতত্ব বোঝাতে গিয়ে, গুরু কেশব 
ভারতী বলেলেন-_ও-কার একাক্ষর, মধ্যে অ-্উ-্ম এই ন্রিতত্বের আধচ্ঠান। এই 
ন্রতত্বের উপরে আছেন যোগমায়া-চতুর্বেদ চারপাশে রেখে হ্ছুল শূন্য ব্যেপে অনাহত 
অক্ষরকে হ্ছাপন করলেন। সেই অক্ষর থেকে ক্ষারত হয় সর্ব সম্পদ--সবজীবকে তা 
সম্পন্ন করে ' সর্বজীবের মধ্যে সেই একাক্ষর নামের বন্দনা করেন জ্ঞানীরা। পণ্সভূুত 
যেমন একটি জীব দেহের উপাদান, শ্বেত পাও হার নল লেোহও৩ এই প৩ত্ু 
স্বর্পতঃ যেমন এক, তেমান সব 'কছুর মূল একাক্ষর নাম (৩)-বরক্ষান্ড তাও 
পদসেবা করে। যুদ্ত হয়েও বিষস্ত সে, বিমুস্ত অনাসন্ত সে। এই অক্ষরের উপ. 
অণাক্ষর-_ তার কোন নাম রূপ নেই । সেখানে রাগ্র দিন নেহ। তার উপরে জনার্দন, 
তার উপরে নিরাকার । পরমহংস দীক্ষা এই 'নিরাকারের দীক্ষা । 
গোসাই' (কেশবভারতী ) চৈতন্যকে এসব কথা বললে ভাবগ্রাহনী চৈওন্য হেসে 
বললেন, *'আপান জ্ঞনতত্ব যা বললেন, তাতে আম যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়োছ । এই 
জ্ঞানেব স্বরূপ সম্পকে আমাকে বলমন' । সন্ন্যাসী (কেশব ভাবতী) বপলেন-হে 
হ্ৃধীকেশ টৈতনা, শোন, এ দীক্ষা বড় গন্প্ত ব্যাপার_বললে গ্রগয় আসে না। দিনে 
রাতে একুশ হাজাব ছ'শো বার শবাস চলাচল কবে। প্রীতি বাসে নাম উচ্ছাল৩ হয়, 
নাসাগ্রে চলে হংস । মকাব স.নাদে মুধয়ি প্রবেশ করে ; সেখানে বরাজ করে অখণ্ড 
জ্যোঁ৩দব্দবঙ্র সামনে গ্রাহভাঙ হয় 'তা। নাসাদ্বারে নাম ক্ষরিও হয়ে নাসাগ্রে 
ণিহাপ করে । রূপ প্রব্ণাশত হয়ে নীলকন্দবে পহান বণে। 'াসাহরি, লোচন রাম । 
এ দুই নগলাগার ধাম ॥ নামবূপ দুই এক হয়ে বনে প্রনাশত। অরূপ অরেখ 
অবর্ণ-এই হল অণ অক্ষণ। এব ধ্যানে মন পয়-ম।গে গমন বনে । মনকে অমনে 
ভরলে তবেই অখন্ড আখ্নর সাক্ষাৎ পাবে । এই জ্ঞানের আগদনে পাপ দগ্ধ হয়, নিম'ল 
আত্মা প্রকাশত হয় । জপযজ্ঞ ৩পহোম, বেদশাস্ত বাহ৩ ক্রিগাকর্ম হত্যাদির পণ আন, 
জ্ঞানের পর বগ্ঞন, 1বজ্ঞানের পর মস্ত, ম*ন্তর পর ভন্ত। হার? তান্ত যে গরিষ্ঠ । 
ভারতী এইভাবে বুঝয়ে এ৮ৈ৩নাকে হংসদাক্জা দান কদলেন এবং তাপ হাতে 
লক্ষমীনসংহ শিলা ( শালগ্রম ) সমর্পণ করে তাতে ইন্টগ্থাপনা করে পুজো করতে 
বললেন । 
ষড়গোম্বামীর অন্যতম বঘদনাথ দাস স্বরা৮ত “চৈতন্যন্তবকজ্পবৃক্ষে' বলেছেন-- 
'উরাগুঞাহারং প্রয়মাপ চ গোবর্ধন শিলাং দদৌ মে গৌবাঙেগো' গৌরাঙ্গ স্বীয় বক্ষের 
প্রয় গুঞ্জাহার ও গোবর্ধন শিলা আমাকে দিয়েছিলেন । এই 'শলা মালা সম্পকে” কৃফদাস 
কবিরাজ লিখেছেন 
'শৃঙকরানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা । 
তেহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞ্া গেলা ॥ অন্ত্য ৬/২৮৮ 


১৯০ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


সুতরাং, চৈতন্য অর্চত দুটি শিলার উল্লেখ পাওয়া গেলস্"একাঁট গোবর্ধন শলা-_ 
এওকরানম্দ এট বদ্দাবন থেকে এনে চৈতন্যকে দিয়োছলেন ; অপরাঁট লক্ষীনসংহ 
শিলা--এট দিয়েছিলেন সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতাঁ । 

গরুড় প্‌রাণোস্ত “রহ্মজ্ঞান' (২৪০ অব্যায়) বিষয়ক উপদেশের সঙ্গে কেশবভারতায় 
এ উপদেশের যথেষ্ট মল আছে ( শব্দকল্পদ্রুম--৮৪১ পূ. দ্রব্য ) । 

“পরমহংস" সম্পর্কে “জীবম্মযান্তীববেক' গ্রঙ্হে বলা হয়েছে-_ নদ্বম্দি, নিরাগ্রহ, 
্ন্মজ্ঞানপ, প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষা আচরণকারণ, লাভালাভে সমদশব» আনকেত, ধ্যান- 
পরায়ণ অধ্যাত্মীনন্ঠ-_সম্ন্যাসীই পরমহংস ( শব্দকহ্পদ্রুম-_৫৮৯ পৃঃ 

সন্ন্যাস বাধ সম্পকে মহাীনবণিতন্তে বলা হয়েছে- বদ্ধ পিতামাতা শিশু পাতব্র তা 
ভার্ধা বা অসমথ- বন্ধুকে ত্যাগ করে সন্ব্যাস নলে নারকী হতে হবে । গহকর্ম সম্পাদন 
করে নিদ্কাম ও 'জিতোন্দুয় হয়ে বন্ধু স্বঞ্জন গ্রামীণ প্রাভবেশীদের প্রীতপূথণ অনমাত 
প্রার্থনা করতে হবে । তাঁদের অনুমাঁত পেলে পৰমে*্বরকে প্রণাম করে, গ্রাম প্রদাক্ষণ 
করে সংসারপাশ থেকে মনস্ত হয়ে কুলাবধ 5 ব্রক্ষাজ্ঞের নিক) গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, 
“হে পরব্রহ্ণ, গৃহাশ্রমে আমার এত বছর কেটে গেছে, অনুগ্রহ করে আমাকে সন্নাস 
দন । “গুরু বাধবং বিচার করে দীক্ষাকামীকে শান্ত ও বিবেকবান দেখতে পেলে 
সন্ন্যাস আশ্রমের আদেশ দেবেন । তখন শষ্য সান করে আহক সমাপন করে দেব ; 
খাঁধ ও পিতৃখণ থেকে মস্ত হবার জন্য তাঁদের অচনা করবেন। 'বাধবৎ অর্চনা করে 
িশ্ডদান করে পিতৃদেবতার নিকট কৃতাঞ্জ'ল হয়ে প্রার্থনা করবেন। খণরয় ম্াান্তর পর 
[নজের শ্র্ধ করতে হবে ণন্রয় বানম-ক্তমাত্মশ্রাদ্ধং প্রকজ্পয়ে 1 পরমব্রদ্ষের ধ)ান 
করে, বিরজাহোম করে নিজের দেহকে মৃতবৎ চিন্তা করতে হবে। তারপর “এং ক্ং 
হুং স্বাহা, মন্ত্রে ঘৃতান্ত যজ্ঞপূত্র অনলে নিক্ষেপ করতে হবে । এইভাবে শিখাসনত্র" ত্যাগ 
করে দেহট ব্রহ্ম হন এবং এইভাবে দ্বিজদের সন্ন্যাস হয় । 

তখন গুরু শিষ্াকে উীঠয়ে কানে কানে বলবেন--তুমিই সেই মহাপ্রাজ্জ হংস, 
“তিনিই আম' এরূপ ভাবনা কর। মমতাশ.ন্য হয়ে নিরহঙ্কার হয়ে গ্বভাবে সংখে 
বিচরণ কর ।' 

তত্তমাস মহাপ্রাজ্হহংসঃ সোহহং বিভাবয় । 

গনরমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখংচর ॥ 
1শধ্া তখন ঘটআঁগু বিসঞ্জন দরে আত্মস্বরূপ মনে কবে গুরুকে সাম্টাঞ্গে প্রণাম 
করবেন । প্রনানের মন্তে গরুর সঙ্গে শিষোর একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে-- 

তোমাকে নমস্কার, আমাকে মমগ্কার, তোমাকে আমাকে বারংবার নমস্কার । তুম 
এবং তুম-রূপ আমার এই 'বশ্বরূপকে নমস্কার । ধাতু প্রীতগ্রহ (টাকা পয়সা গ্রহণ ), 
নন্দা, নিথ্যাভাষণ, গ্রশসগগ, শংক্ুত্যাগ ও অপযযরা সন্ন্যাসীর বর্জনীয় । সন্ন্যাসী দেবতায় 
নরে কীটে সমদশর্ন হবেন, সর্বকর্মে সব কিছ:র মধ্যে 'তাঁন ব্রহ্মকে দেখবেন । বিপ্রের 
অন্নঃ চঞ্ডালের অন্ন যেখান থেকে আসক না কেন-দেশ কালের কোন বিগর ন। করেই 
তাঁন ভোজন করবেন। 

সবন্র সমদীষ্টঃ স্যাং কীটে দৈবে তথা নরে । 
সব€ংব্রঙ্গোত জাননরাৎ পরিব্রাট সবকর্মস | 


গাঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৯১ 


িপ্রাম্নং *বপচাৎ্নং বা যস্মাৎ তস্মাং সমাগতম 
দেশকালং তথা চামুমশীয়াদাবচারয়ন্‌ । 
গম্ন্যাসীর দেহ সকার সম্পর্কে বলা হয়েছে-" 
সম্নাণসনাং মতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন। 
ংপূজ্য গধ্ধগুজ্পাদৈযোনখনেখ্বাপসু মন্জয়েং | 
সন্ন্যাসসদের মৃতদেহ কখনও দাহ করতে নেই। গদ্ধপু্পাঁদ প্বারা পূজো করে 
ভূগর্ভে সমাধিস্থ করতে হবে অথবা জলে ডুবিয়ে দিতে হবে । 
ঈশবরদাসের বার্ণত সন্ন্যাসদশক্ষায় মহানিবণি তন্যো্ত প্রারুয়া। অনেকটাই মানা 
হয়েছে । তবে পৈতে পোড়ানর কথা থাকলেও মহানব্ণতষ্ঘে সেই পোড়া পৈতে 
খাওয়ার কথা নেই । ঈববদ্দাপ কিন্ত বলেছেন--পৈতা পোঁড়ণ ভাক্ষলে*। 
ঈশ্বদাস আরও একটু নতুন ঝথা বলেছেন ষে+ নমাই লন্দ্যাসী হয়েছেন শুনে 
নিত্যানম্দ, হারিদাস, অদ্বৈত ও উদভ্তআঁদ অনেকেই মন্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিলেন । 
পররবতশখ (৪১) অধ্যাষে গনমাই সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে- 
কাদ্দি কহই শ্সরাণী । অভ্ভানে লোটই ধরণী । 


বোলই শুন চইতন্য। তুদ্ভে মো অধ্বর লোচন । 
ভন্তর বন্ধু দৃঃখীজন ।  নদশয়া নগ্রর জীবন । 

1ক সৃখভোগ কল] তুহি । বৈরাগী হেলু কাহি* পাই*। 
গড়ই পড়ই উঠই । কোধ তা ধার ন পারই। 
বোলই ভাবতী এ শুণ। সন্যাস কল কি কারণ । 


কেশবভারতীকে শচীমা বললেন, “আমার ছেলে 'ফারয়ে দাও, তার বদলে আমার যা 
কিছ সব নাও ।'-_- 
এবে মো পুত্র লেউগাঅ। মোর সম্পদ সব নিঅ। 
এতেক বাল কর আড় । সন্নাসী গৌড়তলে পাঁড়। 
ভারত শচীমাকে বৃণঝয়ে বললেন ডোমার পুত্র পাঁথবী পধণ্টন করে আবার ফিরে 
আসবে । শচীমা প্রবোধ মানলেন না, উন্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন": 
শুণণ গোতম দুলাল । উচ্চকান্দ করে বোবালি। 


বোলই শুন গোরাচান্দ | নরেখ ন কর গোবিন্দ । 

অনেক ভরসা যে তোতে।  নির্মায় ন করাস মোতে |" 
তাছাড়া তুমি ষে বিবাহ করেছ-- 

তুত হোইলু সইনাস। 

সেঞ্গিরী কারবাঁট কিস। 


শচগমা এই বলে নে*দে মাটিতে লোটাতে লাগলেন । 
ইচতন্য বললেন-__“মাগো, শোন, আম কেবল তোমার প্র নই । পাঁত৩ নিষ্ভার করার 
জন্য আমার জন্ম তেমোর কোলে । পৃথিবী খোক্ষ কবে আম ফিরে আসব নবদ্বীপে 1” 
পাতত কারার নিস্তার । তেন জনম তোর কোল । 
পৃথবী মোক্ষ কার মুহা" । আঁসাব নবদ্বীপ ভূই*। 
এই বলে মাকে প্রবোধ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে সন্গীদের নিয়ে চৈতন্য অস্তর্ধনি করলেন । 


১৯২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


এই খবর পেয়ে পৃবন্দর জেগন্াথ) মিশ্র শিরে করাঘাত করে “হা চৈতন্য* “হা চৈতন্য 


করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন । 
পুরন্দ্রু মশ্র মুন্ড কোঁড়। উচ্চেণ ছাড়ে দীর্ঘ রাঁড়। 


হা চইতন্য চইওন্য । কেনে মো গল? দ?ঃখী ধন ।... 
পণ্টভূতরু নেই মন । চৈতন্যে দেই মনে ধ্যান ।.. 
চৈতন্য ১তন্য চৈতন্য। পণ্চভূতর; ছাড়ে প্রাণ 


কাব এখানে জগন্নাথ 'মশ্রের দেহাবসানে দশরথের আঁন্তমকালকে আরোপ করেছেন ॥ 
তখন একে একে শচ ও সঙলক্ষমী ও প্রাণত্যাগ করলেন-_- 
কান্দৎ শচী হৃদ কো'্ড়। কে'ন কি গল: কু্ণ ছাড়ি ।-.. 


কৃষঠৈ৩ন্য সুমারলা । তক্ষণে জীবন গাঁড়লা | 
সতলক্ষী অন্তগ্ূপুর থেকে বোরয়ে এলেন এবং 
হা ক হা ঞ ডাব দেই । পথে ছ।ড়লা সতী দেহ । 


[ একাত্বারংশ জ্ধ্যায় । 
প্রাম।ণক চৈতন্যচারত অনুপাবে সন্ন্যাসের পর চৈতন্য শান্তিপুর গ্িয়োছলেন, সেখান 
থেকে শচমায়ের আদেশ ম৩ নীলাচণে যাত্রা ণপেন ; অন্তাহ্“৩ হন নি, সাধারণের মত 
পায়ে হে'টেই গেছেন পুর আছাড়া নিমাই সন্ন্যাসের অনেক আগেই জগন্নাথ "মর 
দেহত্যাগ করেন । 1নমাহ সশ্ন)াসের পবেও দীব'কাল বেগেছলেন শচামা ও বিষ্ধাপ্ররা | 
পক্ষমীপ্রয়া নমাইর সন্ন্যাসে। অনেক আগেং দেহত্যাগ করোছশেন । 

এই তথ্যবৈষম) থেকে মনে হয় ঈ*বদাস এমন এক কালে এ গ্রন্থ লিখেছেন, যখন 
ওঁড়িষ্যায় কণ্ণপুণ, বন্দ খন দাস বা কৃষণাস পাচ৩ ১৩ন)জীবনী গ্রন্হগলর প্রচার 
একেবারেই ছিল না । প্রঙাপণধ্রেণ মৃত্য পা, তাঁর দ,ই প,ঞবে পর পর হত্যা করে, 
ব*বাসঘাতক 'বিদ্যাধর পণ যে বংশেন পশুন করে, সেহ খংশের রাজত্বকালে গো্নয়াদের 
সঙ্গে ওঁড়য়া ভন্তদের যোগাযোগ বাচ্ছনন থাকা অসম্ভব নয । সেক্ষেত্রে এ ধরনের 
বৈষম্যের একটা কারণ বোঝা যায় । 
নিমাই সন্ন্যাসী হশার গন) গৃহতঠাগ ব প্লে তাঁর গৃহপাঁিজনদের অবস্থা কি হল ? 
সওলক্ষা উ।ওলে পদণ, 
ন দোখ ঠ৮তন্য গোঁসাই | . কামোদণ ধাই হকরাই ॥ 
বোল।ন৩ শুন পাগজন ॥  কোঁণাঁক গলে শ্চৈতন্য। 
কামোদী ধাহ ধেয়ে গয়ে শটীকে বলল । 
শচী শহাণণ বেগে ধাহ। পদ্ম |মশ্র আগে কহি। 
শুণহে বশর ।শরোমাণ । . ৮৩ন] গলে কেলে পশাণ । 
সে কথা শুনে নিত্যানন্দ মনে মনে হরাষত হলেন । 
তাহা শ.ণণ নিত্যানষ্দ। মনেণ হছরষ আনন্দ । 
[তান বললেন, শবপ্রবর, আম আপনার প্রকে ফিরয়ে আনব । আপনারা নকলে স্হির 
হয়ে থাকুন' ॥ এই বলে নিত্যানম্দ সব বালকদের সঙ্গে নিয়ে চললেন ॥ এই বালকদের 
মধ্যে কারা কারা ছিলেন ? 
হাঁরদাস যে উদদত্ত । গউর দাস যে পাণ্ডিত। 
সুপ্দরানন্দ বি*বধ্ভর । পুর্ষোন্তম পরমেশ্বর | 


ও'ড়আ সাহতো শ্র“চৈতনা ১৯৩ 


আঁভরাম মুখার দাস। বক্রে*্বর শঙ্কর ঘোষ । 
ভ্রীনবাস বংশধবদন ॥ রাঘো পাঁণ্ডত বিদ্যমান । 
বাসুদাস তম্ত সারংগ ॥ আনন্দ গোপাল শ্রীরঙ্গ। 
কৃকমিশ্র যে বৃন্দাবন । সাবভৌম যে নবঘন। 
সমন্ত বালক্কু ঘোঁণ। উচ্চে কর্তি হারধান। 


পথে অন্বৈতের সঙ্গে দেখা হল। 'তাঁনও চললেন নিত্যানন্দের সঙ্গে । শ্রীচৈতন্যের, 
সন্্যাসবেশ দেখে, “সমন্তে মোহে মূচ্ছ্ছা গলে ॥' চেতনা পেয়ে নিত্যানম্দ বললেন 
শুন হে চৈতন্য গোসাই* সন্ব্যাস হেল কি কারণ । 


চৈতন্য বললেন, 

“পৃথবী পষণটন করি। দোখবু যাই নীলাগার । 
বাপরে মথুরাতে জাত । বাড়াল গোপণগক সঙ্গত । 

গমন মথরা নগা। ঘোঁনণ যাষ্তেন অক্তুর ॥ 
গোপা এ মোতে না ছাড়লে । অনেক কাচ্ঠা পণ কলে। 
প্রেমণে সত) তাত্ধু কাল । লেউাঁট আসাঁব বোইলি। 

পচ্ছেণ পেক্ষাল উদ্ধব । কহিণ গ্রপ্তজ্জান ভাব । 

গোপনীঙ্ক কাঁহব বুঝাই । প্রাক, ্বরূপ দেখাই । 

ছবাপর অন্তে কাঁলয,গ। জাম্মব নবদ্বীপ লাগ ।” 

এরপর--'সল্ল্যাস পৃপে ভগবান । পথে ৮লিলে জনাদ্দন |” 


ঈ*বরদাস যথেচ্ছ ক্পনাবনে নবীন সন্নযাসথ চৈতন্যকে প্রয়াগে নিয়ে গিয়ে অদ্বও 
ও তাঁর পত্রী সীতার আওথ্য গ্রহণ কারয়েছেন । প্রামাণক তৈ৩ নাচাতে নবখন সন্গ)াস। 
নমাই অদ্বৈত সীতার আঁতাঁথ হয়েছেন ঠিকই, তবে সে প্রয়াগে নয় শা।ন্৬প*রে । 


ঈশ্বরদাস (৪২ অধ্যায়ে ) 'লিথেছেন-- 


গঙ্গার কমলে গলে চাল। প্রয়গ দেশে বেগে 'মাল। 
দোঁখলে নশ্র পারমল। সবন্থান রে শব আল। 
অদ্বৈত ঠাকুর স্বগতী । সীঙা সমেতেণ কামিনী 

যে যাহা যাতি সেবা কার । বৈরাগব্রত ভি ধার। 
চৈতন) কিশোর 1কশোরী। লক্দনী নৃঃসংহ পূজা বার। 
মনোহ ফলমূল দেলে। চৈতন্য হরষ হোইলে। 
বাণ্টন দেলে শ্রানবাস। যেহু করই যে গ্রাস । 
পচ্ছেন প্রভু বিপ্রবর । নিত্যানম্দ ঘোঁণ সঞ্গর । 
অদ্বৈত হাঁগ্দাস ঘোন। উদদত্ত হ' এপোধনস। 
পণ্জকু ঘে'ন চইতন্য ॥ কনে ফলমূল ভোজন । 


ভোজনের পর বিশ্রাম । সেখানে রাত কাটালেন চৈতন্য । আভিরাম গাম্ধার কোর 

রাগে হার নাম গান করতে লাগল।॥ নাম গানেই রাত কেটে গেক-পূর্বেণ অরুণ 

প্রকাশ ॥ গঞ্গাতীরের এক নগরে 'তিনাদন থেকে আবার পথ চলতে জাগলেন। 
তা, সা, ৮১৩ 


১৯৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রশচৈতন্য 


সঙ্গাঁ বালকদের পথশ্রমের কষ্ট জানতে পেরে চৈতন্য তাদের পাদুকা মধ্ঘ দিলেন । 
সকলে সেই মনল স্মরণ করে দ্রুত ক্গোমতগ তপথে গিয়ে উপচ্ছিত হলেন ॥ গোমতী তীর্থ 
পুরণ জেলার প্রাচ” নদীর তাঁথ। 

সেখানে_অশোক বৃক্ষতলে হরি! বাঁসলে মৃগছাল পরি। 

সে তীর্থে রাত কাঁটয়ে সকালে যান্লা ।--চম্দ্রকানন মহাতট, কশ্যপাঁগার একঘাট । 
এখানে “ম.রলী 'সংঘানাদ' ও চারশ শঙ্খধ্বান করে চৈতন্যকে বরণ করা হল । 

হর হরি শব্দ শুনে শ্যপ মুনি এলেন ঠৈভন্যের নিকট। রত্নঝরায় জল এনে 
হারর (চৈতনোোর ) পা ধুইয়ে দিংলেন। রত পালঞ্কে বসতে দিলে চৈতন্য বললেন, 
আম আতাঁথ, “কশ কথ্বল ব্যাপ্রঞ্বর | এমান আসন মোহব ।” কশ্যপ ঝাঁষ তখন 
বললেন, আম তোমার পুবলীলার মাকণ্ড । সেখানে একরাত কাটিয়ে আবার 
পাদুকামশ্্র স্মরণ করে পবনবেগে চলে গেলেন_ গৌতমী নদশর অরে সনাতন নগরে । 
সেখানকার লোকেরা বলল--“আন্ত নগ্রেণ তুদ্ভে থাঅ । আম্ভঙকু হরিনাম কহ?” ৩খন 
টৈতন্যর সঙ্গ যাঁরা নাম করতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক ফু, আভরাম, অদ্বৈত, 
হানদাস, উদদত্ত, পুবুযোত্তম, শ্রশীনবাস, বকে*্বর, সংন্দরানদ্দ, বংশশধর 1 এরা 


সবাই মিলে" 


হরর গুণ নাদ কলে। শুনি সকলে মোহ গলে । 

কীর্তন রস ময়ে মত্ত । লোচনু হুএ অশ্রুপাত। 
সমন্তে লোটাম্ত ধরণ । প্রেম সমদদ্র তরজ্গণী । 

এই নাম গানের সঙ্গে নানা নৃতআ্বভঙ্গে সবাইকে মোহত করলেন নিত্যানক্ষ্ন 
সেবক পৃরুযোত্তম-- 

নৃতারে নাচই বিভঙ্গ । প্িভষ্গ তালর তা অঙ্গ। 

এমন্তে চৈতনা গোঁসাই । নাগর বোল আজ্ঞা দেই । 

নাগর পুষেত্তিম দাস। স্নেহে ডাকান্ত হাঁষকেশ। 


এরপর নাগর পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গ ॥ অদ্বেত আচার্য তাঁকে চেয়ে নিলেন চৈতন্যের 
কাচ্ছ থেকে । ন্যগর চৈতন্যকে বললেন, 


চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত। [তান মত যে এক তত্ত। 
এই আভন্ন মৃর্ততে অদ্বৈতকে দেখতে পেলে তবেই ভাঁর সেবক হব॥ একথা শ.নে 
৮ওন্য তাঁকে সেই অভেদ মৃত“ দেখালেন _ “তানি মুরতি এক বণ“ *, 


যেসনে জগন্নাথ রাম । মধ্যে সূভদ্রা অন,পাম । 
রাধাঞ্গ হোই শোভা দিশি। নন্দই কোট কোট শশশ। 
পারুশে শোভা হারদাস । যেসনে শোভা বন্ধ শেষ । 
উদদত্ত যে সুদর্শন । কোটি-এ সূ্য্য তেজবর্ণ | 
চক্রর প্রায়ে হন্তে শোহি'। দেখ নাগর মন মেহি। 
গাঙ্টাঞ্গে হোই দণ্ডবত । রে যো'ড়ণ বেণি হস্ত । 


বোলই হোইলি 'নন্তার | উদ্ধার ধর কদ্বধর । 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রশচৈতন্য ১৯৫ 


॥ রা 
খরা শখ 


, তখন অদ্বৈত নাগরকে নিয়ে পত্র সীতাদেবশর হাতে সমর্পপ করলেন। সাতার 
জজ্গলণী নাম্দনশ নাঙ্নী দুই কন্যা পাঁতিরুপে নাগরকে বরণ করলেন-- 


সীতা দোৌঁখন হসহস। জঙ্গালশ নাঁন্দনশীক বেশ । ১০১ 

উত্তম ভ্তিবীবেশ কার । কন্যা নাগরে বর বার। 

নশ্দিনী ঠাকৃরানশী নাম । জঞ্গলশী নামে অনুপাম । 

নিত্যরে দুই সখা সঙ্গ । নাগ্তর নাচে অঙ্গ ভঙ্গ। ১০৪ 
এইভাবে একবছর সেই নগরে রসোল্লাসে কেটে গেল । 

ধন্য সে নগ্র পুরজন । গদশন্ত শ্রীচৈতন্য বণ“ ১০৬ 


গৌতসী নদখর পারে কোন এক নগবে এসব ঘটনা ঘটেছে বলে ঈশবরদাস জানিয়েছেন । 
তবে ঘটনাস্থল যাই হোক, এখানে সীতাদেবীর “দুই-কন্যার' ব্যাপারে কাব বিপর্ধ পন কাণ্ড 
বাঁধয়েছেন । নাঁন্দনণ জঙ্গল-_এট্রা দুজনে সখতাদেবশর স্প্রবেশধারী দুই পুরুষ 
শিষ্য । নাঁব্দনীব প্রকৃত নাম ছিল নম্দরাম ?সংহ, জঙ্গলণীর নাম ছল মজেতবব 

[ চৈতন্যচারতের উপাদান, পু. ৫৮৭ ]1 


লোকনাথ দাসের “সীতাচারন্রে' আগে নারীর বেশ ধারণ করে সখীভাবে ভজন করত 
করতে এ'দের পুরুষদেহ স্তীদেহে রূপাম্তারত হয় । 

এ"দের 'বষয়ে ড. ?বমানীবহারখ মজুমদার জানয়েছেন-- 

“জঙ্গল (বজয়া) সঠাদেবীর শিষ্য; বুকানন হ্যামিলটনের প্যীর্ণয়া বরপোর্ট (প..২ 5৭) 
মতে ব্রাহ্মণ, গোঁড়ের নিকট বাস করিতেন । অধ্বৈতমঞ্গল (৭২ পৃ") অনুসারে 'পূরষ 
শরীর সত প্রকট হইলা |” নবদ্বীপের লালতা সখার ন্যায় পুবৃষের স্ঘীবেশ ধারণ 
কারয়া সখাীভাবে ভঙ্জন করার প্রথা হয়তো ষোড়শ শতব্দীতেই উদ্ভূত হইল্লাছিল । [কম্ত 
বন্দাবনের গোস্বামীরা এই মত »বীকার করেন নাই । সেইজন্য চাঁরত গ্রচ্ছে ও বেকব 
বন্দনায় জঞ্গলীর নাম পাওয়া যায় না॥। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, জঙ্গলীর পূর্বনাম 
রাজকুমার বা যজ্ঞের চক্রবংণী। তান সীতার নিকট দশক্ষা লওয়ার পর মালদহের 
অন্তর্গত জঙ্গল টোটা নামক চ্ছানে যাইয়া সাধনা করেন। (উত্তর-রাটীয় কামচ্হ কাণ্ড, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৮৫-১৮৭) [ চৈতন্য চারতের উপাদান, পৃ. ৬৬০] 

“নান্দ্নী (অ) [জয়া] সীতার শিষ্য-_কায়স্হ, নাটোর । গৌড়ীয় মঠের চাল হামৃত্রে 
অনক্রমাণকায় ইহাকে ক প্রমাণ বলে অদ্বৈত্ের কন্যা বলা হইয়াছে বুঝতে পাঁরলাশ 
না। ১৮০৯-১০ প্রীষ্টাব্দে বৃকানন হামিলটন লাখয়াছেন-- 
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১৯৬ ভারতীয় সাহিত্য শ্রীচৈতন্য 
লোকনাথ দাসের “পীতচারিত্রে আছে-_ 
ক্ষে8িকুলে জম্ম এক নাম নন্দরাম । শ্রশকৃক অনুসঞ্গতে হয় গুণধাম ॥ 
নগেন্দুনাথ বসু বলেন, এই নন্দরামের উপাধি ছিল 'সংহ এবং তিনি উত্তর রাটে কায়স্ছ 


ছিলেন। নাক্দনা গো'পশনাথ সেবা প্রাত্্ঠা বরেন। ( উত্তররাঢ়ীয় কায়ম্থৃকান্ত, 
তৃতীয়খস্ড, ষোড়শ অধ্যায় )। | চৈতন্যচারতের উপ্লাদান, প.-৬&৪ ] 


এইসব তথ্যের 'ভীন্ততে 'সম্ধান্ত করতে হয়, ঈশ্বরদাস ভূল করে নাঁ্দনী জঙ্গালীকে 
সাঁতার বন্যা ভেবে 'নয়ে কল্পনার আতশষ্যে তাঁদের বিয়ে পর্যন্ত 'দয়ে দিষেছেন। 


এরপর ৪৩ অধ্যায়ে চৈতনোর তঁর্থপর্যটন প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে । গৌতম নদা 


পার হয়ে চৈতন্য কটকে এলেন । সেখান থেকে সরস্বতী তীরে রোমানগর, কাবের? 
ভূবন, গরন্ডকণীকূল, বেলাবাঁল ঘাট পৌরিয়ে ১২ দন কাঢালেন।-- 


“সে তীর্থ দ্বাদশ দিবব । রহিলে প্রভু হবীকেএ॥।” 
কোনাঁদন ফলমূল, কোনাদন অন্নজল জ;টত, কোন'দন ?বছুই জুটত না। 
“কেউ” দিবস ফলমূল । কেউ" দবস অন্জল ॥ 
কেউ" দিবস উপবাস। করান্ত প্রভু হৃ ববেশ ॥ 
এরপর “পথে গালে শ্রাঠৈতন্য । মাললে কৃম" মহাস্থান ।। 
সে নগ্রে সুধমা রাজন |". 
এখানে আবার কাঁব বান্ডব থেকে সরে গেছেন- সন্ধা রাজা ছেলে বরেছেন রূপ 
আর সনাতনকে । এই তর্থযাতায় সঙ্গে রয়েছেন নত্য।নন্দ'মর*ন মণ এবং চারশতা ধক 
বৈরাগী, রাজা নিজে রূপঙ্গনাওনকে চেতন্যের পায়ে স'পে দলে চেতন) আাজ্ঞায় নিত্যানম্দ 
দুই রাজপব্জাকে দীক্ষা দলেন। 
সঙ্গে সমস্ত বইরাগী। ভীঞ্জ আনন্দ সৃখভোগী | ৩১৭ 
চারশ শঞ্খধবান পুর । সর্বে বোলাম্ত হার হরি ৪৭." 
স্ধমাঁ কর আছি যোঁড় চৈতন্য পদ্মপাদে পাড় ॥॥ &০** 
সে নগ্রে রূপ সনাতন । অটদ্তি রাজার নন্দন ॥॥-"" 
রাজন বোলন্তি গোসাই+ । পাত্র সমাপ' দোল মাহ । ৫৫ 


এহাকু সঙ্গে ঘে'ন যিব। মোহর ভকাত ঘে।নব। &৬ 

পম্ত্ুকু কর উপদেশ । মণ তুন্ভ চরণো ব*বাস।  &৭ 

শুনি হসান্ত কম্ব'ধর। নিত্যানন্দর ধার কর। ৬৮ 

বে,লাদঠ শ্যানমা বচন। দীক্ষা তু দঅ সনাওন॥ ৬৯ 

রূপক দীক্ষা দিঅ যথা । ভান্তাবষয় থা পোথা। ৬০ 

দিঅ তু রূপ সনাতন ॥ হরষা নত্যানন্দ মন। ৬৯ 
চৈতন্য আজ্ঞা শিরে ঘোন। দীক্ষা দেইণ পুত্র বোৌন। ৬২ 

সে নগরে চৈতন্য রইলেন ন মাস।- 


সে নগ্রে চৈতন্য মঙ্গল ॥ শৃভই অনৃক্ষণে খোল। 
ন মাস রাহলে গোঁসাই ॥ তীর্থ অনেক কলে তাহ" ॥ 


ও'ড়আ সাহত্ শ্রশচৈতন্য ১৯৭ 


তারপর মরুল মুনি চৈওনাকে বৃন্দাবন যাবার কথা বললেন। চৈতন্য সেখান থেকে 
উত্তর মুখে চলে মথুরা বৃন্দাবনে এসে উপাচ্হত হলেন। 
মরূল মুনি কর যোড়। চৈতন্য পাদতলে পাঁড়। 


শুনিয়া শচীর কন্দন। যমুনা কূলে বৃন্দাবন । 
এহ পথেন চাল যিবা। সে নগ্র কেমন্ত দোখবা |". 
মথুরা দেখি গোপ গলে । নগর অভ্যন্তরে রাহলে। 
যমুনাক্‌লে বৃন্দাবন । দেখণ শচণীর নন্দন ॥ 


ঈশবরদাস লিখেছেন বন্দাবনে গিয়ে চৈতন্য কৃফকথা ও গোপাঁভীন্ত বিষয়ক পঠাথপাঠ 
করোছিলেন-_ * 


দবাপরযুূগে কফকথা। গোপাঁঞ্ক ভান্তর বাখতা ॥ 

প্রাণ পুন্তক লেখন। পড়ন্ত শচীর নন্দন ॥ 
এ তথ্য চৈতন্য চারত্রেব স্বাধ্যায় ও গ্রচ্হানুরাগের 'দিকাঁট প্রকাশ করেছে । অন্যান্য 
চৈতন্য চারতেও-_কবিকর্ণপুরের নার্টকৈ, গোঁবদ্দ কর্মকারেব করচায়, জয়ানন্দের চৈতন্য- 
মঞ্গলে এবং কৃফদাস কাবরাজেন চৈতন্য চারতামৃতেও--চৈতন্যের গ্রন্হ পাঠে আগ্রহের 
কথা আছে। এই (85) অধ্যায়েই বারাণসীর রাজা রামনায়ের বৃত্তান্ত আছে ॥ নামরায় 
অত্যন্ত বিদ্যানূরাগণী, নিজেও বদ্বান। তান ভাবষ্যপুরাণে কৃফচৈতন্য অবতারের 
কথা শানলেন ।- 

ভবিষ্য পুরাণ শুণই । কৃফচৈতন্য রূপ হোই'। 

নবদ্বশপরে হেবে জন্ম । পাঁতিত পাবন তা নাম ॥। 

কারুণ্য সিদ্ধ; অনতার । বউধরূপে কছ্বুধর | 

আপনা নাম দীক্ষা দেই । তারিবে চৈতন্য গোসাই* ॥ 

পশজন্মর হেব পার । চৈতন্য আপে নিরাকার ॥। 
এতে বোঝা যাচ্ছে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই ভাঁবষ্যপ্5রাণের পাথতে চৈতন্য মবতাব 
প্রসঙ্গ 'লাখত ॥ যাই হোক, রামরায়ের বৃত্তান্ত আঁভনব। তান রঘুরায়কে আদেশ 
করলেন “তাড়াতাড়ি, নবদ্বীপে যাও, সেখান থেকে তাঁকে সসম্মানে এখানে 'নিয়ে এস। 
আদেশ পেয়ে রঘুরায় নবদ্বীপে এসে দেখলেন “চৈতন্য সইন্যাস বেশ ।' চৈতন্যের 
উপদেশ শুনে রঘ্ুনাথ অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নিলেন। এতে-চৈতন্য হরষ হোইলে। 
রঘ্‌রায়গ্ক কোল কলে ।, রঘুদাসকে নিয়ে চৈওন্য বৃন্দাবনে গেলেন, 'রাহলে অস্টম 
বরষ।' রঘুরায়ের আমন্ত্রণে চৈতন্য পাদকামন্্র সুমারলে । বারাণসীরে বিজে কলে ।' 


সঞ্চগো ছিলেন-_ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দত্ত । হারদাস যে কৃষ্গীত। 

শীনবাস সংম্দরানন্দ । কেশব গোবন্দ আনন্দ । 
আর ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, আঁভরাম ॥ 

এহ নগ্ররে পাঁণ্ডত [শিলা চক্রবতখ চৈতন্য-মাহমা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। আঁভরাম 

গায়ে তাঁকে বললেন, "শলা তুমি পাথর হয়ে আছঃ 'শিলাপাথর অচ্ছয হোই ।* আমার 
প্রভ আদ ভগবান । যত লোক সবাই তাঁকে দেখে দঁষ্টক্ষুধা মেটাচ্ছে-বফুর সমান 
মনম্তরুপণ শ্রীচৈতন্য। 


১৯৮ ভারতীয় সাহত্ শ্রচৈতন্য 


“মো প্রভু আদ ভগবান। তাহার অটই সেবক ॥ দেখণাহারী যেতে লোক । 
সমন্তে বিফুর সমান । অনন্তরূপণ শ্রীচৈতন্য ৷ 

একথা শুনে শ্রাঙ্ছণ আভরামের পায়ে পড়ে বিহবল হয়ে 

বোলই-কৃতকৃতা হোই । দেখাঅ গৌরাঙ্গ গোঁসাই | 
এইভাবে বারাণসীর “সবে হইলে উপদেশ ॥ চৈতন্য চরণে বিশ্বাস ।' বারাণসীর রাজা 
রামরায় ব্রাহ্মণ । তান ম.ন মনে ভাবলেন, “এত বড় আশ্চর্য্য । সন্ব্যাসীর কোন 
বিকার নেই । চণ্ডালকে পর্যন্ত নমস্কার করে কোল দিচ্ছেন ।-- 

“চণ্ডাল নমস্কার কার। কোল 'দিঅই নরহাঁর । 

আজি ম+ গোম্ঠী কারবই*॥। বোলি উঠই 'বপ্রসাই । ১২৬ 
আজ আম আলাপ করবই সন্ন্যাসীর সঙ্গে । রামরায়ের নির্চণ ব্রক্গবাদ শুনে চৈতন 
সন্তুষ্ট হলেন, নিজেও “জ্ঞান বখানই 'ির্ছঘণ ।' 

“এমন্তে সপত দিবস । গোম্ঠী কারলে পীতবাস* । 

প্রেমর ভন্ত নমানই। নিগ্ণ ভাব বখাণই । 

চৈতন্য আপে নিরঞ্জন । প্রেমে মোহিলে তার মন। 

রাজার প্রেম জাত হোই ॥ সাম্টাঙ্গে ঢালন পড়ই । 

চৈতন্য উঠি কোল কলে । সর্বপাণ্ডতে দেখু থিলে। 

চৈতন্য অঙ্গ লাগ তার । লোতক বহে ঝরঝব। 

প্রেমে সে ভাঁমরে পড়ই ॥ সবুর চরণ ধরই । 
এহ রামরায পূর্বে অদ্বৈতের নিকট দর্শীক্ষত হয়োছলেন। তখন অদ্বৈতের ছিল বৃদ্ধ 
শরীর । কিন্তু চৈতন্যের কৃপা পেয়ে অদ্বৈত «এ বয়সে নব যুবা।” তাই রাজারা 
রায় তাকে চিনতে পারলেন না ॥ তথন- 

থোকে কহন্তি বিদ্বঙ্জন । শুণ বারাণসী রাজন । 

অদ্বৈত তোহর গোসাই”। চি ন পারু কিস পাই*। 


চৈতন্য দর্শনের যুবা। যষেবে পয়রে কর সেবা । 
শুণিণ রাম রায়ে রাণ। অশ্বৈত চরণে শরণ। 
প্রেম রসরে মন্ত ভোল। তোঁজ সকল জাতিকুল।.” 
প্রেমলহরী উচ্ছৃলই। কান্দান্ত চৈওন্য গোসাই" । 
রামরায়ঙ্কু কার ক্যেল। বোলাম্ত শুণ মহণপাল। 
তোহর নাম অটে রাম । নইলু* দেব অনুপাম। 


দ্রবলু মোর প্রেম শুনি । আনন্দ হেলু নংপমান। 

যেণ্‌ তে নাম রামানন্দ । প্রসন্নে কীহলে গোঁবন্দ । 

সেঠার রামানম্ন হোই! বৈরাগ্যবেশ সে ধরই। 
জদ্বৈতশিষ্য বারাণসীরাজ রামরায় সম্পকে অন্য কোন টৈতন্যজীবনশীতে কোন তথ) 
পাওয়া বায় না। কিন্তু এখানে চৈতন্যের প্রেমভান্ত বিতরণের ধরনাট লক্ষণণ্র় । রাজা 
রামরায় প্রেম ভান্ত না মেনে নিগর্ণ ভাবের ব্যাখ্যান করতে থাকলে চৈতন্য মোটেই 
অসন্তুষ্ট ছলেন না । এানূর্গণ গোঙ্ঠী বখাণই । চৈতনা শুণি তোষ হোই ॥ ধিনি 


গুঁড়আ সাহত্ে শ্রচৈতন্য ১৯৯ 


আচন্ত্য-ভেদাভেদবাদশ, অভেদের মধ্যে ভেদ মানেন, তাঁর কাছে 'নিগ“ণও সত্য, 
সগণও সত্য, সগৃণই-হোক, নিগ্ৃ“ণই হোক, সকলকে তাঁর সমান প্রশ্রয় ॥ তিনি যে 
জানেন, “এই নাও প্রেমভন্ত' বলে কাউকে প্রেমভান্ত দানের আগে ঘোষণার প্রয়োজন 
নেই। কাউকে তকের দ্বারা কারো মানসভাম থেকে উৎখাত করারও প্রয়োজন নেই, 
কোন কথা না বলে কেবল বুকে জাঁড়য়ে ধরলেই হল, কথার চেয়ে অনেক বেশী শান্ত 
সেই 'দিব্যস্পশের, কথা 'দিয়ে যা বোঝান যায় না। ম্পশের যাদ্‌কাঠতে খুলে যায় 
কথার অতীত সেই প্রেম ভান্তর দিবাভাবের জগং। 


চৈতন্যের অঙ্গস্পর্শে রামরায়েরও তাই হল ।- 
চৈতন্য অঙ্গ লাগি তার। লোতক বহে ঝরঝর । 
প্রেমে সে ভমরে পড়ই। সবর চরণ ধরহ'। 
কাম্পণ করই রোদন । হরি বোলই আবচ্ছন্ন । 
৮৩নোর প্রেমদানের এই ছিল স্বকীয় রীতি । চৈতন্য সখা নরহার সরকার ঠাকুর 
বলেছেন, চৈতন্য কেবল “অশ্রুধারয়ৈব” মানুষের আসুরীভাব দূর করতেন। চৈতন্য 
পার্ষদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, 
পরাদেব দহন: কুতককশলভান কোটধন্দ; সংশীতলো**“দূর হইতে কুততর্কর্‌প 
পতঙ্গ দহনক্যরী, কোঁঢচন্দ্রু অপেক্ষাও শীতল... । 

৪৪ অধ্যায়ে ঈশ্বরদাস জগাই মাধাই উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগা 
এই যে, এখানেও কাঁব রামায়ণ কাহিনগ দ্বারা প্রভাবিত । হাতপূর্বে আমরা চৈতন্য 
সন্যাসের পর জগন্নাথ 'মশ্রকে “হা চৈতন্য হা চৈতন্য" বলতে বলতে প্রাণত্যাগ করতে 
দেখোঁছ। রামচন্দ্র বিষয়ে রাজা দশরথের ব্যাকুল আত ও মৃত্যু বৃত্তান্তের সঞ্চে 
[মল রেখে কাঁব এই বজ্পনা করেছিলেন । এখানে আবার রামায়ণ রচাঁয়তা বাল্মীকর 
দসৃযজীবনের কাহিনী বারা প্রভাবত হয়ে কাব জগাই মাধাইকে নরঘাওন দসযতে 
পাঁরণত করেছেন । বাল্ডবের ধার না ধরে নব্বপবাসী জগাই মাধইকে কাব কর্ণটের 
বাসিন্দা করেছেন ॥ বাবাণসশী থেকে চৈতন্য “অনেক দিন পথ বাহ । কর্ণটি দেশে হেলে 
ষাই।' সেখানে জগ্াই মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা হল ।- 

দেখি হসাঁন্ত ভগবান । বহদ্তি কোমল বচন। 

বোলম্তি শৃণহে জগ্াই।  মনদষ) মার কহ পাই। 
“এ পাপ লাগই কাহাকু ।""শ্াণন কহই জগাই । এ পাপ কুট্যম্বে লাগই । শ্যান 
হসন্ত চইতন্য ॥। পগার আস যা বহন। পিঠামাআ পত্নী কেহই তার পাপের ভাগ 
নিতে রাজী হল না। তখন জগাইয়ের পূর্বস্মীত মনে পড়ল। লক্ষী তাদের 
আভশাপ দলে 

হাঁস বোইলে দামোদর । চার জম্মরে হেব পার । 


পদ্ম হিরণা হিরগাক্ষ। নৃাসংহরূপ দেখি মোক্ষ । 
এার্নাক গ্বতীয় জনম । রাবণ কুম্ভকণ নাম । 
শ্রীরামরপে অবতার । জাম্মাব অযোধ্যা নগর । 


দশরথের কোলে জাত। অসুর কারবি নিপাত ॥... 


২০০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রশচৈতন্য 


তহধ দ্বাপর অবতার ॥ জাম্মবি দেবকণ উদর |." 
তু জন্ম কালু শিশৃপাল ॥ বাঁট়াব দু্ট রাজা মেল। 
মোহর সঞ্চে বাদশ হোই । চক্রেণ শির ছোদবই” । 


তদপ্রান্তেণ কাল আদ্য। পাপ প্রবেশ মণ্ড মধ্য 1... 
তু জন্ম কন্ণটি দেশর । জাণজ্তা রাজপুত ঘর । 


জগ্বাই যে মাধাই সিংহ । 1সংহর প্রার্ুমর অঞ্গ |... 
তুগ্ভঙ্কু হরিদণক্ষা দেই । সর্বকলূষ ছোঁদবই । 


জগ্মাইয়ের মনে পড়ল নারায়ণ বলোৌছলেন--- 
সতারে ধন লয়ে করি। তেবে প্রপন্ন নবহরি। 
ন্নেতয়ারেন যজ্জযাগ ॥ তেবে লভগ্ত বিফুঅগ্গ । 


দ্বাপরে বিপ্রপৃজা করি ॥। তেবে প্রসন্ন দেব হার। 
কাঁলবে একতত্ত মান। করিণ ন পারিবে জন । 
নাম মাহ*মা মোর থিব । ন ভাঁজ প্রাণী পশনজীব । 
তেণ, ম্ শ্রীচৈ এন্য হোই । নাম প্রকাশ করিবহ। 
শরগাই বলল, মাধাই আমার সব মনে পড়েছে ।, 
রাত পোহালে গে মতী নদীতে স্নান করে চৈতনা লক্ষমীন-সংহ পুজ্জা সার, 
পৃজন্তি কিশোর িশোরণ ।” এই সময় দ,ভাই এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ে । 
চৈওনা হেসে বললেন-- 
কালি বচাব প্রাণত । আজ ত বল দণ্ডবত। 
এথি বিষয় মোতে কহ॥ হৃদবে ন বাখ সন্দেহ || 
জগ্যাই-মাধাই তখন দামোদণ্নে সর কথা খুলে বলল। চৈন্ন্য তখন সানব্দে তাদের 
দীক্ষা দিলেন। 'ভিক্ষাবাধ শাখয়ে ত'দেক মাৃন্টাভক্ষা সংগ্রহে পাঠালেন 


দত দেলে নেব নাহি । তবে 'ণ ধনকু আসই'॥ 
ভিক্ষা যেন পাইলাদ্বার। কল্যাণ কবিব অপার । 
তেবে সফল হেব কর্ম । লাঁভব শ্রীচৈ ন্য ধর্ম । 


তখন জগাই মাধাই কর্ণাট নগবে? দ্বাণে ভিক্ষা করতে লাগল । 
চৈতন্য গ,ণ কীর্ত গাই ।  শাচান্5 উন্মত্ত হোই । 
নযন? বহে অশ্র জল । ভাববে হোইণ ন্যাকুল। 
নরঘাতী দস্যুদের বৃশান্তরে চমক 5 হল নগরেব পোকেরা-_ 
এ মদ্তে নগ্রলোকে দেখি । নির্মল কলে বোন আখ । 
[তনমাস নগরে থেকে সকলকে উপদেশ দিলেন চৈতন সগ্গশী নিতানম্দ-- 
নগ্র জনগুকু উপদেশ ॥। কাহলে 'িত্যানন্দ দাস ॥। 
সে নগ্রে তিনমাস খিলে । তহ* বিজয় কার গলে ॥। [8৪ অধ্যায়] 
এইভাবে প্রেমভীন্ত বিতবণ করতে করতে চলেছেন চৈতন্য । তাঁর আগে আগে 
চলেছেন অদ্বৈত, পিছে 'নত্যানন্দ, পাশে উদনত্ত, হারদাস, আভ্বাম॥ শ্রীনবাস গান 
গেয়ে চৈতন্য কীতঁন করছেন । শঙ্করঘোষ “বাহা' বাহা* নাদ করছেন, শঙ্কর ও 
সুন্দরানন্দ দুজনে তাল দিচ্ছেন। বক্রে*্বর, বৃন্দাবনও সঙ্গে আছেন, সবার পিছে 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রণচৈতন্য ২০১ 


জনতা । আকাশ দেবতারা “দেখান্ত গৌর কলেবর। সকল জন্তুক্ক ঈশ্বর ॥ সকল 
জশীবের ঈশ্বর গৌর । 

চৈতন্যের ইচ্ছা হল হেঙ্গুলা দশ'ন করবেন । দেবলোকে ব্রহ্মা বললেন নরশরারে 
সেখানে যাওয়া যাবে না। চৈতন্য তখন দেবকে স্মরণ করলেন। তখন “বোলম্তি 
হাঁর হার বোল। দেবণ পাঁড়লে পাদতল।* তারপর নর্মদায় স্নান করে চৈভন্য 


গ্বারকায় গেলেন ।_ 
নর্মদা নদীীরে স্নাহান ॥ সারণ দেব ভগবান ॥ ১৮১ 
পথে গমন কার গলে । সুরাল বেণুনাদ কলে। 
শঙ্খ স্ফুরই ঘন ঘন । মাললে দ্বারকা ভূবন! 
রান্রেণ তরূতলে বাস । আসন কলে শচী শিষ্য। 
প্রতাত কালু নদ উঠি। ধোইলে পদ্ম মুখ গোটি। 
বাম ভূজর কমণ্ডল। হার থোইলে মহাস্হল। 
রঙ্গআ বস্ধ বনমালাঁ। বাম দাক্ষণে বেগে চোল। 
কাঁটরে ডোরর বন্ধন । চলিলে শচীর নন্দন । 
গবারকা লোকে মুখ চাঁহি। এমন্ত দৌঁখলাত নাহ” । 
১৮১ [৪ অধ্যায় ] 
এখানে যদুবংশের উগ্রসেনকে চৈতনা পরমহংস দণক্ষা দিলেন-_ 
হার শবদে চলে পথ । পুরন্দ্র সত গোপীনাথ । 
পথেন করম্তি গমণ । যদবংশর উগ্রসেন । 
বনর ফলমূল আনি । চৈতন্য চরণে দাঁয়নী। 
হরি সুদয়া তাকু কলে । পরমহংস দীক্ষা দেলে। 
এখান থেকে চৈতন্য গেলেন বদ'রিকাশ্রমে ।-- 
“সন্্যাস পথে বনমালী । বাঁদ্রকা আশ্রমেণ মাল । 
সেখানে “অনেক দেশ; জনে আ'স। দেখান্ত প্রভু ব্র্গরাশি। 
সমস্তে হোই একমন। চৈওন্যে দেইথাদ্ 5 ধ্যান । 


[ ৪৫ অধ্যায় । 


এই অধ্যায়ে এক মূল্যবান ৩থ্য পাওয়া যাচ্ছে যার সমর্থন মেলে গ্রবোধানদ্দের চৈতনা- 
চম্দ্রামৃতে ও গোবিম্দ কর্মকাবেব করচায়॥ পথে চলতে চলতে চৈতন্য স্থালতবাস বা 


শদগন্বর' হয়ে পড়তেন ।- 
্রচ্ধা হোইলে রুদ্বুধারী। কিম্পা পথেণ দিগদ্বর+'-১৯/৪৫ অধ্যায় 


তাঁর্থে গমন 'দিগম্বরশ । কষা বসন দণ্ডধারী। ৪৩/৪৬ অধ্যায় । 
প্রবোধানম্দ 'লিখেছেন-_ 
“স্বাদং গ্বাদং মধুারমভরং স্বীয়নাম'বলশনাং 


মাদং মাদং কিমাপ বিবশীভূত কিদ্রন্তগাতে? | 
“যান হরেক ইত্যাঁদ ম্বীয়নাম সমূহের অতিশয় মাধূর্য্যাবাদনে প্রমন্ত হইয়া 
আনবচনীর রূপে বিবশ ও স্খাঁলত গান হইয্লাছেন' ...ইত্যাঁদ [ চৈতনাচম্দ্রামৃত ]1 
গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন_ 


২০২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


“হরহর বালি প্রভ্‌ উচ্চারণ করি। 

আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপপার । 

প্রেমে গদগদ হয়ে গড়াগাঁড় যায় । 

বসন করঙ্গ গিয়া পাঁড়ল কোথায় ॥ [ পৃ" ৩৮, ১ম সংক্করণ ] 
বাণরকাগ্রম থেকে ফজ্গুনদ পোরয়ে চৈতন্য সঙ্গ নিত্যানম্দ অদ্বৈত, বংশীবদন ও মরধ্জ 


মূনিকে বললেন- 
তীর্থে গমন দিগঞ্বরী। কষা বসন দণ্ডধারী । 
দাক্ষণে নীলাগরণ শ্রেজ্ঠ। ক্ষেত্রঙ্ক পরেণ বৈকুণ্ঠ। 
এ দেহ ঘোন যেহু থাই । সন্ন্যাস ধর্ম সেহহ পাই। 
দশন পরং বন্ধ রুপ । ছাঁড়ব কোটি জন্ম পাপ। 
অ৩এব, পুছদ্তি অচ্যুত। ওড় রাষ্ট্রকু কেউ” বাট । 


যে জাণ হ?অ আগ্ুসার ॥ ৪৩-৪৯ [ ৪৬ অধ্যায় | 
পাদুকামন্ত্র স্মরণ করে তাঁরা এসে পড়লেন বৈতরণী নদীর তারে । 


বৈতরণণী পার হয়ে যাজনগব-- 
চাঁললে দেব দয়ানাধ । পাঁশলে বৈতরণশ নদী ॥ ৯ 
আনন্দ শচীর দুলাল । পার হইলে এনীকূল ॥ 
যাজনগ্ররেণ পাঁশলে। নদীর কৃূলরে রাহলে। 
বৃক্ষমুূলবে দীনবন্ধু । যা নাম গোপীজনইন্দু ॥ 
তিরণ পাড় শয্যা কার। উপরে ব্যাপ্রছাল পাড় । 
আসন কলে শ্রীচৈতন্য। সঙ্গে বালক সর্বজন ॥ 
এমন্তে বাঁণ্চলে তামার । প্রভাতে শঙ্খণাদ স্ফুর 1. 
দক্ষিণ মুখে পথ গলে । [৭৮/৪৬ অধ্যায়] 


এরপর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে একে একে বলরাম, যশোবন্ত, অচ্যত ও অনম্তের দেখ, 
হল, তাঁরা চারজনই চৈতন্যের শরণ নিলেন । এই চারজন এবং জগন্নাথ দাস- মো 
পাঁচজন-এ'রাই ওাঁড়আ সাহত্যের বিখ্যাত পণসখা । 

আমরা আগেই জেনোছ, ওাঁড়ষী বিদ্বদসমাজের একাংশের ধারণা চৈতন্য সাক্ষাৎ- 
কারের পূর্বেই পণ্চসখা তাঁদেব সাহঠ্য রচনায় ব্রতী হরোছলেন £ আচার্য সনি 
কুমারও লিখেছেন- 1108 ০ (15656 ভা20615 1190. 811655050০5 50598০5৫ 
1 (00611 11061819 199১015 06001060055 1066 000810099. [272 22177 
91418277216 81 02199 7১ 521 ] 

ডষ্তর মায়াধর মানাসংহ লখেছেন-পণসখাদের মধ্যে প্রধান দুইজন বলরাম দাস ও 
জগন্নাথ দাস, নিজ নিজ শ্রে্চগ্রচ্ছ চৈতনোর গাঁড় আগমনের পুবেই লিখে ফেলে- 
গছলেন-“পণ্সথ মান৬ক মধ।রু মুখ্য দংই জন, বলরাম দাস ও জগলাথ দাস, নিজেদের 
শ্রেষ্ঠগ্রন্ছ সব চৈতন্য ওাঁড়শাকু আসবা পূর্বর্‌ হি লোৌখ স্মারাঁথলে."*” ॥। € ওঁড়আ 
সাহত্যর হীতিহাস, পৃ- ১৪৪] 

এই ধারণা যে ঠিক নয়, তাত প্রমাণ ঈশবরদাসের কাব্যে পণ্সখা প্রসঙ্গে পারবেশিত 


ওঁড়আ সাহত্ে শ্রীচৈতন্য ২০৩ 


ওথ্য। ঈষ্বরদাস তাঁর চৈতল্য ভাগ্বরতের '্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, মর্তেণ অবভীর্ণ 
হওয়া স্হির করে বি গরুড়কে ডেকে বললেন নিত্য সখাদের ডেকে আনতে ॥ তাঁরা 
এলে বিফ তাঁদের পাঁতিত উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে জন্মাতে বললেন ।-_ 

“পৃছন্তি সকল বারত ॥ অনাঁদ অব্যয় অচত। ১১২ 

পণ্চসখাগ্কু রাই পাশ । তুষ্ভে মো অতাদ্ত 'বশ্বাস। 

তুন্ভে জাম্মব মণ্চপূ্র । পতিত কারব উদ্ধার 1” ১১৪ 
'ন৩।সখা দাম, সুদামা, সবাহন, সুবল ও শ্রীবংস যথাক্রমে অনন্ত, অগ্তাত. যশোবদ্ত, 


বলরাম ও জগন্নাথ দাস রূপে জন্মগ্রহণ করলেন ।- 

দাস গোপাল যে অনন্ত। শদ্রজাতিরে সে উাদত। ২৩." 
সুদামা অচযুত হোইণ । জাম্মলে মহান্তি কুলেণ । ২6" 
সুবাহ্‌ অবতার হেলে । ক্ষান্রয় কুলেণ জাঁমলে। ২৭ 

নাম বাহলে যশোবন্ত। প্রীকৃফ আজ্ঞার উাঁদত । ২৮ 

সবল ভাটীআনী সত । পিতা তাহাঞ্ক সোমনাথ । ২৯ 

'তাগকর নাম বলরাম । জগতে প্রাসাদ্ধ উত্তম । ৩০" 
শ্রীবংস জগন্নাথ দাস। ব্রাহ্মণ কুলেণ প্রকাশ [৩২/সপ্তদশ অধ্যায়! 


চ্দ্রপ্ুরের রাজার পাত্র সোমনাথের পত্র রূপে জন্মালেন বলরাম । মালাতিলক 
ধাবণের আগ্নেই তাঁর মধ্যে বৈষবভাব দেখা দিলা তান ব্রঙ্ধাণ্ড ঠাকুর চৈতন্যের 
স্ল্যাসরুপ দর্শনের জন্য বাগ্র হয়ে উঠলেন । (এতে বোঝা যায় পুরীতে ঠৈতনাখ্যাতি 
ছাঁড়য়ে পড়ার পরবতণ% কোন সময়ের এ ঘটনা )। ঘটনাচক্কে চৈতন্য চন্দ্রপুরে এলেন এবং 
বলরাম তাঁর পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন । ত্ৈলোকা গোঁসাই* শ্রীচৈতন্য তাঁর কানে 
“রামতারক পরধ্রহ্ম” নাম দিলেন । 


চচ্দুপুরর সোমনাথ । রাজার অটে সেহু পান। ৮২ 
তাহার পত্র পুত্র জাত। বলরাম নাম 'বখ্যাত |" 
মালা তিলক তার কাহ*। বৈষব ভাব সে কহই'। 


চৈতনাযরুপে অবতার । সে প্রভু ত্রহ্মাপ্ডঠাকূর । 
সন্যাসরূপ প্বামী হোই । দর্শন করিবই" মুই” | 
এমন্ত বিচার মনর। রাহ অই চশ্দ্ুপুর । 


এমম্5ত চৈতনা গোসাই। সমন্ব্যাস বেশ প্রভু হোই । 
সে নগ্রে পাশণ গ্রমন । দেখিলা প্রতু শ্রীচৈতন্য । 


গত বাসনা হেতু ফৃঁটি। চৈতন্য পাদপদ্মে লো । 

দেখ আনন্দ শ্রীচৈতন্য। সুবলে কলে সম্ভাষণ । 

প্রেমরে জরজর হোই । কোহম্ত ট্োলোক্য গোসাই । 
রামতারক পরমরক্ষ । কহিলে কণে শ্রীচৈতন্য । 

শুনি সুবল রামদাস। মনরে হোইলে হরষ । ৯৬ 
আনন্দ হ্যেইলে মনর। হাদে সৃমরে চক্রধর | ৯৫ 


কে কহু তাহার আনন্দ । আনন্দে হোই গদগদ ॥ [৯৮/৪৬ অধ্যায়! 


২০৪ ভারতীয় স্াহত্যে শ্রীচৈতনা 


এখানে সাক্ষাৎ নীচৈতন্যের নকট মন্ত্প্রাপ্তির কথা বলা হলেও ৪৮ অধ্যায়ে বলরাম 
দাসকে বলা হয়েছে বৃন্দাবন ঠাকুরের শিষা ।- প্লেমঙ্তে বলরাম দাস। বৃন্দাবন 
ঠাকুর শিষ্য । [১১৮/৪৬ অধ্যায়] 
যশোবন্ত দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মালেন।-- 
“দুঃখেন পোষম্তি উদর ৷ 'চ্তুন থাশ্ডি চক্রধর | ১৩৪/৪৬ অধ্যায় ] 
ম্লিলোক্য গোঁসাই মায়ারচনা করলেন। যশোবন্ত ধানগাছ মুঠোয় ধরে কাটতে 
গেলেন । ধান কাটার হঙ্গে সঙ্গে গাছে “হরি' “হরি শম্দ হতে লাগল ॥ 
কাটন্ত ধান্যগাছ ধার । শন্দ গুভে হার হরি। ১৩৭ 
তখন আনন্দে বিহবল যশোবন্তকে প্রভু আজ্ঞা দিলেন ।-_ 


“শুন্য শব্দ যে শৃভই | পদগ্ায়ন কর তুহি। ১৪২ 
সে আজ্ঞা শুনি বশোবন্ত । মন আনন্দে কৃত কৃত। 

বোইলে কে কেণে গোসাইণ। শবদ দঅ কিস পাই” ॥ 

মো ছাব পাপন দুরাচার। কাহি* ভোঁটব পদসার । 
?ক গখ5 গাইব মহ” ॥ কহ মো আগে উভা হোই। 

এ বাণশী শান দীনবন্ধু | করুণা কলে কৃপাসম্ধু । 

গনজ স্বস্পে দেখা দেলে। প্রসন্ন হোইণ কাহলে। 

চৈতন্য অবতার মোর । সোৌবব তাঙকন পয়ব। 

চৈতন্য দণক্ষা হৃদে বাহ। তারব পাপীজন দেহী। 

এঁহ ঠাববে পদ কব। মোহর গুণ কীত“সার। 
এতেক কাঁহন গোসাই*। শুন হো যশোবন্ত তুহ'। 

মো বৃপ দোঁখলু তু যহু। স্বরূপ নাম তোর হেউ। ১৫৩ 
এতেক আজ্ঞা দেই হরি ॥ অন্তব হোইলে মুরারী॥। ১৬৫ 
সুবাহু নাম যশোবন্ত ॥ পদ বাম্ধিন গাম্ত গীত। ১৫৬ 


কণ্ডবলদা গ্রামে আনন্দ মহামতি €(করণ কুলে জাত ) রাজার নিকট ুষ্টিআ' 
উপাঁধ পেয়োছলেন। আনন্দ মহাদ্তির ছেলে অচ্যতানন্দ । কুশ্ডবলদা গ্রামে প্রবেশ 
করে সুবাহ যশোবদ্* “গায়ন কনে গীতরস+ । অচ্যত সেই "গীত শ্বাণন পুলাঁকিত।" 
হৃদয়ে 'বিফুচন্তা কবে অচ্যুত নীলকন্দরে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে শুন্যে শ্রীককের 
দর্শন পেলেন । জগন্নাথ কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, “আমার বৌদ্ধ রূপ চৈতন্য” ৭ তুম তাঁর 
কাছে পরমহংস দীক্ষা গ্রহণ কর। 


এরুপ দোখ দব্যজ্ঞান। শুনো শ্রীকৃক দরশন। ১৭৬ 
দর্শনে প্রসন্ন হোইলে। এক স্বরূপ দেখাইলে। ১৭৭. 
বোলাম্ত প্রভু ভগবান। বউদ্ধ রূপ সো চৈতন্য। ১৭৮ 
তাগুক চবণে সেবা কর। ভন্তর পথকু আবোর। ১৭৯ 
এঁহ স্বরুপে শ্রগচৈতন্য । পরম হংস দীক্ষা ঘেন। ১৮০ 
চৈতন্য গুরু অঙ্গ হোই । নাম প্রকাশ কারবই*। ১৮১ 
শুণ অচ্যুত মো বচন । চৈতনাঠার; দীক্ষা থেন ! 


ওড়আ সাহত্য শ্রচৈতন্য ২০৫ 


সে নাম প্রকাশ তু কর। সুদাম সখা অঙ্গ তোর । 
গোকুল কূল উদ্ধারব। চৈতন্য দীক্ষা আদারবু। 
মৃখরে কর তু প্রকাশ । সৃদাম আচ্যত যে দাস । ১৮৫/৪৬ অধ্যায় 
বনশোবষ্ত ও অচযুত দুই সখা “চৈতন্য পথরে দেখিলে? । ১৯০ 
দর্শন কলে শচীসৃত । গৌরাঙ্গ আগে জগম্নাথ। 
পাঁতিত পাবন গৌরাঙ্গ । অত্যন্ত শোভা যে শ্রীরগ্গ ॥ 
চৈতন্য পদ্মপাদে পাঁড়। উঠিণ শিরে কর যোড়। 
অনন্ত মৃর্তি ভগবান । দশ'নে পাপ বিমোচন । 
যশোবন্তকু কোল কলে। স্বরূপ তীথ নাম দেলে। 
দীক্ষা ষে দেলে হরিনাম । সবাহু নান তা উপাম। 
অচুযুত হারদক্ষা দেই । প্রকাশ নাম ৩থ- বাহ্‌ ॥। 
সুদাম অঙ্গে অবতার ॥ সেবান্ও ১৩ন্য ঠাকুর ॥ [১৯৮৬/৪৬] 


সেখান থেকে চৈতনা গোসাই কোণাকে এলেন । সেখানে শদদ্রকূলজ্বাত কাঁপল 
মহাষ্তির পৃত্ররুূপে জন্মালেন অনন্ত । | 


ছ্বাপর অন্তে বলরাম কশ্যপসৃতকে ডেকে বলণেন ॥। গৌড় দেশে নিত্যানন্দ নামে 
আমার জন্ম হবে। ক.ফচৈভন্য অবতীর্ণ হয়ে সম্নাসীর্‌পে পাঁততকে মুক্ত করে ঘুরে 
বেড়াবেন॥। তখন তান কোণারকে এলে তাঁর কাছে দক্ষা গ্রহণ করে অনন্ত দশশশ 
ভাঁবষ্য শেন্াক র»না করবেন। 


মু জন্ম গউড় দেশর । নিত্যানম্দ ষেন মমোর। ২০২ 
কৃষফ৮ৈ৩ন্য অবতার ॥ সন্নাযসরূপ ধরি ফোর ॥ 
ভ্রমণ কারবে অদ্্যত । মূকত কাঁরবে পাতত। ২২২ 


কশ্যপসূত ছায়াপাঁত সেকথা অনশ্তকে জানালেন ॥ কিছুদিনের মধ্যেই শচীনন্দন 
কোণাকে এলেন । অনন্ত তাঁর 'দিব্যকান্ত দেখে কতার্থ হয়ে তাঁর শরণ নিলেন ॥-_ 


দেখলে চৈতন্য মগ্গল । ক এ অনাদ শুন্য ঠুল। ২৫৯ 
কি অবা নিরাকার রূপ। সন্ন্যাস রূপে নাম জপ। 
প্রেমরে অশ্রবজল বহি । অমৃত 'নাঁধ উচ্ছুলই । 
সাঁভ এ দমান পাদৃশ্য । ণকবা প্রত্যক্ষে পীতবাস । ২৬২ 
দেখ অনম্ত কর ষোঁড়। চৈতন্য পদ্মপাদে পাড় । ২৬৪ 
বোলাম্ত কৃতার্থ হোইলি ॥ এ জন্ম সুফল মূ* কাল। 
দন তোহর চরণ । নিদ্তার কর নারায়ণ । 
তখন-- চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা দেই | শুণ নিত্যানদ্দ মো ভাই । ২৭০ 
অনম্ত উপদেশ কর। হারর নাম দীক্ষাসার। ২৭১ 
এ বানী শান নিআনম্দ । হাদরে হোইলে আনন্দ । ২৭৬ 
অনন্ত উপদেশ কলে। কর্ণে মহামন্ত্র কহিলে ।২৭৬/৪৬ অধ্যায় 
এই মহামল্প্র হল সূেশর একাক্ষর মন্ত-- 


“কর্ণেণি মহামন্ত্ কহ । সত্ব একাক্ষর ভই। ২৭২ 


২০৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


৪৮ অধ্যায়ে আছে, পণ সথাকে নিয়ে শ্রচৈতন্য জগন্নাথ মান্দরে গেলেন ॥ নাম 
প্রচারের জন্য গ্রম্থাঁদ রচনায় আজ্ঞা দেবার প্রার্থনা জানালেন ।-- 


প্রবেশ হেলে 'সিংদবার। কণর্তন শবদ গণ্ভশর | ১৪৬'-* 
ভিতরে প্রবেশ গোসাই? । বট দর্শন কলে যাই । ১৪৮ 
দেউল প্রদাক্ষণ কাঁর। গরুড় পৃঙ্ঠে কম্বৃধারী । ১৪৯১ 
তহঃ বিজয়ে শ্রীচৈত্য। শ্রীজগন্নাথ দরশন। ১৬০ 
অনেক ভ্ঞাত স্তো্ পাঁড়। আপে আপকু করযোঁড়। ১৫১ 
জগন্াথঙ্ক মুখ চাহ” । কহান্ত চৈতন্য গোসাই* । ১৫৩ 
পণ্চসখাগুকু আজ্ঞা কর। পুরাণ যেতে গ্রন্হ সার । ১৫৪ 
নজ্যান প্রাণী পশুজণ। পাপরে হইলে দহন । ১৫৫ 
এ ঘোন অবতার মুহি। নাম বখ্যাত কারবই'। ১৬৬ 
পণসখা এ অবতার । মোহার অঞ্গরু বাহার । ১৪৭ 
পুরাণ গীত রস কার। গাইবে মুখে রামহরি । ১৫৮ 
লোথবে মোহার চারত । শাণণ প্রাণী হেবে মৃন্ত। ১৫৯ 
পুরাণ গীত রসসার । লেখ শ্রীমূখে আজ্ঞাকর। ১৬০] 
এতেক কা শ্রীচৈতন্য। শন হাসলে ভগবান । ১৬১ 
শ্রীমূখে জগন্নাথ কহি। শুণ চৈতন্য মোব দেহী। ১৬২ 
মৃ জগন্নাথ তু চৈতন্য । তুদ্ভ মোহর নাহ" ভিন্ন । ১৬৩ 
ম বৃদ্ধসাঁই কৃপা কর। য়ে অঙ্গ; 7 সব অবতার! ১৬5 
করুণা সম্ধূ অবতর । নাম তার চৈতন্য ঠাকুর । ১৬ 
তু অটু বইকুণ্ঠ বাসী । জাশমল নবদ্বীপে আস । ১৬৬ 
তো মুখে কেউ আত দেই । মোহর প্রমাণ অটই | ১৬৭ 
শুণ হে পণ্শাখা মোর । পুরাণ করি গনতসার। ১৬৮ 
চৈতন্য মোর আজ্ঞা দেই। সে আজ্ঞা পাল মোর মহণী। ১৬১ 
যেতেবেলেণ ষেউ' ভাব । মোর ছামুরে জণাইব । ১৭০ 
নিভয়ে হোই গতকর। ভগগাতি উদে গ্রন্হসার । ১৭১ 
গ্রদ্ছ বাহারে যেউ' গীত । শ্রীমূখ আজ্ঞা সে উকত । ১৭২ 
৩"হাকি শাশ্ব নোহে সম। সে পদ আপে পরম বক্ষ । ১৭৩ 
শ্রীমূখখ আজ্ঞা মোর পদ । এঁথরে নাহি" না প্রমাদ। ১৭৪ 
এতেক কাহ জগনাথ। ৮ৈতন্য হস্তে দেই হন্ত। ১৭৫ 
বোলাম্ত চৈতন্য গোঁসাই' ।  পণ্চসথা এ মোর দেহ । ১৭৬ 
লোঁখিব জগন্নাথ গুণ। অবতারগক শাস্বুমান । ১৭৭ 
নিভয়ে হোইন লোখব। মনেণ শঙ্কা ন ধাঁরব। ১৭৮ 


হহদ পঞ্মরে মহ ধাই। গ্রন্থ মোর দেউ থব কাহ। ১৭১ 


ওাঁড়আ সাহতে শ্রচৈতন্য 


দবরদাসের পাঁরবোশত এইসব তথ্য থেকে নি:নংশয়ে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের পুরা 
আগমনের পরবর্তাঁকালেই রাঁচত হয়েছে পণ্চসখা সাহিত্য এবং তা চৈতনা-অনপ্রাণত । 


শ্লীচৈতনোর পৃরী আগমনের পর প্রথম বড় ঘটনা সার্বভৌম উদ্ধার। রাজা 
প্রতাপরুদ্রের গুরু অদ্বৈতবাদশ পাঁণ্ডত বাসহদেব সার্বভৌমর সঙ্গে নবীন সাবযাসী 
শ্রীকফচৈতন্যের দার্শানক "বচারের কথা কাঁবকর্ণপুরের কাব্যে নাটকে আছে। ক'ব 
ঈশ্বরদাস গলখেছেন সার্বভৌম-্রীচেতন্য তত্তুবিচারের কথা ।-7 


২০৭ 


“য়েক 'দনেক সার্বভৌম । বোলান্ত শ্রীপুরুযোত্তম। ২৮ 
কোটিএ কল্পেণ সভাগ্য । তোতে দর্শন মং শ্রীরঙ্গ। ৩১ 
তুষ্ভে ষে পরম পুবব। তত্ প্রকাশ ব্রহ্ম দৃশ্য । ৩৩ 
তুষ্ভর পদ্মপাদে শর । ৃগযুগান্তে থাউ মোর ॥ ৩৫ 
সর্বভূতবে জগন্বাথ ৷ ভ্ঙ্জান্ত রসোদয় তত । ৪২ 
মোতে সুকপা কর তাহ । ন্িলোক্য রক্ষক গোসাই । 88 
সার্বভোম এ তত্তু কাহ। হরষ চৈতন্য গোসাই*। ৪ 
কহদ্তি প্রভু ভগবান । শুন সার্বভৌম বচন। ৪৬ 
তাহ ত অটু জ্ঞানবত । সার্বভোম শুন সাচন্ত। ৯৬ 
শ্রীরাধা অধর যে পা । প্রীকৃফ কার আস্বাদন । ৯৭ 
মন্ত্র যে চতু্ণাক্ষর | দেই মহাপ্রসাদ কর। ৯৮ 
ক্ষেত্র যে শেষদেব হোই । পাণ্চকোশ ষে শোভা পাই । ১৯ 
তাঁথ উপরে স[ভাদ্রকা ৷ পর্যগক হোই শোহে' একা । ১০০ 
তাঁথরে বিজয় গোসাই? রাধাওক রূপে কৃ শোহি। ১০১ 
যনে ভাবে যে জন বিচার । প্রেম সমুদ্রে জরজর । ১০২. 
প্রেমভন্ত যে প্রাপ্ত হোই । শ্রীপাদপদ্মে নিমঞ্জই । ১০৫ 
সেবই শ্রীগুরু চরণ । করই নাম সঞ্গকীন্তন। ১০৬ 
বৈষব জনে প্রণীতিভাব । তেবে প্রাপও ভান্তনাব। ১০৭ 
এহা শুন ভৌমাচাষাঁ । পুলক হ:এ রোমরাজ । ১০৯ 
ধোলই কৃতকৃত হোই । শুন ছে চৈতন্য গোসাই। ১১০ 
নাম মাহমা মোতে কহ । শন কহম্তি শচী পুত ১১১ 
কৃফনাম দুই অক্ষর । ভাঁজলে ভবাঁসম্ধু পার । ১১২ 
নাম উপরে তত্ব নাহ" । নাম ষে নিরাকার হোই। ১১৩, 
চগ্ডাল, ভ্রক্ম আদ যেতে । বণ“সঞ্কর পারযন্তে। ১২৫ 
শ্রদ্ধা হেলারে যেউ* প্রাণী । শাঠ্য বা পারহাস মাণ। ১২৬ 
মুখে বোলই কৃকনাম। দুদক ছেদি আপে রক্গ । ১২৭ 
পাপমনে ঘেতেক যাই। সকল দহন পুঅই। ১২৮. 
শ্রীয়াধা ন সেবিন প্রাণী । ভান্তর তত্তুট নজান। ১৩০ 
রাধী সুকপা যেবে হোই । প্রেম ভকাত সে লভই । ১৩১ 
ম্নঈ্ত কাঁহ শ্রীচৈতন্য। শ্রীরাধা শ্রীরাধা ভজন । ১৩২ 


*্২০৮ 


ভারতর সাহতে শ্রধচৈতন্য 


প্লেমন্তে সাবভৌম শুনি। 
পনি ইচ্ছই ভৌমাচার্য্য । 
শ্রীরাধা কৃফ যে অভেদ । 
সম্পূর্ণ ইন্দু যে কিরণ । 
গোকুলে গোপগোপাী হোই । 
হাহা শ্রীকৃক কক বোল । 
শ্রীকৃফ রাধানাম বাই । 
হাহা রাধা সদাগায়ন । 
এমন্ত হোই ক ব্যবন্থা । 
স্বমেব করুণা যে সিদ্ধু । 
স্বমেব সর্বশাস্ঘ পার । 
স্বমেব সর্ব 1সাম্ধদায়শ । 
স্বমেব পরম পুরুষ । 
স্বমেব প্রেমরূপ হোই । 
স্বমেব সব“মন্ধরপর ॥ 
ত্বমেব সবস্‌খদারন । 
স্বমেব ভন্তজনে দ়। 
য়েতেক কাঁহ সাবভোম। 
দোঁখন চৈতন্য গোসাই*। 


পঙ্মচরণে নমে পনি । ১৩৩ 
শুন হে প্রভূ দেবরাজ । ১৭১ 
আত্মা দেহ যে 'বন্দুনাদ । ১৭২ 
তদ-বত রাধাকৃফ গণ ॥ ১৭৩ 
রাধাকৃফ রূপে বিহার । ১৭৫ 
আভসারকা গোপবালী ॥। ১৭৭ 
মুরলী রম্প্ররে স্ফুরই ॥ ১৭৮ 
ত্বমেব মম যে জশবন ! ১৭১১ 
কহ হে প্রভু ব্রহ্মবেত্তা & ১৮০ 
স্বমেব দ.ঃখীজন বন্ধু । ১৮২ 
স্বমেব শরণ সোদর । ১৮৩ 
স্বমেব ভাঁন্তভাব গ্রাহী। ১৮৪ 
ত্বমেব সব্পাপ ধ্বংস ॥? ১৮৫ 


ত্বমেব সর্ব রক্ষকই ॥ ১৮৬ 
ত্বমেব নরকু উদ্ধর । ১৮৭ 
ত্বমেব সবদ্বুব্য হোই'। ১৮৮ 
কৃপা ষে কর মনা মূঢ় ॥& ১৮৯ 
চৈতন্যে করই প্রণম্য। ১৯০ 
মধুর প্রেমরস কাহি ॥ ১৯১১ 


শুন হো সাবভোম দাস । /৬০ অধ্যায় 


কৃ চৈ৩ন্য এক হোই । 

এ মোর অঙ্যন্ত গোপন । 
নব জলধর শ্রা চ্ফ। 

কনক রুচির সুকান্তি। 
আবরতরে চিত্ত ধর । 
হৃদয়ে চিন্তি সখীরুপ। 
ভ্রীজগন্নাথ কৃষফদেব । 
প্রকাশ রাধারুপ হোই । 
নিরঞ্জন যে নিরাকার । 
আনম্দর্প শুন্য ঠুল। 

য়ে বাণন শুন ভোম কাহ। 
রাধার কাহ" স্থান চ্যিত ॥ 
য়েবাণী শুনিন গোসাই*। 
শুন হে সাব'ভোম মুন্য ॥ 
রাধা মো নয়নে অচ্ছই ॥ 
প্রেম আনন্দে মণ বিভোল। 
প্রেমে অশ্রু ধারা বহই। 


যুগল তন? ভেদ নোহি ॥ ১১৯, 
শুন হে সার্বভোম মুন্য। ১২৪ 
সচদানন্দ বংশ কৃ্ফ॥। ১২৫ 
দব্য চৈতন্য সূধামার্তি। ১২৬ 
শ্রীরাধা নাম জপ কার। ১২৭ 
চৈতন্য গাধা আপে আপ ॥ ১২৮ 
রাধা গোপনায় য়ে ভাব ॥। ১২৯ 


চৈতনার্প মু বহই। ১৩০ 
নিগৃ“ণ ব্রহ্ম অবতার | ১৩১ 


রাধা আস্বাদ ভাব মূল । ১৩২ 
শ.নমা প্েলোক্য গোসাই? ॥ ১৩৫৬ 


অঙ্গে দেখাঅ শচসুত ! ১৩৬ 
কহান্ত প্রেম ভর হোই £॥ ১৩৪ 
যাহা পুচ্ছল গোপ্যচ্ছান । ১৩৬ 
প্রেম অমৃতময় হোই! ১৩৯ 
নয়ন" বহে অশ্রজল ॥ ১৪০ 
ওলাঁট রাধানাম হোই ॥ ১৪১ 


ওঁড়আ সাহেত্ে শ্রীচৈতম্য 


রাধার অটে নিজ হ্থান। 
এ ভার তোতে কহছিলই ॥ 
শৃর্খিণ সার্বভৌম মূন্য | 
প্রণমা কার পৃণ পৃণ । 


1বলাসগ প্রেম মো নয়ন । ১৪২ 
মোহর গোপ্য অটে এীহ। ১৪৩, 


আনন্দ হরষ বদন । ১৬৩ 
সতত করই শ্রীচৈতন্য । ১৫৪/৫১ অধ্যায় 

পাঁচ বছর নীলাচলে কাঁটয়ে শ্রীচৈতন্য নদশয়া যেতে উদ্যত হলে প্রতাগরুদ্র 
বিচ্ছেদ-আকুল হরে পড়লে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, তুমি রাজা, রাজ্য ধারণ' করে 
থাক, তোমার অনপাস্থতিতে রাজ্য যে 'বশৃঞ্খল হয়ে পড়বে । চিদ্তা করনা, 


িছাদন নদয়ায় থেকে ফরে আসব ॥ রাজা গুরু আজ্ঞা শিরোধাযঃ করলেন । 


য়েমণ্তে গলা কাছাদন। 
রাহলে পণ্তম বরষ । 
প্রতাপরুদ্ধ হকরাই ॥ 
নাদয়া ষিবা আগমন । 
শনন কহই নৃপাঁত। 
উঁঠন হোই কৃতকৃত। 
এহা শুনিন কম্বৃধর | 
রাজ্যক্‌ তৃ অটু ধারণ । 
[কিচ্ছি দন নাঁদয়া যাই। 
মনে তু কিছ ন'বচার। 
গুব বচন ন ভাঁঙ্গলে। 


নীলকন্দরে শ্রীচৈতনা। ৯ 
নাঁদয়া 'থিবাকু উদ্দেশ্য । ১০ 
কহাম্ত প্রভু ভাবগ্রাহ। ১১ 
মেলানি 'দঅ হে রাজন। ১২ 
সান্টাঙ্গে শোইলাক ক্ষতি ।১৩ 
ম* 'যাঁব তুদ্ভর সগ্গত। ১৪ 
শুন সূমনে নপবর। ১৫ 

তো গলে রাজ্য রণভণ। ১৬ 

পান প্রসন্ন হেব মহ ॥। ১৭ 
বই নাঁদআ নগন । ১৮ 


হৃদে সশ্মত রায়ে কলে। ১৯/৪৪ অধ্যায় 
রাজার পট্রমহাদেবশ ( প্রধানা মাহষী ) অদ্বৈত আচার্য্য পত্শী সীতাকে বম্দ 


অলঙ্কার দিয়ে প্রণাম করলেন ॥ কাঁদতে কাঁদতে তাঁবা ভূল্ণ্ঠিত হলেন । 


সমন্ত জনগুকু বুঝাই । 
বাহার হোইলে সমন্ত । 
অনেক বস্ত্র অলগুকার। 
রাজার পাট মহাদেঈ । 
অনেক পাট পটাম্বর। 
দেইন রাজা পাটরাণন । 
সব“ দাসাীঙওক নমস্কার । 
আকুল হোই সর্বরাণী । 


হরষে চৈতন্য গোসাই* । ৩৮ 
জন জনকে নপনাথ। ৩৯ 
মেলাঁণ কাল ন্পবব। ৪০ 
সীতান্তকু অলঙ্কার দেই । ৪৯ 
যাহাক? যে বাঁধ বিচার । ৪২ 
প্রণম] কার পুন পান । ৪৩ 
লোতক বহে গঞ্গাধার। ৪8৪ 


মোছেন পড়ান্ত ধরণন ॥। 86/6৪ অধ্যায় 
গৌড় যান্রার আগে পণসথাকে সমাদর করে চৈতনা গোসাই" ভান্ত গ্রন্ছরচনার নির্দেশ 


য়ে তাঁদের সাংসার" ভরণপোষণের ভার 'দিলেন রাজা প্রতপরদদ্রকে । 


জন জনরে শাড়ী দেই। 
পুবাণ গীত রস কর । 
অবতারক যেতে কথা । 
প্রতাপরদুদ্র রাজা কই” । 
ম্নেহাঙ্ক কুঢুম্ব পোষণ । 
ভা, সা* ৮৮১৪ 


কহাম্ত চৈতন্য গোসাই । &৪ 
যাহা লৌখব গ্রদ্হসার । ৫৬ 
লিখন কর শাস্র পোথা । ৫৬ 
প?9 শাখকু সমর্পই ॥ &৭ 
তুম্ভঙ্কু লাগহ রাজন । &৮ 


যেমন্তে সভা নিশবদ । 


২১০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতলা 
মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে পসথা নীলাগার বা নখলাচলে থেকে ভন্তি 
গ্রন্হাদি রচনা করলেন । 
পণ্চশখা এ নীলাগার। সেবা করাদ্ত দেবহার ॥ ৯৬ 
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গণত প্রকাশ । ১৭1৪ অধ্যায় 
গৌড় থেকে 'ফিরে এলেন মহাপ্রভু । 
কটকে প্রবেশ চৈতন্য । পণ্ঠসথান্ক দরশন । ৯ 
জণ জণকে কোল কলে॥ সমন্তে হরষ হোইলে । ১০৬১৯ অধ্যায় 
মহাপ্রভু জানতে চাইলেন, পণ্সখা কে "ক গ্রচ্ছরচনা করেছেন । পণ্তসথা জানালেন 
তাঁদের গ্রন্হরচনা বৃত্তান্ত । 
কটকে চৈতন্য গোসাই”। আনন্দে হরাঁষত হোই । ১২৮ 
পণ্চ সথাঙ্কু আজ্ঞা দেলে। ক গ্রন্ছ কাঁরছ বোইলে। 
মোতে শুনাই* মোক্ষ কর। তুচ্ভে ত অট জাতস্মর ৷ 
য়ে আজ্ঞা শুন বলরাম । চান্তণ শ্রীপুরাযোত্তম । 
বালামকস্ক কলা গ্রন্হ। শ্রীরামায়ণ যে উকত । 
সপত কাণ্ড গীতরস । শুণণ সমন্ভ হরষ । 
লক্ষেক পদ যেহু গাঁত। পদপদকে রস জাত । 
পুঁণ ভাগবদগীতা গত । অঞ্টাদশ অধ্যা প্রাকৃত । 
বিপ্রত্ক ছলে ভাবগ্রাহাী। ব্রহ্ম 'বিদ্যা উত্ত করাই । 
শহীণণ চৈতন্য হরফ । আপণা নামে মহারস । ১৩৭ 
হরষে হোইণ গদগদ । নাচাষ্ত হোইণ আনশ্দ । ১৪০ 
শ্রীমুখে চৈতন্য গোসাই' । হরি শব্দ উচ্চে কাহ। 
সর্বে বোলন্তি হার হার। যে সনে সমুদ্রলহরী । ১৪২৫১ অধ্যায় 
অনন্ত শিশুকু পুচ্ছদ্তি। আনন্দ চিন্তেণ শ্রীপাত। ১৫৪ 
ভাঁবষ্য পুরাণ উকত । আগত লোখছদ্তি গীত। 
অত যশোবন্ত কই। পুচ্ছন্তি চৈতন্য গোসাই"। 
কি শাম্ত্র কারস গাঁত। শুণিণ মুকত পাঁতিত। 
এ আজ্ঞা শাঁণ দুই দাস। গ্ীতরে নাম পরকাশ। 
গীত রসময়ে । শুণ আনন্দ দেবরায়ে। 
পৃঁণি ডাকদ্তি সখী আস ॥। শুন হে জগন্নাথ দাস। 
নাম মাহমা গীতরস। কি শাস্র করিছ প্রকাশ। 
শুঁণ কহন্তি নাত সখী ॥। নাথে মু অটই নির্মীক্ষী। 
ভর্জন কার গলা 'দিন। শাঙ্নে মো কিস প্রয়োজন । 
নিত্য স্ছলর যে বারতা । উদ্ভব পাদুকা সংহিতা । 
চৌষঠি অধ্যা ভাগবত । যে অটে পূরাণ উকত। 
শপ হরষ শ্রীচৈতন্য । গোলোক প্রেম রসস্নান। 
সমস্ত ব্যাখ্যান উকত। হরষ শুনন্তি সমন্ত। 


চৈতন্য প্রেমে গদগদ [ ১৬৮৫১ অধ্যায় ] 


ওাড়আ সাহিত্ শ্রীচৈতন্য ২১১ 


ঈষ্বরদাসের এই ম্পণ্ট বিবাঁতির পর আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না ঝে। পণ্সথা 
সাহিত্য বিপেষতঃ জগন্াথ দাসের ভাগবত অনুবাদ শ্রীচৈতন্যের আজাতেই হয়োছল। 
ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতনোর এ বিষয়ে সক্রিয়তার আরও একাঁট উদাহরণ 'দল্লেছেন যে, কাশী 
থেকে শ্রীচৈতন্য নিয়ে এসেছেন বেদান্তসার এবং সকলকে শৃনিয়েছেন ভাগবতের 


ব্যাথ্যা। 

ধর্মীর্থ কাম মোক্ষ চার । স্বগুণ নিগ্ণ বিচার ॥ ১৪৬ 

নাগাম্ত ঘোগাম্ত বিচার । 'সিক্ধাম্ত বেদান্তর সার। 

য়ে শাম লেখি জগান্াথ । বারাণসীরে প্রাণ হত ॥ 

যনে শাস্ত চৈতন্য গোসাই' । সঙ্গতে অচ্ছাম্ত অণাই” । ১৪৯ 

সমন্ত বসাই গায়ন। শুনি হরষ সবজন। 

আনন্দে পুলকিত হোই ।  শ্্রীভাগবতে জ্ঞান দেই । ১৬১1৯ অধ্যায় 

ঈবরদাসের কাব্যে জগন্নাথ ধর্ম ও চৈতন্যধর্মের মধ্যে এক শুভ সমন্বয়ের স্পহ্ট 

পরিচন্ম আছে। অগ্ান্ত মূনি সম্পূর্ণ নূশ্পাতকে বলেছেন--জগন্নাথের পণ্চধার্প ও 
চৈতনোর স্বরপতত্ত পণ্চতত্ত। 

আঁখল রহ্ধান্ড ঠাকুর । চতুর্ধারূপে অবতার । ২ 

ওমাত সিংহাসন হোই । ন্রিগণাত্মকে বিরাজই। 


তথ উপরে হলধর। পরা বীজরে শোভা কর। 
অনম্ত শেষদেব হোই'। সমন্ত শিরে ছদ্তি বহি। 
তাথ উপরে সূভীদ্রুকা । বিহার কারছাম্ত একা । 
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গ বাহ । অনক্ত যুপ্ম ছন্তি বাহ। 
শেষ শষ্যাপরে বিহার । অন্ত রুপী চক্রধর | ১০ 


গুকার পণ্রূপ হোই । শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে শোহণী। ৩৩ 
যে প্রাণী ভ্দোষ্ত এ তত্ব । তাচ্ক, শ্রীবৈক্‌ণ্ঠ প্রাপত । ৩৪ 


গুকার রূপে শচীসূত। পণ্চধা স্বরূপ একস 

চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই । হরিদাস উদন্ত হোই। 

অদ্বৈত ঘোন পণ্চভূত ॥ য়ে পণ চৈতন্য ম্বর্প। 

য়েক স্বর্‌প শ্রীচৈতন্য। শ্রীরাধা শ্রীরাধা ভজন। 
সূজনে শ্রাঁচৈতন্যরস | চৈতন্য আপে পীতবাস। ৩৯৬০ 


ঈশবরদাস ওঁড়ষ্যারাজ প্রতাপরাদ্্রকে শ্রচৈতন্যের একান্ত অনুগত সেবকরুপে গত 


করেছেন । 

শ্রগচৈতন্য নীলাচলে আসার পর পণ্তম বরষে নদীয়া যেতে উদ্যত হলে রাজা রর 
পাল্গক [নিয়ে এসে মহাপ্রন্ুর পায়ে লয়ে পড়লেন, বললেন,প্রভৃ, অন্যগ্রহ করে পালছ্কে 
চড়ে গমন করুন। মহাপ্রভ বললেন, সন্ন্যাসর ভোগ ইচ্ছা থাকলে সর্বনাশ হয়ঃ লোকে 
উপহাস করে । তবে রত্পালঙ্ক যখন এনেছ, ভাতে নন্দনন্দন গমন কর'ন। প্রহর 
কথা শুনে রাজা গোপীনাথকে পালঞ্ে চাঁড়য়ে পাঠালেন । নৃপাঁত বললেন, মাম 
আপবার সেবক । শিষ্য তার জীবন সমর্পণ করে গ্র॥র চরণে । অতএব আমার প্রত 
দয়া করূন। এই বলে রাঞ্জা ম্র্ঘত হয়ে পড়লেন। তা দেখে চৈতন্য তাঁকে কোল 


২১২ ভারতী সাহিতে শ্রীচৈতন্য 
দিয়ে বলেন, তোমার বংশ নির্মল ছল । রাজা সচেতন হয়ে শ্রগ্রুর চরণে পড়লেন ॥ 


রাজাকে প্রবোধ দিয়ে ভাবগ্তাহণ প্রভু গ্রন্থান করলেন। 

মেমন্তে 'বজয়ে চৈতন্য । য়েমন্ত বেলেণ রাজন । ৬১ 
রক্বপলঞ্ক আগে নেই । থোইলে পায়ে পাড় শোই। ৬২ 
পলণ্কে 'বিজে প্রভূ কর। সয়রে গমন ন কর। ৬৩ 
য়েবাণণ শান শ্রীচৈতন্য। আঁতথ হোই যেউ* জন । ৬৪ 
তাহার সুখ কি কারণ । শুন হো প্রতাপ রাজন । ৬৫ 
তাহার ভোগ ইচ্ছা নাহি ।.. 

সন্বযাসকৃলে এহু নশে। সর্বে কাঁরবে উপহাস । ৬৯ 
য়েবে তু দেলু হো রাজন । বিজে করুম্তু নন্দকাহন । ৭০ 
য়ে বাণ রাজন শুনই। গোপীনাথঙক বেগে নেই! ৭১৯ 
পলচ্কে বিজে করাইলে। নংপাতি সন্তোষ হোইলে। ৭২ 
সুদন্তী হন্তী আছ বাহ। দেখান্ত চৈতন্য গোসাই" । ৭৩ 
বৃপাও রাই আজ্ঞা দেলে। হন্তী যে 'নিআস বোইলে । ৭৪ 
শুণণ কহে নৃপবর | সেবক অটই তুণ্ভর | ৭৫ 

[শষার জীবন গোসাই” । গুরু চরণে সমর্পই । ৭৬ 
য়েখক্‌ মো ছার পামর । দয়া তু ছাড়; কম্বধর । ৭৭ 
ম়েতেক বোলি মুছা হোই । ভামরে পড়লাক শোই । ৭৮ 
দৌখ চৈতন্য কলে কোল । বংশ তা হোইলা নির্মল । ৭৯ 
সচেত হোই নৃপবর | শ্রীগুরু ধরই পয়র। ৮০ 
রাজাক: প্রবোধনা কহি। 'বজয়ে কলে ভাবগ্রাহনী। ৮১/৫৪.অধ্যায় 


আবার ওঁড়ষ্যায় ফিরে এসে মহাপ্রভু রাজাকে কীত“ন যাব্রামহোৎসবের ব্যবস্হা করতে 
বলায় রাজার আদেশে কটকের তুলসীপ.রে মহাপ্রভু নিবাচিত স্হানে কীর্তন স্হল রাঁচিত 
হল, বারবাটখতে মন্ডপ ভোলা হল। এই রাজকীয় বাবস্হার বিদ্তারত বর্ণনা দিয়েছেন 
কাঁব। চৌধাঁট সম্প্রদায়ের কীতনে গৌড়ীয়া ওাঁড়য়া সব ভন্তদের পূুণাসঙ্গমের বণণনায় 
এবং সর্ব-সম্প্রদায়-কর্তা মহাপ্রভুর নৃত্য ও যান্রাভিনর়ের পহজ্খানুপ,্ বর্ণনায় আনন্দময় 
প্রকটলীলার উপধুস্ত উপসংহার করেছেন কাব ঈশ্বরদাস 1 

রাজা প্রতাপরদুদ্র শ্রীগরুচরণে নিবেদন করলেন, “আগামীকাল শ্রীপণ্টমশ, গোসাই'র 
কি আজ্ঞা 2 হেসে প্রভু বললেন, “কাল থেকে যাত্রার আয়োজন কর ।_ 


পঞ্চমী বৃহস্পাতবার ॥ কাঁণ ঠাবর; যাত্রা কর । ১৭৭ 
সম্প্রদা আইলে কেতেক ॥ বুঝিণ কহ নৃপ হাক । ১৭৮ 
শ্রীমূখ আজ্ঞা রাজ। শুঁণ। পারব পুচ্ছে ততক্ষাণ ।১৭৯ 
তক্ষণে সৃবাঁদ্ধ করণ । জণাঁন৩ নপাঁত পাশন ।১৮০ 
চৌষঠী খোরী সঙ্কীর্তন। কটকে প্রবেশ বাজন। ১৮১ 
শুণণ রাজন জনাই? । হরষ চৈতন্য গোসাই'। ১৮২ 
তুলসঈপ:রে সঙ্কীর্তন। স্থল র্চিলে শ্রীচৈতন্য। ১৬৩ 


বারবাটস যে আরাম্ভলে। য়ে স্থান মণ্ডাঅ বোইলে। ১৮৪/৫৯ 


ওঁড়আ সাহিতে শ্রীচৈতন্য ২১৩ 


* শ্রীগদরুর আজ্ঞা অবুসারে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন 'পঠাপানার আয়োজন করলেন 
রাজার পারঅমাতোর ।-- 


সমন্ডে সত শাম্ত হোই । কার্য করাঅ নৃপসাই' । ৫৩ 

সাত্ৃক পদার্থ লগাঅ । বৈফবে সেবা কার ধাঅ। 6৪ 

যে যেতেবেলে যাহা ইচ্ছি। তো লোকে দেউাথবে পাঁচ্ছ। ৫৫ 
পাণি পইড় পণা যেতে । অমৃতপাঁণ পন্চামৃতে। ৫৬ 

অন্ন ব্যঞজন পিঠা সর। নানাঁদ প্রকারে আহার । &৭ 
ব্াহ্মণে খন্দা কার 'থিবে। সমন্ডে খন্দাবে ভঁজবে,। ৮/৬০ অধ্যায় 


তখন রাজা তাঁর পাএ্রদেব ডেকে বললেন, কীীর্তনস্থল তৈরী কর, সকলে তৎপর হও ।' 

পান অমাত্যেরা তত্তাবধান করতে লাগলেন । সহম্ত্র শাল শ্ত্ভ পোতা হল। শ্তচ্ভের 
গায়ে নানা মার্ত€ সুন্দরী নারশ মানর ধ্যানভঙ্গ করছে ইত্যাদ ) খোঁদত হল । অষ্টরত 
খাঁচত চাঁদোয়া খাটান হল । মধ্যে মধ্যে কদদ্বের মালা ঝুলতে লাগল ॥ পুদ্প সমারোহ 
চারাদক আমোঁদত হল । ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকলের কুহুধ্বীন শোনা যেতে লাগল। 
শুক-সারণী উড়তে লাগল ৷ ছাব্রশ পাটের যথাযথ স্থান নাট হল। বৈষব বৈরাগী 
সম্ব্যাসী যোগণ ধাঁষ বেদজ্ঞ বিপ্র সকলে এসে উপাঁস্থত হলেন । আকাশে যেমন জ্যোতিষ্ক 
মণ্ডলীর শোভা, চাঁদোয়াব নচে তেমনই এদের উপাশ্থাততে চন্দ্র সূর্যয নক্ষন্ররাজির 
উদ্জবলএা দেখা গদল । নানা প্রদীপ, ফুলের ঝাড় সাজানো হল । গৌঁড়ীয়া সেবকেরা 
ভাণ্ডারীর কাজ করঠে লাগলেন, খাদ্যপানীয় সরবরাহ করতে লাগলেন । 


আভরাম, নত্যানন্দ, হবিদাস, উদদত্ত, শ্রীনবাস, অন্বৈত,--এরা সকলে এসে 
গেলেন । শুভক্ষণ দেখে চারশ শঙ্খ, 'শঙ্গা অগ্গাণও মূরাল বেজে উঠল, মাঙ্গালক স্তোন্র 
পাঠ আরগ্ভ হল । মহাপ্রভু কী৬ন স্হলের সব কিছু দেখে রাজার প্রশংসা করলেন। 
1তাঁন দ্বাপরের কৃষ্ণনীলা মালাপ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নামের মাহমা ব্যাখ্যা করলেন । রসের 
আখর গদয়ে তান বললেন, সংসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যে প্রভু আদপরুষের কথা ভাবেনা, 
সূদঙ্গ তাকে [ধক্কার দেয় “ধক্‌ৃতা* ণধক্‌ ধক? বলে। 


মেলাঁণ হোইন 'নপাঁত। পান্রঙকু হকরাই কাঁত। ৬২ 
কণর্তন স্থলকু মণ্ডাঅ | সমজ্ডে তপরে যাঅ। ৬৩ 
আগহ* পার মন্মীমানে | কীর্তন যে বাঁধ বিধানে । ৬৬ 
সহম্ত্রে শালগজা কম । নানাদ ভুলা উত্তম ॥ ৬৭ 
চন্লাবচিত্র জউশাল । অন্টররাদ যে প্রবাল। ৬৮ 
কন্যা দিশান্ত রুপবদ্ত। চাহাম্তে তপী তপহত ॥ ৬৯ 
য়েমম্তে *্তম্ভমান পোতি । চান্দু আমান টানুছন্তি । ৭০ 
চাম্দুআ নানাকর্ণে সার । আলট চামর অপার । ৭১ 
অন্ট রত্ব যে পাঞ্জ পাজ। নানাঁদ প্রকারেণ খাঁঞ্জ। ৭২ 
শোলকা কদন্বর মাল। লক্বম্তি ঘ্োণাঞ্ছক নধ্যর । ৭৩ 
অমৃত পাঁণ গঞ্গারাণ। গুআ শাল মূণ্া বিধান। ৭৪ 


নানাদ রজ়েন আসল । নানাঁদ পুজ্পেণ 'নর্মল। ৭ 


২১৪ 


ভারতীয় সাহত্ে শ্র'চৈতন্য 


ভ্রমরমানে রমূছন্তি । 
আবর সার শুআ হংস। 
য়েমদ্তে কৃট্াণ ভিআণ। 
ছ?তিশ পাটকথুক] স্থান । 
বৈষব বৈরাগী সন্ধ্যাসী । 
যোগী স্বপণ যে কলিন্দর । 
যে যাহা খঞ্জামূলে রহি। 
যেসনে আকাশে চন্দ্রমা ৷ 
চম্দু সূর্য্য কি এক হোই ॥ 
নক্ষত্র যেহে পান্ও পন্তি। 
নানাদ প্রকারে প্রদীপ । 
চাল মহতা চঙ্পাবাণ । 
নানাপ্রকারে না কার । 
পাণিআ গউড় অপার । 
আভরামক: প্রভু চাহ* । 
হরিদাস যে উদদত্ত । 
সমন্ত ঘোন আস যাই*।"., 
সমপ্রদা ঘোনণ বাহার । 
চৌষঠি খোর সংকীর্তন । 
শঙ্খ স্ফুরই চারশত । 
বণা যে বংশণ নানা বাদ্য। 
ভাটে করাল্ব কয়েবার । 
তপণী মঞ্গল শাম্্মান। 
য়েমম্ত সময়ে গোসাই ॥ 
চৌষঠী সম্প্রদা ভিতাই। 
আলাপ করে হার দাস। 
শুণ সূজনে সর্বপ্রাণী | 
যে প্রাণী শ্রীকৃকর লীলা । 
সাদরে কর্ণেন শুণই | 
শ্রীকৃক প্রয় গুণমান। 
জলদ শ্যাম ন দোখ। 
শ্রীকৃক পঞ্মপাদে রাঁত। 
শ্রীকৃক পাদর তুলসী । 
যে প্রাণী ন করে আঘ্রাণ। 
শ্রীকৃক দোথ যেউ প্রাণী । 
শুণি শ্রীকৃকলাম গুণ । 


কোকিল কৃহু শবদশন্তি । ৭৬ 
রাঁড়াকি ভ্রমশ্ত আকাশ । ৭৭ 
উাঁড় খেলান্ত পাক্ষিগণ । ৭৮ 
যাহাক্‌ যে 'বাধ বিধান । ৮২ 
যোগাম্দ্ু সিদ্ধ তপীঝায। ৮৩ 
চার বেদরে বিপ্রবব। ৮৪ 
মধ্যে কীর্তণ চ্ছলে হোই । ৮৫ 
তেসনে কি দেবা উপমা । ৮৬ 
করণে জ্যোতি বিকাশই । ৮৭ 
চাম্দুআ তলে দিশছক্তি। ৮৮ 
ছবীপ দিহাড় চ্দ্রাতপ । ১৪ 
ফুলঝাঁড় যে ভ্রয়কোণ। ৯৫ 
সেবক নউড় ভগ্ডারী। ৯৬ 
পাঁণ দিআন্ত ততপর । ৯৭ 
নিত্যানদ্দকু আণ যাঁই ॥ ১০৭ 
শ্রশীনবাসাদ যে অদ্বৈত । ১০৮ 


দশ'ন কলে কম্বধর । ১১২ 
দর্শনকালে শ্রচৈতন্য । ১১৬ 
'সংহ।মুরলী নাহি” অন্ত। ১১৬ 
গম্ভীর শুভ আছ নাদ। ১১৯৮ 
বেদ পড়ন্তি বিপ্রবর। ১১৯ 
পড়ন্ত যে বাধ বিধান । ১২০ 

আসন ছাড় উভা হোই। ১২১ 
মধ্যে বিজয়ে ভাবগ্রাহী । ১৩৩ 
গবাপরলীলা কৃফবেশ। ১৩৪ 
তাঁরব ভব তরাঞঙ্গনী । ১৩৬ 
বাঁত লালসে নানা খেলা ॥ ১৩৬ 
গোপশগুক ভান্ত ন ভাবই । ১৩৭ 
জিহবা ন করে সম্কীর্তন । ১৩৮ 
ন চাহে" পূণ বোৌণ আখ । ১৩৯ 
যে প্রাণ নোহই ভগাত। ১৪০ 
অত্যন্ত সউরভ-বাসী ॥। ১৪১ 
সে প্রাণী অতাম্ত দারুণ । ১৪২ 
প্রণম্য ন করশ্তি পাণ।॥। ১৪৩ 
যে প্রাণ ন করে গমন । ১৪৪ 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রণচৈতনা ২১৬ 


সংসার মায়ামোহে ভোল । ন চিন্তে প্রভু আদিল । 
মৃদঙ্খা সে প্রাণ নিম্দই । 1ধিকতা বোলিণ কছই। 

ধিক ধিক তার জীবন । সে প্রাণী পশুর সমান । 

দেবকী সৃত রুপ বান্দ। আনন্দ হরাঁধতে কাঁন্দ । 

পূণ বদাম্ত শ্রীচৈতন্য ॥ গোরাঞ্গচন্দ্ু ভগ্গবান। ১৪৯/৬০ 


অধ্যায় 
রাজা প্রতাপরদ্রের উদ্যোগে এই ভাবে যোল দন ব্যাপী মহোৎসব চলল । এখানে 
নানা অলোকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কাব ঈশ্বর দাস । শ্ীকৃফচারত 'বষষক 
পদ গান করে কীর্তনে নর্তনে মাতোয়ারা হলেন মহাপ্রভৃ। সন্ধ্যা হলে তানি কটক 
থেকে অল্তাঁহত হয়ে পুরী চলে গেলেন। সেখানে জগন্নাথ মান্দরে গিয়ে শব স্তুতি 
করলে ভ্রৈলোক্য ঠাকৃর জগন্নাথ শচশর কূমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত বিলম্ব 
হল, কি কাজে ব্যস্ড ছলে? শচঈনন্দন বললেন, প্রতাপরুদ্র নৃপবর যোল দিনের 
মহোৎসবে আমাকে বরণ করেছেন । একথা শুনে জগন্নাথ চৈতন্যের হাতে হাত 
দিয়ে বললেন, তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই। চল সংকীর্তন দেখা যাক। 
এই বলে জগম্নাথ চৈতন্যের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন । 
এ সব ব্যাপার হল সবার অলক্ষ্যে, কেননা পরক্ষণেই দেখা গেল কীর্তন হ্ছলে 
নৃত/বত বনমালী কখনও কৃক্রূপ কখনও গৌররূপ ধারণ করছেন। কাত নরসের 
প্রেমামৃতে মন্ন হয়ে সকলে আলস্য নিদ্রা, দিবস-রজনী ভুলে গেলেন। 


ি*বন্ভর যে উভা হোই । হার শব্দ উচ্চারই । ১৮১ 
সর্বে বোলাম্ত হার হার। হার শবদে দাগ পার । ১৮২ 
চৈতন্য ত্িলোকা গোসাই”। কীর্তন রসে ভোল হোই । ১৮৩ 
কঈত'ন রসে ভাবগ্রাহী । আনন্দে অশ্রুজল বাহ । ১৮৫ 
বাচা গদগদে গান্তি গ্বীত। গোপর শ্রীকফ চারত। ১৮৬ 
নৃত্য করদ্তি বনমালী । নাচান্ত বোণ ভূজ তোল । ১৮৭ 
সর্বে হোইলে আগআন। নৃত্য দেখণ শ্রীচৈতন্য । ১৯৫." 
সমন্তে হোইণ উন্মত্ত । গ্রাবন্তি চৈতন্য চারত। ১৯৮" 
প্রেমে কাম্দান্ত স্বজন । লোতক বহে আবচ্ছদ্ন। ২০৭-" 
চৌষঠী সম্প্রদায়ে হরি । চৈতন্য ম্বরূপে বিহার । ২০১" 
য়েমন্তে সম্ধ্যা কাল হোই। কীর্তনে চৈতন্য গোসাই' । ২৯৪-*, 
চৈতন্য হেলে অন্তঙ্ধন । প্রবেশ নীলাদ্র ভুবন । ২১৯ 
আপনা নাম স্তুতি স্োন্র। পঁড়িণ হুঅন্তি পাব ॥ ২২১ 
শুনিণ ন্রেলোক্য ঠাকুর | পচ্ছন্তি শচীর কূমর। ২২২ 
আজ ত বিলদ্বে অইল। কিক বিষয়ে তুম্ভে থিল। ২২২ 
এ বাণী শুণ গ্রোরাচান্দ । আনন্দে কহম্তি গোবিন্দ । ২২৪ 
শুণ হে ত্রিলোক ঈশ্বর । প্রতাপরদ্দ্ু নপ্বর ॥ ২২ 
মহোৎসা যোল দিবসকু। বরণ কারাছ আম্ভঙ্ক্‌ । ২২৫৭ 


২১৬ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতনা 


| মলে বাণী শপ জঙ্গদ্নাথ। চৈতনা হস্তে দেই হন্ত। ২৩৬. 
তোর মোহর নাহ" ভিন্ন। চাল দোঁখবা সংকীতন। ২৩৮ 
য়েতেক কাঁহণ সোসাই । চৈতনা রূপ লন হোই । ২৩৯ 
শ্রীগন্নাথ শ্রীচৈতন্য । দুহে" দিশান্ত য়েক বর্ণ । ২৪০ 
কীত"ন মধ্যে বনমালী । নাচচ্তি দই বাহু তোলি। ২৪২. 
ক্ষণ ক্ষণকে আন মতি । চৈতন্যপ্রভূ দিশুছাম্তি। ২৫০ 
চ্ষণকে দিশে গৌরবর্ণ । প্যাণ ক্ষণকে শ্যামঘন । ২৫১ 
দিশন্তি জলধর রূপ । গৌরাঙ্গ রূপ কার গোপ্য ২৫২ 
ক্ষণকে গৌররূপ ধার ॥ দুই স্বরূপ নরহার । ২৫৩ 
দেখিণ নিম্তরম্তি জন । চৈতন্য চন্দ্র ভগবান। ২৪ 
সমষ্তে প্রণামত হোই । বোলাম্ত হাঁর ত্রাহি ব্রাহ ।২০৯ 
কীর্তন রসে সবে মন্ত। জাত হোইছি প্রেমামৃত। ২৬২ 
ন জাণে দিবস রজনী । আলস্য নিদ্রাহ* ন জান । ২৬৩| 

৬০ অধায় 


ঈশ্বরদাস নৃত্যরত মহাপ্রভুর বর্ণনায় বলেছেন “ক্ষণকে দশে গৌরবর্ণ। পুণি 
ক্ষণকে শ্যামঘন ॥* বৃন্দাবন দাস একই কথা বলেছেন চৈতন্য ভাগবতে_ 
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু ?ব*বন্ভর | পাঁথবী কাম্পত হয় সভে পায় ডর ॥ 
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশবম্ভর ॥ যেন দোখ নম্দের নন্দন নটবর ॥.* 
গৌরবর্ণ দেহ ক্রমে নানা-বর্ণ দোখ। 
মধাখণ্ড/অম্টম অধ্যায় 
আনাম্দত চৈতন্য গ্রোসাই” প্রঅপরহদ্রকে ডাক দিয়ে বললেন, “ষোল দন সংকীর্তনের 
পর দাধ খেলা হবে ॥। কোন সম্প্রদায়ের পর কোন সম্প্রদায় কীর্তন করবেন তা 
মহাপ্রভু ঠিক করে দিলেন। ক্ষুধা তৃষ্কা ভুলে বাত্রশ সম্প্রদায় কীর্তনে মাতোয়ারা 
হলেন। এই সব সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর কীর্তনেরও সময় বেধে দিলেন মহাপ্রভু ।-- 


আনন্দে চৈতন্য গোসাই*। প্রতাপরুদ্রঙ্ক্‌ হকাই। ১১১ 
বোলান্ত শুণ হো রাজন । য়ে বড় সম্ভার কীর্তন ।-.. 

য়ে মন্তে ষোল দিন যব । তদম্তে দহ খেল হেব। ১১৭ 
য়েতেক কাহণ গোসাই?। সম্প্রদা বাস্টি পণ দেই । ১৯১৮ 


গোঁড়শয়া ওঁড়িআ সব ভন্তই যোগ দিলেন এই মহাস্তকীর্তনে । ঠিক হল প্রাতঃকালে 
কর্তন করবেন পণ্চসখা॥ তারপর একে একে কীর্তন করবেন রাঘোরাম, সীতা, 
বংশশীবদন, উদদত্ত বা উদত্ত, অদ্বৈত, হারদাস, সঙ্কর্ষণ বা 'নিত্যানম্দ, রামানন্দ, 
নানক-সারঞ্গ, রূপ-সনাতন, জগাই-মাধাইঃ শ্রীবাস বা শ্রীনিবাস এবং মুরারি দাস (গন) 
এর গোষ্ঠী । 


পণ্ঠ সথাগুক প্রাতকাল। কীর্তনে আত কুত্হল ॥ ১২৬ 
তদ উপ্রান্তে রাঘোরাম । সম্প্রদা অত্যন্ত উত্তম । ১২৭ 


সীতাঙ্ক সম্প্রদা মণ্ডলী । দেখান্ত প্রভু বনমালী । ১২৮ 


ওঁড়িআ সাহতো শ্রণচৈতন্য ২১৭ 


নাগর পুষেত্রিম দাস। দৃই কিশোরী বোঁণ পাশ । ১২৯ 
জঙ্গালণ নান্দনশ এ বেনি। নাচাঁদ্ত নাগরকু ঘে'ন। ১৩০ 
সেঠার শোভা কি কাঁহবা । স্বগ'র প্রায়ে পার শোভা । ১৩১ 
তদ অন্তরে সঙ্কীর্তন। নাচান্ত বংশী যে বন । ১৩২ 
চৈতন্য বোলে হার হাঁর। হার শবদে জ্বর্গ পৃরি। ৯৩৩ 
সর্বে বোলাম্ত হার ঘোষ! শবদ শুভে চতুক্দশ। ১৩৪ 
প্যাঁণ কীর্তন উদদত্ত । মহাম্তরুপে করে মৃতা। ১৩৫ 
নানা প্রকারে নৃত্য কার। সমন্ত প্রাণী মম হাঁর। ১৩৬ 
দেখি হরষ শ্রীচৈতন্য। উদত্ত কোল সম্ভাষণ । ১৩৭ 
পাঁণ অদ্বৈত সম্প্রদারে | কনে শঙ্খ নাদ করে। ১৩৮ 
কীর্তনে কশোরী সুবেশ। দৌখ হরষ শচী শিষ্য । ১৩৯ 
হরিদাস করনে ভোল। গাবই চৈতনা মঙ্গল । ১৪০ 
চৈতন্য গুণ কীতি" গাই। আনন্দে মহা সুখী হোই । ১৪১ 
তদন্তে প্রভু সঙকর্ষণ। কীর্তনে করান্ত ভ্রমণ । ১৪২ 
নাচান্ত নিত্যর গোসাই*। আনন্দে অশ্রঃজল বাহ । ১৪৩ 
গড়াম্ত পড়ন্তি আনন্দ । চৈতন্য যনেকা পদ্মপাদ ॥ ১৪৪ 
[বলাপে কৃফনাম গাই । নানা চাঁরত বখাণই । ১৪৫ 
য়েমন্তে হোএ সম্ধ্যাকাল । দর্শন চৈতন্য মঞ্গল ॥। ১৪৬ 
দিবসে বান্নশ সম্প্রদা । কীর্তনে নাহ" তৃফা ক্ষ,ধা। ১৪৭ 
তদন্তে রামানন্দ গোম্ঠী । শুঁণ হরষ পরমোন্ঠি। ১৪৮ 
নানক সারগ্গ এ দুই । রূপ সনাত্র দুহ ভাই । ১৪৯ 
জগ্াই মাধোই একত্ব । কীশুনে করাদ5 এ নৃত্য । ১৫০ 
শ্রীনিবাস যে বিশবন্ভর | কর্তন মধ্যে এ বহার । ১৬৯ 
মুরারি দাস গোম্ঠী কার। কীর্তন রসরে বিহার । ১৫২ 


“য়েমম্তে রান্র গলা পাহি। বারিশ সম্প্রদা সরই |” ১৫৩/৬১ অধ্যায় । এইভাবে দিনে 
বাশ সম্প্রদায় ও রান্নে বিশ সম্প্রদায় মোট চৌধাঁটু সম্প্রদায় বা মণ্ডলী মিলে এই হা 
সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন । 

সর্ব মণ্ডলীতে নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন শচীনন্দন । ভন্তরা নৃতারত শ্রীচৈতন্যর 
মধ্যে দশ অবতারকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন ।-- 


কণর্তন মধ্যে নৃত্যরস | শচীনন্দন পীতবাস। ৫২ 
য্েমন্তে নানা ন:তা কার । সুবাহ্‌ টেক নরহার। ৫৩ 
শ্রীতঙ্গ আলণ বিভোল । গৌরাঙ্গ চন্দ্র আদমূল। 6৪ 


পণ নবীন শ্যামঘন। গোপাল দিশোর নবগন। ৫৫ 


২১৮ ভারতীয় স্াাহত্তে শ্রীচৈতন্য 


রঙ্গ অধরে মন্দ হসি। আখলনাথ হবযীকেশি। ৫৬ 
পৃণি শ্রীরাম রুপ ধার। তীর কমাণ নরহার । &৭ 
নৃত্যে নাচান্ত শ্রচৈতন্য । পুণি ত্বরূপ শ্রীবামন। 6৮ 


বামন রূপে বনমালণ । নাচান্ত দুই বাহু তোল । ৫৯ 

মংস্য যে কর্ম অবতার । ধার নাচাম্ত কথ্বুধর। ৬০ 

বরেহা নৃসংহ স্বরূপ । নাচন্তি হার গোরা রূপ । ৬১ 

পর্শরাম রূপে 'বহরি। নৃত্য কর্তি চক্রধারী॥ ৬২ 

হয় গ্রীবাদ শুক্র যাএ। বেটিণ অবতার হোএ ॥ ৬৩ 

অনন্ত রূপণ শ্রী চৈতন্য। দেখাশ্ত ব্রেলোকামোহন । ৬৪ 

সমন্তে দৌখণ হরষ। ক্ষণ ক্ষণকে নানা বেশ। ৬৫... 

চৌষঠী সম্প্রদা একত্ব। কণর্তনে শ্রী চৈতনা নৃত্য । ১৮৬ 
৬২ অধ 


গদাধর রাধার বেশ ধারণ করে এলেন, শ্রণচৈতন্যের দ।নলীলার আবেশ হল, তান 
বললেন, “দান দিঅ কিশোরী মোতে। তেবে মু ছাঁড়বই* তোতে।' রাধা বেশী 
গদাধর প্রত্যান্তরে অনেক কাক্ত মিনাত করলেন । কিন্তু কৃষপ্বরূপ চৈতন্য তাতে 
কর্ণপাত করলেন না। এই ভাবে আড়াই প্রহর ধরে সেই রসকাীর্তন চলল । 


গদাধর স্মশীবেশ হোই । চৈতন্য গ্রহণে অছই। ২০৭ 
নৃত্যরে হোই সাবধান । দান মাগাম্ত শ্রীচৈতন্য। ২০৮ 
গোপর লীলারস গাই। চৈতন্য প্রভু ভোল হোই । ২০৯ 
দান দি অ কিশোর মোতে । তেবে মধ ছাঁড়বই তেতে। ২১০ 
রাধা প্রাত উত্তর দেই । অনেক আকুলে কহই। ২১১ 
বোধ ন ঘেনে শচীসৃত। প্রতক্ষে অনাদ অদ্ুত। ২১২ 
নানাদ রসময়ে কার । দেখাম্ত সর্ব নরনারী ॥। ২১৩ 
চৈতন্য শ্রীকৃ্ স্বরূপ । দশদ্তি নটবর রূপ । ২১৪ 
গোপাল মূর্তি শ্রীচৈতন্য । সমচ্চে করন্তি দর্শন। ২১৫ 
য়েমন্তে অঢাই পহর । কণততনে অত্যন্ত মধুর । ২১৬/৬২ 


অধ্যায় 

এই ভাবে সংকীর্তন মহাযজ্ঞ শেষ হলে মহাপ্রভূ প্রতাপরঘদ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করে 

রাজার কাছে বিদায় নিয়ে পুরী চলে এলেন। জগন্নাথ মান্দরে গিয়ে গরুড় মর্তির 

পিছনে থেকে দর্শন করলেন । তখন জগন্নাথ বললেন, “সংসারে পাঁততরা মস্ত হয়েছে” 
এবার বৈকুণ্ঠে গমন কর।” শচীসূত সানন্দে ওই আজ্ঞা পালনে সম্মত হলেন ।_ 


শ্রীমুখে ব্রৈলোক্য মোহন । চৈতন্যে কহন্তি বচন। ১৬৭ 
বোলনম্তি শুণ শচাঁসূত। সংসারে পাঁতত মূকত। ১৫৮ 
সমস্ত কার পারন্রাণ । মহামন্ত্র কর্ণে দেইণ ॥ ১৬৯ 
য়েবে বৈকুণ্ঠে বিজে কর । শৃপি হসম্তি কম্বৃধর । ১৭০ 
য়ে আজ্ঞা পালিবা 'নিয়ত। হরষে কহে শচীসৃত । ১৭১/৬৩ 


অধার 


ওড়আ সাঁহতে শ্রগচৈতন্য ২১৯ 


*' অগ্যৈতকে সামনে পেয়ে চৈতন্য গোসাই' বললেন, “মোহর জন্মর বারতা, ব্যস 
কেতেক গণ তা।' শুনে অগ্বৈত নিত্যানদ্দ গপনা করে বললেন, “বয়স হল সাতচল্লশ 
বছর এগার 'মাস বাইশ দিন ॥ ফালুল পার্ণমায় দোল হতে আর আট 'দিন বাকি। 
তখন তোমার আটচল্লিশ বছর পূর্ণ হবে । শুনে শ্রীচৈতন্য হরাঁষত হয়ে বললেন” 
“আমার আয়ু আটচাল্লশ বছর--দোলধান্রায় শেষ হবে ।" 


অদ্বৈত ছাম.কু হকাই। পুচ্ছান্ত চৈতন্য গোসাই*। ৩০, 


মোহর জন্মর বারতা । বয়স কেতেক গণ তা। ৩২... 
শুঁণ অদ্বৈত নিত্যানন্দ | কহন্তি শুণ হো গোবিন্দ । ৩৪... 
বয়স সপত চাঁলিশ। উপরে এগার যেমাম। ৪৪ 
বাইশ দিন পৃ হোই । শুণ হো ব্রৈলোক্য গোসাই' ॥ ৪৫ 
বাকণ রাহলা আঠ 'দিন। উপরে দোল যে ফাল্গণ। ৪৬ 
অন্ট চালশ পূর্ণ হেৰ। শুণ সৃমনে বাসুদেব । ৪৭ 
শুণ হরষ শ্রীচৈতনা |" 

কহম্ত ব্েলাকা গোসাই*।  প্রেমরে জরজর হোই । ৪৯... 
অঠ চাঁলশ মো আয়ুষ। দোলযান্রারে হেব শেষ। ৫৬" 


একথা শুনে সকলে আকুল হয়ে বলল, “হে ভাবগ্রাহীী, আমরা তবে কার মুখ চেয়ে 
দিন কাটাব? তোমার সঙ্গে দেশাম্তরশ হলাম বাবা-মা ভাই বদ্ধ ছেড়ে, সেকি 
তুম আমাদের ছেড়ে যাবে বলে?' এই বলে প্রস্তর গুণ কীর্তন করে সকলে কাঁদতে 
লাগল ।-- 


কাহার মুখ আচ্ডে চাঁহি* দিন হারব্‌ ভাবগ্রাহী। ৬২ 
কাহার চরণ চাহবহ। রজনী কেমন্তে বাণ্টবু । ৬৩ 
তোতে দোৌখণ শচীসত। ছাঁড়লু ভ্রাত পিতামাত॥। ৭০ 
বন্ধু সুহাদ তান্ত কার। তে৷ সঙ্গে হেল, দেশাম্তরী ॥ ৭১৯ 
নানা প্রকার গুণাগ্ণ। কাহ কান্দন্তি সবজন । এ২/৬৪ 
অধ্যায় 


চৈতন্য গোসাই ভন্তদের প্রবোধ দিলেন । তারপর নিত্যানম্দকে কাছে ডেবে; 
বললেন, “আম বৈকুণ্ঠে যাব । তুম যাবে নবদ্বীপ, সকলকে নিয়ে যাবে | নদায়ায় 
গেলে বসূমতীর গভে তোমার ওঁরসে বীরভদ্রের জন্ম হবে। তার সাত বছর বয়সে 
তুঁমও বৈক্‌ণ্ঠপুরে গিয়ে আমাকে দর্শন দেবে ।-- 


“আপন চৈতনা গোসাই*। উঠিণ প্রবোধনা কহি। ৭৩." 
এমদ্তে চৈতন্য গোসাই”। নিত্যানদ্দক: পাশে রাই । ২৩৫ 
মাযার ধৈক্‌ণ্ঠ ভূবন । তুদ্ভে নবদ্বীপ গমন ॥ ২৫৪". 
বরভদ্ু জপ্ম হোইব। ২৫৭ 

তাহার সপ্ত বরষেণ। সমন্ড ঘেনণ গহণ। ২৫৮ 
বৈক্‌ণ্ঠ পুরকই 'িব। মোতে দর্শন সবে" দেব ॥ ২৫৯ 


অলৌকিক ঘটনা উদ্ভাবনে কাব ঈশ্বর দাসের অক্লান্ত অনুরাগ । মহাপ্রস্র 


২২০ ভারতীয় সাহত্রে শ্রচৈতন্য 


লাঁলাবসানের প্রন্তাতও অলোৌকক । মহাপ্রভ জপ্বাই মাধাইকে গোপনে আদেশ করলেন, 
তারা যেন বৈকৃন্ঠে গিয়ে লক্ষমণকে জানায় 
বৈশাখ তৃতায়ার দন । বিজয়ে প্রভূ ভগবান । ১৩৬ 


মহাপ্রভ বললেন কণর্তনে নত্য করতে করতে আবেশে তারা দেহত্যাগ করবে ।-- 
আজ কীর্তনে নৃতা কর। আবেশে ছাঁড়ব শরীর । ১৪০ 


চৈতনা চৈতনা বলতে বলতে নৃত্য করতে করতে দুই ভাই শরার ছাড়ল । মহাপ্রভু 
বললেন, “জগাই মাধাইঞ্িক নঅ। সমাধি স্রর্গদ্বারে দঅ'। ১৬২ 


শরণর ছেড়ে জগাই মাধাই জয় বিজয় রূপে বৈকৃন্ঠ সাজাতে বললেন । তদনসারে 
সাজসঙ্জা হল। ( ২০৮-৩২৫) 
এদিকে চম্দনযান্রা উপলক্ষে মহাপ্রভূর সপার্ধদ কীর্তন নর্তন আরম্ভ হল। 


চৌষঠা খোরণ সঙ্কণর্তন । তাল মর্দল বেণ? স্বন। ২৭৫ 
বীণা যে বংশশ সংঘানাদ । চারশ শঙ্খর শব্দ 1". 

নানা রসেণ নানা বাদ্য । বাজই মধুর স্বনাদ । 

এমন্তে গোজ্ঠী সঙ্কীর্তন । মধ্যে বিজয় শ্রীচৈ৩না । ২৭৯ 

নএসঞ্গী পার্ধদদের বর্ণনা দিয়েছেন কাব 

শঙকর ঘোষ সংগতওর । নৃপাঁত অন্ন্তি সঙ্গর । ২৮৭ 
শ্রীগুরু গতাগত বাণ । সঙ্গে অছন্তি নৃপমাঁণ। 

অদ্বৈত নিত্যানম্দ দাস । উদত্ত হারদাস পাশ । 
বামানন্দ সারগগ দুই । রূপ সনাত্ব দুই ভাই। 
সার্বভোম যে বক্রে*বর ৷ হৃদয়ানন্দ গদাধর । 

গোরদাস যে পুযেত্তিম । মরার দাস আঁভরাম । 
সুন্দরানন্দ আদ যেতে। মন কৃকদাস সাহতে। 

নাগর প্‌ষেত্তিম দাস । জঙ্গল নান্দনন তা পাশ। 
নানক সহিতে গ্রহণ । গোপাল গুরু সঙ্গে পণ । ২৯৫ 
সঞ্গতে মন্ত বলরাম । বিহার নীলাগরি ধাম। 

পণ্টসখা এ সঙ্গতর | হাঙুক সষ্গতে বিশবম্ভর । 
শ্রীনবাস সঞ্গতে ছন্তি। আনন্দে নৃত্য কারছদ্তি। 
ছামুরে জগন্বাথ দাস। বলরাম দাসহি' পাশ। 

অচ্যত দাস যশোবন্ত । নাম যা শিশু যে অনন্ত । ৩০০ 
কীর্তন রসে মন্তভোল। গ্বায়ন চৈতন্যমঞ্গল । 

সর্বে উম্মন্তে নৃত্য কার। নৃত্য করম্তি দেব হরি। 

৩০২/৬৪ অধ্যায় 


তারপর এল চম্দনষান্রার দিন ॥ হাড় হাড় চন্দন গোলা হল। জগন্নাথ মাম্দরে 
রাজা প্রতাপরহদ্রের সঙ্গে গিয়ে মহাপ্রভু বক্গান্ড-ঈশ্বরকে দর্শন করণেন। সিংহাপনের 


ওড়িআ সাতে শ্ীচৈতন্য ২২১ 


নশচ থেকে চৈহনা চয্সা চন্দন কর্পুর ইতাদি শ্রীভূজে নিয়ে জগনাথের অঞ্ে লেপন 
করলেন। শ্রীজগ্াথ আনান্দত হয়ে হ্রীচৈতন্যকে কোলে মিলেন, প্রমূখ বিস্তার করে 
তান চৈতন্যকে গ্লাস করলেন । সকলে দেখরা জগরাথ চৈতন্য রূপ ধারণ করল ।স্” 


মেমন্তে নপ্তঘাঁড় বেল। 


অঙ্গে চন্দন লাগ কার। 
নরেশ্দ্ু শোচে নাবকেলি। 
সেঠার্‌ চৈতন্য গোসাই”। 


নৃপাত করে দেই কর। 
সংহাসনর তলে যাই+। 
চন্দন চুআ গম্ধসার । 


চৈতন্য শ্রীভূজে ঘোনণ। 
সবাঙেগ শ্রণচন্দন ধোল। 
আনন্দে শ্রচৈতন্য কোল। 
শ্রীমূখ বিস্তার গোসাই*। 


শ্রীজগনাথগ্ক স্বরূপ । 
দর্শন পাইলে সকল । 


চন্দন ষাঘা অনুকূল । ৩০৩ 
গোঁবন্দ ঘেনি দণ্ডধায়গ । ৩0৪ 
চন্দন হাণ্ডি হাণ্ডি গোল । ৩০৫ 
জগন্নাথ ছামুরে যাই*। ৩২৩ 
দর্শন ব্রচ্গাণ্ড ঈশ্বর । ৩২৪... 
চৈতন্য দিআম্ত বঢ়াই । ৩২৭ 
1মশাইছাদ্তি শ্রণকর্পুর | ৩২৬ 
লেপাম্ত প্রভু অঙ্গে পণ । ৩২৯ 

আনন্দে প্রন বনমালী । ৩৩০" 

কলেক প্রভূ আঁদমূল। ৩৩২. 

গর্ভে চৈতনা লন হোই । ৩৩৪ 

দিশাম্ত শ্রণচৈ হন্যবৃপ । ৩৩৬ 


৬৪ অধ্যায় 


শ্রীচৈতন্যের অন্ঙধানে রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্ুগ্ধ হলেন। জগন্নাথ বললেন, 
হৃদয় থেকে ক্রোধ দর কর । চদ্দনযাত্রা শেষ কব। আম কথা দিচ্ছ, যখন ইচ্ছা 
করবে, তখনই চৈতনাঞ্ক্পে আমি তোমাকে দর্শন দেব । ৩খন রাজা নিত্যানম্দকে গদুর'র 


মত মান্য করে প্রশ্ছান এরলেন।-- 


রাজন ক্রোধ জে কাহব । 


শ্রম,খে আজ্ঞ দেলে হার । 
তো হৃদ; ক্রোধ দূর কর। 


চৈতন্য দর্শন তোহর। 


৮৩ন্য রূপে তোতে মাহ" । 


যে কথা মোহর প্রমাণ । 
ন.পাঁত 'নিত্যানদ্দঙ্কর। 


শ্রীগ,র: প্রায়ে মান্য কার। 


নৃপাঁত অওন৩ ব্যাকুল । ৩৩৬ 
তাহা জানিলে বাস,দেব ॥ ৩৩৭ 
শণ সুমনে দণ্ডধারী। ৩০৮ 
চন্দন যারা মোর সার । ৩৩৯." 
যেবে ইচ্ছিবু নপবর 1৩৪২ 
প্রত্যক্ষে দশন দেবই”। ৩৪৩ 
শুণ হরষ নৃপরাণ। ৩৪৪". 
[শরে ধরণ নৃপবর । ৩৪৬ 
বাহার বজে দণ্ডধারী। ৩৪৭." 


চৈতন্য িরোভাবের এই অলৌকিক বর্ণনা য়ে কাব ঈশ্বব্দাস তাঁর কাব্য শেষ 
করলেন । কিন্ত ভ শেষ হয়েও শেষ হলনা । িরকালহ কিছু লোক থাকেন 
যুক্তিবাদী, তাঁরা নাবচারে ক গ্রহণ করেন না। কাব ঈশ্বরদান এমনই একজনের 
তাড়নায় তাঁর বাব্য প্রকাশের পরবঙ্খকালে বাধ্য হলেন আরেকটি অধ্যায় সংযোজন 
করতে । এই ৬৫তম অধাত, যযাস্তবাদশ সম্যাসী বাসুদেব তাঁথ কবিকে চেপে ধরেছেন, 
কেন তান অলোৌকক ঘটনা স্াজয়ে বাণ্তবকে হাঁড়য়ে গেছেন । 


এই বাসংদেব তীর্থকে ? হীন মহাপ্রভৃর সন্ন্যাসী পার্ধদদের অন্যতম ॥। “গোৌর- 


২২২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


গাণোদ্দেশ' ও ধৈফব বদ্দনা গুলিতে তাঁর উল্লেখ আছে । শ্রীঞশবগ্োম্বামণতে আরোপিত 
বৈফব বন্দনায় আছে-বদ্দে বাসৃদেবং তীর্থং শ্রীলানম্তপুরণীং ততঃ+ | 
ঈঞবরদাস তাঁর গ্রচ্হের শেষে পরবতর্ণকালে বাসহদেবতীর্ের প্রসঞ্গাট সংযোজত 
করেছেন। সুতরাং তাঁর মূলগ্রন্ছ [ ৬৪ অধ্যায় পর্যন্ত ] বাসুদেব তার্থের জীবঙ্দশায় 
রাচত। বাসুদেব তীর্ঘের বিভ্ঞারত পারচন্ জানা না গেলেও 'তাঁন মহাপ্রভুর 
সমসামায়ক । মহাপ্রভুর সমবয়সী এবং একশ বছরের পরমায়; ধরলে বাসুদেব তীর্ধের 
জীবংকালের শেষ সীমা ১৫৮৬ শ্রীস্টাব্দ ধরা যেতে পারে । এ হিসাবে ওড়িআ চৈতন্য- 
ভাগবতের রচনাকাল ধরতে হয় ষোড়শ শতাঙ্দণ । 
যা হোক, ৬৫ অধ্যায়ে ঈ*বরদাস লিখেছেন, জগন্নাথ মাম্দরের মস্ত মণ্ডপে বরাহ্গণ 
সন্ন্যাসীরা ঈশবরদাসের “চৈতন্যভগরবত' পাঠ করে কবির প্রশংসা করছেন, এমন সময় কাঁব 
এবং বিদন্ধ সম্াসণ বাসুদেব তা" উভয়ে সেখানে উপস্হিত হলেন । গ্রচ্ছে চৈতন্য- 
?তরোভাবের যে বর্ণনা কাব দিয়েছেন, তাতে সম্তুষ্ট না হয়ে বাসৃদেব তথ" সরাসার 
কাঁবকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহ্থা প্রভ্‌ শ্রজগন্নাথের অঞ্চে লীন হয়েছেন--এ কথা চিখলে 
কেন? কাঁব মনে মনে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, নারায়ণ শ্রগমূখে যা আজ্ঞা 
দিয়েছেন, তদনুসারে ওকথা 'লিখোছ' । তাঁথ ছাড়বার পান্ন নন। শেষ পর্যন্ত 
অগন্ভি মীন ও সপ্পূর্ণ নৃপাঁতর প্রশ্নোত্তরের ছলে কবি একাঁট গোপন সংবাদ প্রকাশ 
করলেন । 
শ্রচৈতন্যের মায়া শরীর পড়ছিল মান্দরে । সিংহাসন থেকে ব্রেলোকামোহন জগন্নাথ 
তা দেখে ক্ষেত্পাল (মান্দরের এক দেবতা )কে আদেশ করলেন, “এ পিশ্ড শরধর 
অম্তরণক্ষপথে বেগে বহন করে নিয়ে গিয়ে গঞ্গাজলে 'বসর্জন দাও” । ক্ষে্রপাল 
জগন্বাথের আজ্ঞাপালন করলেন । 
অগ্গান্তি মন সম্পূর্ণ নৃপাঁতকে বললেন, “এ বড় গোপন কথা কোন শান্দে পুথিতে 
পুলখা নেই, ভন্তদের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে একথা+। 
এ শাগ্ন মন্তমণ্ডপেণ । শুনন্তি সম্ধ্যাসী ব্রাহ্মণ | ২৮ 
ম্নেমম্ত সময়রে মগাহ ॥ শ্রীপ্রুষোত্তম গলই। ২৯ 
বাসদেৰ তীর্থ সন্ন্যাসী । আপে সরস্বতী প্রকাশ । ৩০ 


তাক ছামুরে পণ গ্রন্ছ। প্রকাশকলে বৈফবন্ত। ৩১ 
অনেক বিপ্র তপীজন। শুণদ্তি মুক্ত মণ্ডপেণ । ৩২ 


সমস্তে আনন্দে শুণাশ্ত। গ্রন্ছকতা্কু প্রশংসম্তি। ৩৩... 
শুনান্ত আনান্দত হোই। কাহার অহংগুণ নাহ*। ৪১ 
প্রভ্‌ অঞ্গে চৈতন্য মিশ।  তীর্থঙক মনকূ ন আসি | ৪২ 
বৈকবে প্রমাণ করাম্ত । সন্যাসী কেভে ন মানদ্তি । ৪৩ 
ম* বাঁসাথাল সভারেণ। শদণ ত উচ্চবাচ পূণ ॥ ৪৪ 
সন্যাসী মোতে দেলে চাঁহ। মনরে হসহসহোই। ৪৫ 
তঁর্থে যে কহন্তি মধর । বোলাম্তি শুনহে ঈম্বর । ৪৬ 
পূর্বে এ শাস্ম শুণা নাহি'। য়েবে এ শাঞ্র শুন লই*। ৪৭ 
ভান্তযোগর এহ? কথা । চৈতনামঙ্গল বারতা । ৪৮ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। 
তাহা সন্টাঁপ তুষ্ডে কহ । 
ভাষা প্রবন্ধে এহা কাহ। 
মুখর্‌ ন আসে বচন । 
বোইি শৃলিমা গোসাই*। 
যাহা কহম্তি নারায়ণ । 
য়েবাণী শাপণ সন্যাসী । 
শ্রীমুখ আজ্ঞার্‌ লৌখল। 
আম্ভর ন আসে মনকু। 
য়ে বাণণ শহাণ মোর মন। 
বোলই শুণিমা গোসাই*। 


৮৬৬০ 


কাহ* লোখল এ বচন । ৪৯ 
অন্যকু একথা সন্দেহ । &০ 

শান মো হদয় কম্পই ॥ ৫১ 
চাহশীল তীর্থঞ্ক বদন । ৫২ 
শ্রীমূখ আজ্ঞার্‌ লেখই । ৫৩ 
সে আজ্ঞা লেখই প্রমাণ । &৪ 
পণ কহাম্ত মনে হাসি। ৫৫ 
মর্তো এ গ্রন্থ প্রকাশিল। ৫৬ 
প্রবোধ দি আন আম্ভকু । ৫৭ 
হাদে 'চাম্তাঁল ভগবান । &৮ 

চত্তকু বোধ যাউ নাহ*। &৯ 


চহ* কি প্রবোধ কহাব । চৈতন] অঞ্চগে লীন হোই । অগান্ডি শ্রীমূর্খ। শুণই । ৬৬ 


য়েরাণী শুন নৃপনাথ । 


কার্সুণ্যে বোলে নৃপসাই*। 


চৈতনা চন্দন িপান্তি। 

কহিলে চৈতন্য ঠাকুর । 

অন্ভূতে হইলে 'নিণয় । 
য়েহা সন্টাপ মোতে কহ । 
য়েবাণণ শুণিণ অগ্ান্ত । 
1তিলরে তৈল যেহে থাই । 
কাঙ্ঠে যেসনে হূতাশন । 
সোঁহ স্বরণে শ্রীচৈতন্য। 
শ্রীজগল্বাথ কলেবর । 

সমজ্তে এমম্ত দেখম্তি । 
চৈতন্য পিন্ড 'সংহাসন । 
ক্ষেব্রপালগকু আজ্ঞা দেই । 
অন্তর্ষে নেই গঞ্গাজল । 
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। 
গঞঙ্গারে মৌল দেলে শব । 
চৈতন্যর্‌প প্রকাশিলে। 

কেহ ন জানে এহু রস। 


লেখন নাহি" শাম্ত্ পোথা । 
তাহশক গোপ্য কথা মহ" । 


শ্যাণ হরষ নৃপণাথ । 
য়েমন্তে শপ হে লজন । 
শ্রীমুখ আজ্ঞারে লোখাল। 
সমন্ডে কলে হারধবান । 


অগ্ান্ত পাদে দেই ম'থ । ৬৬ 
আশ্চর্যয কাহলে গোসাই* । ৬৮ 
শ্রীঅঙ্গে লীন এ হৃঅশ্তি। ৯৫ 
শ্রীজগন্াথ কলেবর । ৯৬ 
মোতে সে লাগলা সন্দেহ । ৯৭ 
মন ছড়াঅ মায়ামোহ । ১০০ 
কহন্তি সম্পূর্ণ নপাঁত। ১০১ 
ক্ষররে ঘত লোপ হোই । ১১৭ 
দেহে শবদ যেহে লীন । ১১৮ 
লীন এ নীলাদ্ি ভুবন। ১২১ 
একাত্মা একাঙ্গ শরীর । ১২২ 
মায়া শরদর ন জার্ণান্ড । ১২৩ 
দেখাম্ত নৈলোক্য মোহন । ১২৪ 
এ পস্ড ণিঅ বেগ কই । ১২৫ 
মোঁলণ 'দিঅ ক্ষেত্রপাল । ১২৬ 
মন্তর্ষে নেলে শব বাহ । ১২৭ 
সে শব হইলাক জব । ১২৮ 
গঞ্গারে লীন হোই গলে । ১২৯ 
ভন্তৎ্ক মৃখরে প্রকাশ । ১৩০ 
অতান্ত গুপ্ত এহু কথা । ১৩১." 
তো আগে প্রকাশ কলই" । ১৩৫... 
মুন চরণে দেই মাথ । ১৩৮" 
তীর্থগকু প্রবোধ বচন । ১৪৫ 
এ গত সভারে গাইল । ১৪..." 
চৈতন্য ভাগবত শান । ১৫৮ 


ভ্রীচৈতন্য ও পঞ্চসখা 


প্ীষ্টীয় ষোড়শ শতকের গাঁড়আ সাহত্যে ও ওাঁড়ষ্যার জনজীবনে 'পণ্টসথা' বখ্যাত॥ 
গোড়ীয় বৈফব সাঁহত্যে পণসখার মা দু'জনের [ বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাসের ] 
সামানা উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্্রীর্জীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈফব বন্দনায় আছে--- 


বন্দোহ জগন্লাথং যদ-গানাৎ তরবো রুদন্‌ িবশা ইহ। 
বলরামমোড্রনং করুণং যগ্বশৌ বলজগন্নাথৌ চ॥. [চৈ' চ"উ* ৭২২ পৃ] 


দেবকীনন্দন তাঁর বৈষব বন্দনায় বলেছেন-- 


“জগলাথ দাস বদ্দো সঙ্গীত পণ্ডিত । 
যাঁর প্রেমরসে জগন্নাথ বিমোহিতঃ | 


কিন্তু অপর তিন সখা অচ্যুত, যশোবদ্ত ও অনন্ত দাস সম্পর্কে কোন উল্লেখ 
গোড়ীয় বৈষব সাহত্যে নেই । 


এই স্বল্প উল্লেখ ও অনুলেখের কারণ সাম্প্রদায়িক বা সম্প্রদায়গত ॥ বৃন্দাবনের 
গোস্বামীগণের ভজনে কৃষ্ণপ্রাধান্য, বঙগদেশে নবদ্বীপে, শ্রীখণ্ডে, শান্তিপুরে, কাণ্চন- 
পল্লীতে গোর প্রাধান্য এই ভজন পদ্ধাতগত পার্থক্য ছিলই । তার সঞ্গে যুস্ত হয়োছল 
অদ্বৈতানআনন্দের বংশধরদের মধ্যে শাখাগত কলহ । চৈতন্য পরবতাঁকালে বৈষ্ণব 
সমাজে নানা শাখা প্রশাখার স:স্টি হয় এবং সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাবও এসে যায়। এর 
ফলে এক শাখার গ্রচ্ছে অন্য শাখার বিখ্যাত গৌর পাঁরকরের নাম বাদ পড়তে থাকে । 
রঘুনাথ দস গোস্বামশর গ্রন্হে নিত্যানদ্দের উল্লেখ নেই। বৃন্দাবন দাসের চৈতনা- 
ভাগবতে রঘুনাথ দাসের উল্লেখ নেই ॥ বন্দাবনের “ছয় গোস্বামীর মধ্যে কবিকণ্ণপুরের 
ঠাঁই হল না। কবিকর্ণপুত্রের কাব্যে নাটকে এবং বৃন্দাবন দাস শোচন দাস জয়ানম্দের 
কাব্যে “ষড়গ্রোষ্বামঈ'র অন্যতম গোপাল ভটের কোন প্রসঙ্গ নেই। 


স.তরাং গৌড়ীয় সাহিত্যে প9পখার অনুল্েখে তাঁদের গুরুত্ব হাস পায় না। অথচ 
পণসখার কথা দা জানলে ৮তন্য জীবনের একটা প্রধান দক অন্ধকারে থেকে যায় । 


“ক ফ্তু ভগবান স্বয়ং এবং কৃষ্কাবঙার শ্রশচৈওন্য-বন্দাবনের ভন্তরা এইভাবে 
দেখলেন মহাপ্রভুকে । গৌরই স্বয়ং ভগবান_-'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাৎ্গ পহ গৌরাঞ্গের 
নাম রে'--এইভাবে অদ্বৈত নিত্যানন্দ্-ীশবানন্দ-প্রবোধানন্দ প্রমূখ ভস্তরা বললেন 
তাঁর কথা । আবার গৌরগতপ্রাণ মূরারি গৃপ্ত রাম ভন্ত ; চৈওন্যদেব তাঁর কপালে লিখে 
দিলেন “রামদাস"-ম.রাঁবর চোখে গৌর রামাবতার । গাঁড়ষ্যায় চৈতন্যদেবকে জগন্নাথ 
ও বৃদ্ধের সঙ্গে এক করে দেখেছেন পণসথা । বৃন্দাবন সমগ্র উত্তর ভারতের কেন্দ্র 
কৃষফনাম সেখানকার জলে স্ছলে মিশে আছে; তাই কষগোর সমীকরণের মধা দিয়ে 
রূপ সনাতন প্রমখ গোস্বামীরা এগয়েছেন । নবদ্বীপ গৌরের আবিভাব ক্ষেত্র 
এখানে ব্রহ্মা বিষ মহেম্বর ও পুরাণোস্ত তৌন্রশ কোট দেবদেবণ একটিকে, আর 
একাঁদকে বড় নিকটের বড় আপনার জন প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্গ-সন্তরাং এখানে গৌরই 
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সব। * প্রবোধানক্দ যাঁদ দ্াবড় দেশেই থাকতেন, তাহ'লে তিরফল তিরুপাতয সঙ্গে 
চৈতনাকে এক করে দেখা কিছু অসম্ভব ছিল না। একই কারণে যোড়শ শতকের 
ওঁড়ষ্যায় যেখানে ছগন্নাথ-বৃদ্ধ সমণীকরণ আগে থেকে হয়ে আছে,_-ভচ্তাশয্যদের 
মননে জগন্নাথ-বৃচ্ধচতনা সমণীকরণও একা*ত স্বাভাবক। পল্ঠসথা সাঁছত্যে চৈতন্যদেদের 
এই পারচন্ম বধৃভ। 

কোন শাখানদীব আবর্তে আটকে গেলে সাগরে পৌঁছানো কখনও সম্ভব হবে না, 
অথচ সেই সাগরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে সব নদীর জলকেই গ্রহণ করে সাগর । 
চৈতনা চন্দ্েদয়ে জোয়ারের আশশীবদি ভারয়ে দিয়েছে সব নদীর ধুক। পণ্তসখাও 
গৌরপারকর, গৌরমার্ত দর্শনে তাঁরা ধন্য, গৌরকথা শ্রবণে ভাঁরা কৃতার্থ, গৌরপ্রেম 
সমুদ্রের অগ্বাণত ঢেউয়ের পাঁচাট ঢেউ তাঁরা । 

পণ্চসথা ঠিক কোন- পথের পাঁথক 'ছিলেন, তা নিয়ে বঙ্গীয় ও উৎ্কলায় পাঁণ্ডতদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। ৪ 

ড. শাশভ্ষণ দাশগুপ্ের মতে পণ্সখার সাধন পম্ধাত নাথ সম্প্রদায়ের সাধন প্ধাতি 
প্রভাঁবত।॥ তান বলেছেন, “প্রায় সমসামায়ক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে 
উাঁড়ষ্যায়ও “পণসখা' সম্প্রদায় বাঁলয়া একাট ভন্ত বৈফব কাঁব সম্প্রদায় গাঁড়য়া উঠিল ছিল। 
অছ্যাতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভাতি এই 
সম্প্রদায়ের কাব ছিলেন। ইহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবাম্বত হইলেও 
রাধাকৃ্ প্রেমলীলা লইয়া ই"হাবা কাব্য কাঁবতা রচনা কবেন নাই, ই“হাদের উপাস্য 
প্রীকফ হইলেন “শ্‌ন্যমূর্তি' 'শৃনাপুরূষণ, ইত্হাদের সাধন পদ্ধাততে দোখতে পাই 
নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার অনুবূপ কায়া সাধনার উপরে জোর । 

[ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ২৮৫ পু্‌* ] 

এ মতের বিবোধিতা করে বিশ্বভারতীর ওঁড়আ ভাষা সাহতোর অধ্যাপক 
শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন-“ “যন্ত্র গবন্যাস তন্ত্র কহ, যেমন্তে রাহব এ দেহ" ক্গ 
শাহকুলশীর এঁহ পদকরু ডান্তার শাঁশভূষণ দাশগণপ্ত গুঁড়শার বৈফব এহ পণ্চসথাৎ্কু 
যোগীপন্হণ কায়া সাধন বোলি কাহছদ্তি (08016 ২61151088 00108 £ প* ২৬২)। 
তাঞ্কর মত যে গোরখ সম্প্রদায় বা নাথ পচ্ছণ মানগক পার গুঁড়শার বৈষব মানে মধ্য 
শবীরব অমরত্বলাভকু সাধনার চরম উদ্দেশ্য বোল মানীথলে। কিম্তু পরাঁখ দৌখলে 
এীঁহ মত একদেশী বোল প্রমাণিত হুএ।৮ [ “অগ্ুতানন্দ ও পণ্সখাধর্ম- প্রথম পীতি ] 

অর্থাং “বন্দর বিন্যাস তন্ঘ কর যেমণ্তে রাহব এ দেহ"--্রক্ষশাঙ্কুলীর এই পদাঁটি ধরে 
ড. শাশভ্ষণ দাশগুপ্ত গুঁড়ষ্যার বৈষব এই পণচসখাকে মোগাপন্হণ কায়াসাধন-মাগ 
বলে উল্লেখ করেছেন ॥ তাঁর মতে গোরখ সম্প্রদায় বা ন।থ পদ্হাঁদের মত গুঁড়ষ্যার 
বৈফবগণ-ও শরীরের অমরত্ব লাভকে সাধনার চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন ॥ বচ্তু 
পরখ করে দেখলে এই মত একদেশী বা অসম্পৃণ” বলে প্রমাণিত হয় ৮ 

আরেকাঁট মত আছে যে পণসখা প্রচ্ছন্ন বোগ্ধ। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ 
বসু মহাশয় বলেছেন, “48058101065 ০৪/৪:৫1% 01০0885৫ (176 ড৪810- 
0858. 91018 8100 0:00888660 006 0019919558 ০010 56% 20 00911 10621 

ভা' সা, চৈ- ১৫ 


২২৬ ভারতীয় সাহতে শ্রবচৈতন্য 


০01 0659105 0106 60 600 81066162100 808001901) 10106655 2100 910810- 
71925 01 055 1906 106515050. 8150 2170080 09178096661 251181010) 01 01) 
71913858108 8০170017” [17100561072 83001718710 17) 011588৯ 70, 39 ] 
অর্থাৎ “বাহ্যিক আচারে তাঁরা চৈতন্য প্রচারত বৈফব ধর্মের অনুঙ্গত বলে মনে 
হলেও মূলতঃ তাঁরা ছিলেন দীর্ঘ অবহেলিত ও 'বস্মৃতপ্রায় মহাযান বোদ্ধধর্মের 
পুনরুদ্ধারে প্রথম অগ্রণণী ।” 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস 'লখেছেন--'যে পাাঁথ গুলো থেকে বসু মহাশয় শুন্যমূলক 
অংশ সমূহ উদ্ধার করে তাঁদের বৌদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন, সেই পাঁথগ্ীলরই নানা- 
স্থানে পণ্সসথান্ধ্মের অন্যানা নানা দিকের স্পম্ট পারচয় মেলে' ।-“ষেউ' পোঁথিমানগুকর 
সে শন্য মূলক অংশমান উদ্ধার কার সেমানঙ্কু বৌদ্ধ বোল প্রমাণিত করিছন্তি, 
সৌহ পোঁথর নানাম্ছানরে পণসখাধর্মর আহুরি অনেক 'দিগর স্পম্ট পাঁরচম্স মিলছি। 
[ অচ্যুতানদ্দ ও পণসখা, প্রথম পশীতঠি ] 
আরেকাঁট মতে পণ্চসথা শ্রচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপারকর এবং সেকালের ওাঁড়য্যায় 
যে মধুর প্রেমলীলার কল্লোল ডীঁথত হয়োছিল, তার প্রধান কারণ শ্রচৈতন্য ও তাঁর 
পারকরবৃন্দ। পণ্টসথা তথা পণ্শাখা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা ।...লীলারসের বিকাশে 
তাঁরা চৈতন্যের পারকর ।-“পুণ্যভূমম উৎকল খণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল 
কল্লোল প্রবাহিত হোহীথলা, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পাঁরকরবহ্দ । 
*"পন্চসথা তথা পণ্চশাথা প্রভৃঙ্কর অন্তরঙ্গ সথা ।..*লীলাঅগ্গরে সেমানে চৈতনোঙ্কর 
পারকর'॥। [অচ্যতানন্দ দাসের পরন্মাশাঙ্কুলী ও অনাকার সংহতা'র মৃখবন্ধ £ 
অধ্যাপক আর্ঝলভ মহাম্তি]। অধ্যাপক আত“বল্লভের এই মতের িরোধতা করে 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন, “পণ্চসখা সাহিত্যে যে শুন্য, অনাকার ও অক্ষর 
উপাসনা আছে, চৈতন্যপম্হণী বৈষব সাহিত্যে তা কোথায় দেখা যায়? গাঁড়ষী বৈষফবদের 
যোগ, মন্ত্র ও যম্ত্রকে ভাবে বাংলার বৈফব মতের সঙ্গে 'মালয়ে দেওয়া যাবে ? 
গৌড়ীয় বৈষব বর্গের গ্রন্ছ থেকে জানা যায় যে চৈতনমাদেব তান্মকদের “পাবণ্ডণ' বলে 
আখ্যাত করেছিলেন । দ্বৈতধর্মের প্রেমসাধনা চৈতন্যের 'বাশম্ট পচ্ছা, দ্বৈতাচার্যয 
হলেন চৈতন্য ধর্মের দার্শীনক গুরু ॥ পণ্চসখাধর্মে এ দ্বৈতবাদ বা প্রেমধর্ম কোথায় ? 
রাধাভাবে ভগবানকে মাধূর্ধয রূপে ধ্যান করে আপনাকে লীন করে দেওয়াই হল 
'বৈষব সাধনার মূল সূত্র ১ ওাঁড়ষ্যায় সে গৌড়ীয় মাকাঁ রাধা সাধনা কোথায় ? 
[ অচ্যুতানন্দ ও পণ্টসখাধর্ম : প্রথম পাঁঠি ] 
অধ্যাপক দাসের এই মধ্তব্যাট খুবই গ্রুত্বপূর্ণ, কেননা বর্তমান ওঁড়বী 
বিদগ্ধজনের এক বৃহদংশের মত এখানে প্রাতফাঁলত হয়েছে এবং এই দ-ষ্টভঙ্গী থেকেই 
গড়ে উঠেছে “সখাহীন পণ্চসথা" জাতীয় মতবাদ--ঘার মূল কথা হল, পণসখা চৈতন্য 
দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তাঁরাই প্রভাবত করেছেন চৈতন্যকে। ড. মায়াধর মানাসংহ 
যেমন বলেছেন-_ 
“পণ্চসখা গাঁড়ষ্যায় প্রাকচৈতন্য বৈধুব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পণ্য পুজ্গপুঞ্জ । 
তাদের সৌরভে পুরীর তৎকালীন বাতাবরণ পুণ্য গদ্ধময় হয়ে উঠোছল, ধা বোধ হয় 
চৈতন্যকে সে স্থানে বিশেষভাবে টেনে রেখোঁছল ।” 


গঁড়আ সাহিতোে শ্রাঁচৈতন্য ২২৭ 


“পপ্টসখা ওঁড়শারে প্রাক্চৈতন্য বৈষব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পৃহপপঞ। 
সোঁহমানঙ্ক সৌরভরে পৃরখর সেতেবেলর বাতাবরণ পণ্য গম্ধময় হোই উঠিথিলা । বাহা 
বোধ হএ টৈতন্যগকু সে হ্থানরে বিশেষ ভাবরে টানি রাখলা” 

[ গাড়য়া সাহত্র হীত্হাস, পু. ১৪৩ ) 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ও ড. মায়াধর মানাসংহের মন্তব্ের বিশ্তারত আলোচনা 

প্রয়োজন । তার আগে এ বিষয়ে আচার্য" লুনপীতকুমার ও অধ্যাপক প্রভাত মুখো- 
পাধ্যায়ের বন্তবা জেনে নেওয়া বাক। 

আচার্য্য সুনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিশুদ্ধ ভাঁন্তবাদী রামানন্দ যেমন, 
জ্ঞানমিশ্রা ভান্তমার্গের পণ্টসখাও তেমনই, চৈতনোর অঞঙ্তরঞ্গা পারিকর ।--4]1) 00858, 
€০1721178, 08105 00 17855 ৪, 10010051০01 10000915 £8081)158 817৫ 
115008--6.%, 8১৪. ২5108091108 19888 আ1)0 101109%/৩0 101০ 13109) 
৪200 8180 1)5 ঠ৮০ 151161008 *:5801)618 20 ০০960 জা30 109110/6৫ 
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্পম্টত পণ্ঠসখা সম্পর্কে নানা মত। নানা মতের গোলোক ধাঁধায় না ঘুরে এ 
বিষয়ে সত্য নির্ণয়ের সহজ পচ্হা হল পণ্চসখা রাঁচত সাহত্যের সঙ্গে পারাঁচত হওয়া । 

পণ্টসথা সাহত্যই বলে দেবে শ্রীচৈতন্যের সঞ্চেগে তাঁদের কি ধরনের সম্পর্ক 'ছিল, 
তাঁরা মহাপ্রভুকে কি চোখে দেখতেন, তাঁরা মহাপ্রভৃকে প্রভাবিত করেছেন, অথবা মহাপ্রত্ব 
দ্বারা প্রভাবত হয়েছেন, তাঁরা স্াহত্য রচনা করেছেন মহাপ্রভুর সঞ্চগে 'মলনের আগে 
অথবা পরে। 

গোৌঁড়ীয় বৈষবদের সম্পর্কে কিছ্‌ বলতে হলেও তাঁদের ধর্মের 'ভিত্তিমূলক গ্রন্হের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা বাঞ্থনণয়। দুঃখের বিষয় 'সখাহীন পণ্সখা" মতবাদ প্রচারে যাঁরা 
উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁনা দূত মন্তব্য প্রকাশে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যতটা পট;, স্বাধ্যায়ে 
ততটা আগ্রহী নন । 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন প্রত্ন করেছেন, চৈতনাপন্হা বৈফব সাহিত্যে শূন্য, অণাকার ও 
অক্ষর উপাসনা কোথায় দেখা যায় ! সনাতন গোস্বামীর “কৃফলীলান্তব' পড়া থাকলে 
তান তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে ষেতেন।॥ সনাতন পরমতত্ত কৃষ্ণের বশ্দনায় লিখেছেন 
“ন'ব্বকারাপারাচ্ছিন্ন নার্বশেষ নির্জন ॥ অব্ন্ত সত্য সম্মাত্ পরম জ্যোতরক্ষর” 1৪ 

পরবতর্বকালে গৌড়ীয় বৈষব সমাজে যাঁদ এই নিরঞ্জন জ্যোতিরূপ ও অক্ষর পরম 


২২৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


তত থেকে দথ্টি সরে গিয়ে থাকে, তার জন্য দ্‌ঃখ বোধ করা চলে, কিদতু এ কথা 
বলা চলে না, চৈতন্যপন্হুশী টৈফব সাহিত্যে শূনা, অণাকার ও অক্ষর উপাসনা নেই । 
সনাতন গোস্বামী নাশ্চিত চৈতন্যপচ্ছণ বৈষ্ব ! 
অছ্যুাতানন্দ বলেছেন-- 
“দোখিলে যে শূন্য রঙ্গ স্বয়ং জ্যোতি হোই । 
ঘটে ঘটে বিজে এ হি শূন্য কায়া সেহী ॥ 
[ শুন্যসংহিতা, ১০ম অধ্যায় । 1 

ননাতন গোস্বামীর উত্ত কৃকবন্দনার পরিপ্রোক্ষতে অচ্যুতানন্দের এই শূন্য ও 
জ্যোত-উপাসনার ব্যাপারাঁট স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা চলে; এবং অচ্যুতানম্দ শূন্য ও 
জ্যোতউপাসক, অতএব চৈতন্যপচ্ছণী নন, একথা আর বলা যাবে কি করে ? 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস গাঁড়বী বৈফবদের যোগ, মন্ত্র ও যন্দের সঙ্গে বাংলার 
বৈধ মতের আমলের কথা বলেছেন । পদ্ধাতগত পার্থক্য থাকলেই তা চৈতম্য 
অনুমোদিত নয় এরকম 'সম্ধান্ত করা চলে না। জয়ানন্দের চৈতন্যমগ্গলে শ্রীচৈতনা, 
যোগ সাধনারও উপদেশ দিয়েছেন :-- 
“আউট হাত ঘরখান তাহে দশ দ্বার । তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার ॥ 
একাদশ চোর তাহে দসন্য পাঁচজন । গঞ্গা যমুনা নদশ বহে সর্বক্ষণ ॥ 
হংস ব্লীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী সুষ্শ্নার মূলে ॥ 

[ জয়ানদ্দের চৈতনামঞ্গল, এশিয়াটক সোসাইটি সং, প* ৭৭ ] 

আসলে এই দেহতত্বের কথা আছে ভাগবতে (১১শ স্কম্ধ, ১২ অধ্যায় ) এবং 
গোঁড়ীষ বৈষবদের উপর যে-পুরাণের প্রভাব ভাগবতের পরেই, সেই ব্রহ্মবৈবত“ পুরাণে 
কৃ যশোদাকে বলেছেন--যোগাত্মক জ্ঞানলাভ কাঁরতে হইলে প্রথমত -ক্ষধাতৃফা রোধ 
কাঁরয়া অন্তঃগরশীর শোধন আবশ্যক । তৎপরে ইড়াঁদ নাড়ীর শোধন কাঁরয়া ষটচক্র 
ভেদ কাঁরতে হয় । তাহার পর কুলকুণ্ডালনী শান্তযুস্ত পরমাত্মাকে "চম্তা কারতে হয় । 

[ ১১০ অধ্যায়/৯-১০ শ্লোক ] 

সুতরাং যোগ বা তথ্ঘ কোন কিছুর সঞ্চো শ্রীচেতন্যের বিবাদ ছিল না। যে 
বাভিচারী তাশ্রিকেরা শ্রীবাস প্রমুখ বৈফবদের উপর অত্যাচার করত, তাদেরই বিশেষ- 
ভাবে “পাষণ্ডী' বলেছেন শ্রশচৈতন্য। [শ্রীচৈত্যচারঅমৃত, আদ ১৭/৩৭-৬৩। ] 

অধ্যাপক 'চন্তরঞ্জন দাস ওঁড়ষ্যায় “গোড়ায় মাকাঁ রাধা সাধনা" দেখতে পানান। 
অথচ পণ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাস নিজেকে রাধার অবতার বলে জানতেন এবং 
“জগন্নাথ চরিতামৃতে* গৌড়ীয় রাধা সাধনার প্রভাব যথেষ্টই আছে। গাড়ষ্যার রায় 
রামানন্দের 'জগ্রন্নাথ বল্লভ' নাটকে ত গোড়ীয় মাকাঁ রাধাই আছেন ! 

অগ্কাতানন্দের কাব্যও রাধা সগৌরবে বিরাজতা। তাঁর ধনতরাহাস কাব্যে 
রাধা, গোপী ও সখীদের যে তত্বমূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাকে পরঙ্গসংহতা' €(€ঞম 
অধ্যায় )-এর রসভাষ্য বললে অত্যান্ত হবে না। এবং চৈতন্য চাঁরতের পাঠক মাত্রেই 
জানেন 'প্রহ্গসংহতা" শ্রীচৈতন্যের নিকট কতটা সমাদ-ত গ্রন্হ। 

পণ্টসখার অন্যতম যশোবম্ত দাস রচিত পপ্রেমভান্ততক্গগীতা'য়ও শ্রাচৈতন্য প্রচারিত 
প্রেমধর্মেরই প্রকাশ ঘটেছে ।- 


ওড়আ সাহতো শ্রঠচৈতত ২২৯ 


গাউর রগ অটে সোহ সে রুপ পরম অটই। 

য়ে 'মাশ রাধাকৃফ থাত জীব পরমাহ' বোল্লাদ্ত ।...৯০ 
শ্রীরাধাকৃষণ ভান্ত লভে জীব পরম ভাব ভাবে । ১০৫ 

তু রাধা জীব মোর দেহণী মং তোর পরম অটই। 

সকল জীবে এীহ ভাব কাহল: প্রেম ভীন্তভাব ৷ [ ২য় অধ্যায়] 


প্রেম ভান্তর সাধনায় জশব শেষে নিতারাসলীলার অন্তর্গত হয় ।-- 

প্রেম ভগাঁত যে করই সে প্রাণ নিতারে বসই। 

অন্তে পশই রাসগতে রাধকা শুণ য়েকচিত্তে । 

প্রেমর মাহমা অপার প্রেমলক্ষণ মো শরধর | 

প্রেম ষোড়শী যে ভজই ষোল অক্ষর মন্ত্র যাহ'। [ ১১০/৩য় অধ্যায় ] 
এই প্রেমভান্তর উপাস্য দারু ব্রহ্ম জগন্াথ 1 

য়েমম্ত ভান্তরে নিবণি ম্যান্তর অটই 'নিগণ। 

য়েমন্ত দার ব্রহ্ম গোপ্য ও'কার জগন্নাথ রূপ । 

গোপন মোহোর নিজ দেহ" যে তাকু ভগাঁত করই। 

মোতে মিশাই স্তুতি করে অন্তে বসই গোলোকরে । 


এই প্রেমভীন্তর চেয়ে উচ্চতর কোন ভান্ত মার্গ নেই--এই প্রেমভীন্তরই বশ সেই পরমহত্ত। 
- প্রেমভান্তর ভাঁন্ত নাহ" প্রেম নিকটে থাই মহ" ॥। ১১৫/৩য় অধ্যায় 


আমরা দিবাকর দাসের “জগন্নাথ চরতামৃত” পাঠ কালেই দেখোছ গৌড়ীয় বৈষব 
সমাজে আদিপর্বে বৃন্দাবনধাম ও পুরুযোত্তম ধাম নিয়ে কোন বিবাদ ছিল না, জগন্নাথ 
ও কৃষককে অভেদ দম্টতে দেখার তত্ৃজ্ঞানেরও অভাব ছিল না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 
“শ্রীকৃষ্নীলান্তরে' শ্রীজগন্নাথের ভবে বলা হয়েছে_“হে শ্রশজগন্নাথ! নীলাচল 
শিরোমাণ ! হে দারুত্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম ! আমার প্রীত প্রসন্ন হও। হে 
প্রফূল পদুডরীকাক্ষ ! হে লবণ সমনদ্রতটের অমৃত! হে গুঁটিকোদর, নানা ভোগ- 
বিলাসন! আমাকে পালন কর। তুম স্বভস্তগণকে নিজেয় অধরামৃত দান কর, 
ইন্দ্রদামহ রাজা তোমার প্রসন্ন ত লাভ কাঁরয়াছেন : তুম সভদ্রার লালনে বাগ্র, হে 
রামান্জ ! তোমার চরণে নমস্কার "হে গদুণ্ডিচা রথভূষণ! তোমাকে বন্দনা করি” 
ইত্যাঁদ । মহাপ্রভ্, গেয়েছেন “জগন্নাথ স্বামণ নয়নপথগামশী ভবতু মে” । সুতরাং পণসথা- 
সাহিত্যে জগন্নাথ ধর্মের সঙ্গে গোপীভাব সাধনার যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় 'তা 
নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবত এবং যোগ-মন্ত-ষন্ত্রঅবাড় অক্ষর ইত্যাদর কথা বললেও 
তাঁরা চৈতন্যপন্ছণী নন একথা বলা যায় না। 
পণসথার মধ্যে বড় সখা বলরাম দাস “বেদান্ত সার গপ্রগীতা'য় বলেছেনস 
,আত্মাকু ভ্িরীবেশ কারি । শ্রীরাধা অঞ্গুরে বিহার । 
কৃ্ধে আম্বাদ রস দেই । এহাক: প্রেমভান্ত কাছ । 
তেবে পাইধ্‌ ভাবগ্রাহণ । লোছিলে পাঁশ ন পানই। 
পৃরুষ অঙ্গো ন লভান্তি। এমদ্ত বেদতত্ব স্থিত, [ ২৪ অধায় ] 


২৩০ ভারতীয় সাহত্য শ্রীচৈত্যা 


অনান্র-- “সেহি প্রকারে রাধা অঙ্গে । প্রবেশ হূঅ চিত্ত সঙ্গো। 
কিশোর রুপ হাঅ বীর । মনকু চেতনারে তর। 
নবীন ধুবতী সঙ্গরে। কিশোর পূর্দষ 'বিহরে। 
দিনক্‌ দিন নবরস। যেমন্ত করাম্ত উল্লাস । 
সহি প্রকার ভজ মাতে ॥ কোঁহাল উপদেশ তোতে' । [৯ অধ্যায়! 


অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস যাকে বলেছেন “গোড়শয় মাক রাধা-সাধনা» একি আই নয়? 


যশোবন্ত দাসের “প্রেমভন্তি ব্রহ্মগীতা'র ( প্রাচীসমাতি প্রকাশিত ) মুখবদ্ধে অধ্যাপক 
আর্তবল্পভ মহান্তি লিখেছেন, “প্রেমভীন্তর আঁধকারণী হতে হলে রাধাভাবের ভজন বা 
নারীসলভ অনুরাগে জীবনকে জাঁড়ত করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া ভক্তের পরম 
কতব্য।""উৎকলীর ধর্মমতে এই গোপনবাদ (70551018 ) নহহ পুরাতন কাল থেকে 
গ্রচালত (“প্রেমভীন্তর আঁধকারখ হেবাক্‌ ছেলে রাধাভাবর বা নারীসুলভ অন্দুরাগ্ধরে 
জাঁবনক. জাঁড়ত কার সাধনার পথরে অগ্রসর হেবা ভন্তর পরম করবা ।**"উৎকলীয় 
ধর্মমতরে এহি গোপনবাদ বহ্‌ পুরাতন কালর, প্রচলিত" )1। কবি যশোবন্ত বলেছেন- 


যাহার পৃবভাগ্যবলে । সেবই গোপীগণ মেলে। 
অঙ্টনায্নিকা মধাকার । য়েক গোপিনী অগ্গ ধার। 
সে গোপীপ্রায়ে বেশ করি। বস্তু আলট করে ধার। 
সেবিব শ্রীকৃষ্ণ পয়র । মন ন'থব অনাঠার । 
বোলব দেব জগন্নাথ । গোপণষ্ক পাত গোপানাথ । 
মই" গোপাঁজনগক দাসী । শরণ রখ ব্রক্গরাশি । 
য়েমজ্তে সমার্পব অঙ্গ। অনলে যেসন পতঙ্গ, । 


শ্রীচেতনা ও পণ্সখা সম্পকে ড* আতর্বিল্লভ মহান্তি বলেছেব, “এমানে নিজ নিজক; 
টৈতন্চচন্দ্ুত্কর শিষ্য বোলি কাঁহ অছদ্তি। এমানঙকর উীন্তুরে সন্দেহ করবার কোণাঁস 
কারণ নাহ'। এঁহ পণ্টসখা চৈতন্যচ্দ্ুঙ্কর সথা থিলে, তাহা চ্হানীবশেষরে পূবে 
কুহা যাই আছি । চৈতনা যে কেবল শদ্ধাভান্তর প্রচার কাঁরাঁথলে+ তাহা নহে । 
পরম্তু সে সমন্ত ভান্তর আশ্রয়ভূত হেতু ও সকল ভাস্তর পাঁরণাত একভাব হেতু পান্র 
বিশেষরে ধর্মমতর বিশেষত্ব সমর্থন কার জগতরে প্রকৃত ধর্মভাবর সংস্থাপনা কার ধাই 
অহাম্ত” ।--অথাঁধ, এরা নিজেদের চৈতন্য চন্দ্র শিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। এদের 
উন্ততে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই । এই পণ্চসখা চৈতযচন্দ্রের সথা ছিলেন”_ 
আ হ্থানাবশেষে পূর্বে বলা হয়েছে । চৈতন্য যে কেবল শদুদ্ধাভান্তর প্রচার করোছলেন, 
তানয়। পরম্তু তিন সমঞ্ ভান্তর আশ্রয়ভূত হওয়ার জন্য এবং সকল ভান্তর পারণাত 
এক হওয়ার জন্য পান্লাবশেষে ধর্মমতের বিশেষত্ব সমর্থন করে জগতে প্রকৃত ধর্মভাবের 
সংস্হাপনা করে গেছেন। [ ভূমিকা, “প্রেমভান্ত বহ্ষগীতা' প্রাচী সামাত প্রকাশিত ] 

নানা ভান্তমার্গ ও সম্প্রদায়ের মধো সমন্বয় সাধন করোছলেন শ্রীচৈতনা, নানাদিক 
থেকে এই মতাটই সত্য বলে মনে হয়। 

অচ্ুতানন্দের রচনাবলীতে এর প্রচুর প্রমাণ আছে । *গুরুভান্ত গীভ্া অ্ঠাতানদ্দ 
বলেছেন বিকুস্বামশী, মধবাচার্ষা, রামানন্দ, নিম্বার্ক (নিমানদ্দ ) এই চার বৈষব ধমাচার্যা 
একেরই চার অংশঃ ভিন্ন ভিন্ন নন__- 


ওড়িআ সাহিত্যে শ্রাঁচেতনয ২৩১ 


বক.শ্যাম মাধখচার্যা এননাট যৃগ্গল। রামানন্দ নিমানদ্দ অটম্তি এ মেল । ২০ 
কালি আদো রামানন্দ নাম কোলাইলে । ২২ 
নিমানন্দ বিফুশ্যাম মাধঙচার্যয কাহ | এ চারহে* এক অংশ ভিন্ন ভিন্ন নোহি। ২৩ 
অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও অচ্ভাত যথাক্রমে রামানন্দ, মধ, িফস্বামশ ও 'নিম্বার্ক- 
পচ্ছশী ফৈবব ।-- 
অনন্ত শিশু যে রামানন্দ বইফব। যশোবন্ত দাস মাধবাচার্যা বইকব। ২৬ 
বলরাম দাস বিফুদাস হোই নিমানম্দ বইফব অচ্যুত অটই। ২৭ 
কিম্তু, সঙ্গে সঙ্গে অচ্যুতানম্দ একথাও বলেছেন যে তাঁরা চারয্যগেই ভগবানের 
লগলাপার্ষদ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। কাঁলষুগে যখন কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে জাত 
হলেন, তখন কৃষসখা সুবলশ্সুবাহদাম-সুদাম নবদ্বীপে ও গাঁড়ষ্যায় যথাক্রমে হলেন 
গৌরীদাস পাণ্ডিত-বলরাম দাস, উদ্ধব (8) দত্ত-যশোবন্ত দাস, অভিরাম গোষ্বামী-শিশ, 
অনন্ত এবং স্ম্দরানন্দ-অচ্যুত ।-- * 
সুবল সখা অটাম্ত বলরাম দাস । সুবাহন সখা যে যশোবদ্ত পরকাশ । ২৮ 
দাম সখা-অনম্ত যে শিশু পণ জান। সুদাম সখা গোপরে অগ্যত ম" পণ । ২৯ 
অনন্ত শিশুনারদ মুনি সত্যে হোই। যশোবন্ত গাণ্রব যে মুনি বোল কাহ। ৩০ 
মারকণ্ড খাঁষ বলরাম দাস হোই । অচ্যুত দাস যে কৃপাজল, খাঁষ মই । ৩১ 
ব্রেওয়াযুগরে রামচন্দ্র সঙ্গে জাত। বলরাম দাস যে সসেণ হোই খ্যাত । ৩২ 
জাচ্বব হোইণ যশোবদ্ত হেলে নাম । অনন্ত শিশু ধইলে নীল বোল নাম । ৩৩ 
নল বোলি অচ্যত যে নাম হোএ তশীহ। চারিষুগে চার অবতার সার হোই । ৩৪ 
সতো নারায়ণ ব্রেতয়ারে রামচন্দ্ু | দবাপররে নাম হোএ শ্রীকৃষ্ণ যে চু ॥ ৩৫ 
শ্রীচৈতন্য কালযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত ॥ তাগুক সঙ্গে চারসখা হোইলু যে জাত । ৩৬ 
অনন্ত ষে শিশু আভরাম পূণ হোই । গউর"দাস পাণ্ডিত বলরাম কাহ। ৩৭ 
সংবাহ্‌ অটাম্ত পুণ উদ্ধব যে দত্ত । সুন্দরানন্দ যে মহ অটই আচ্যত। ৩৮ 
[ গুর্ভান্তগীতা, প্রথমথস্ড, দ্বান্রংশ ছান্দ ] 
অবাড় (জ্যোতি ) অণাক্ষর ( নিরাকার ) ভজন পদ্ধাতর সঞ্চে কৃষমন্্র রাধামন্ত্র চৈতন্য- 
মন্দের সমন্বয় করোছিলেন পণ্চমখা এবং অচ্যুতানম্দ বলেছেন গুকার অক্ষরভেদ ইত্যাদি 
গীতাভাগবত কাব্য পৃরাণে ব্যাখ্যাত হয়েছে শ্রীচৈতন্য গীতা ভাগবতের নিষ্ঠাবান পাঠক 
ছিলেন. ৰাংলা চৈতন্য চারত কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে )।--- 
অবাড় হেজবা হেতু দয়া দরশন। প্টাক্ষর অণাক্ষর করন্তি ভজন । ৯৭ 
অন্টাক্ষর ষোড়শ যে ছড়াক্ষর জাঁপ । কৃষ্মন্ত্র ঠাকুরাণণ মনত হবে স্থাঁপ ॥ ৯৮ 
চইতন্য মন্ত্র কামগায়তী ভন । পণ্,নাম হাদয়রে করপ্তি সাধন । ৯৯ 
গীতা ভাগবত কাব্যপূরাণে রখানি। গুকার অক্ষরভেদ পারদ্তি যে জাঁণ। ১০১ 
[ “গর; ভান্তগীতা' প্রথমখণ্ড পণচারিংশং ছান্দ |] 
রাগ্ানুগা সাধনের আভাস দিয়ে অছ্ুতানন্দ বলেছেন-- 
“ভ্রীকৃফ সেবারে সখী সথাছাম্ত রাহ ॥ মূ শিষ্য বাঁঝলে যে মুকাঁত লভই । ৭৫ 
কৃকরাধে কৃষ্রাধে নিরস্তরে ভ্জ । সকল কল্‌ষ যাউ পাদপচ্মে মজ্জ ।”' ৯১ 
সূতরাং ব্রজের প্রেমধর্ম পণ্ঠসখা গ্রহণ করেন 'ন,_ এ কথা ঠিক নয়। 


২২ ভারত সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


অচুজনম্দ তাঁর গরহপরস্পরায় চৈতন্য সম্প্রদায়ে তাঁর দশক্ষার কথা বালছেন। 
'মাধবেন্দ্রদেব শিষ্য শ্রীঈশ্বরদেব | ঈশবরদেব্ক শিষ্য শ্রীচেতনাদেব । ৩৬ 
শ্রীচৈতা শিষা হেঙ্গে সারঞ্গ গোসাই*। সারঞ্গ গোসাই* শিষ্য শ্যাম ঘোষ হোই । ৩৯ 
শামঘোযঞ্কর শিষ্য রামকৃফ দাস। রামকূফ ঠারু নবাঁকশোর যে শিষ্য। ৪০ 
নবাঁকশোরগ্ুক শিষ্য শ্রীচরণ গোসাই* । শ্রশচরণ গোসাই* শষ্য অচ্যুত মহ* 1 ৪১ 
[ গ্ুরুভান্তগণতা” প্রথমথণ্ডঃ ন্লিংশ ছান্দ ] 
অচ্াতনম্দ অন্য বলেছেন, চৈতনা গোসাই” যখন পুরীতে বিরাজ করছেন সেই সময় 
[তান ছ'সাত বছরের বালক ; পিতা মাতার সঙ্ছে গিয়ে চৈতন্যমহাপ্রভূকে দর্শন করলেন। 
তখন শচীসুতের আজ্ঞায় শ্রীসনাতন গোসাই* অছ্াতানম্দকে মন্দাদক্ষা দিলেন । 
“চৈতন্য গোসাই* বিজে করিছদ্তি বড়দান্ডরে সে আস। 
পিতাঙ্ক সগ্গরে জর্শন কাল ম* চরণে পাঁড়ীল যাই 
বাসনা হেতু মো অঙ্গ বাজে তেণু প্রকাশিলা তাহ” । 
কর্ণ উপদেশ করিবাক্‌ সোতে প্রভুগক আজ্ঞা হোইলা 
শ্রচরণে পাঁড় মাতাশপতা মোর সণ্টা গোঁটিএ থোইলা | 
রী সনাতন গ্বামপীগুক চাহ'ণ আজ্ঞা দেলে শচীসৃত। 
অচ্যুতনম্দর্কু তুদ্ভে উপদেশ করহে যাই" ত্বারত। 
আত্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাই* সঙ্গে সখে ঘোঁন গলে 
দাক্ষণ পারূশ বটমূলে বাস কর্ণে উপদেশ দেলে”। 
[ জন্ম বিবরণ' অচ্যুতানন্দ ও পণ্চসখ্য, প:. ১০] 
এই সনাতন গোসাই'কে অনেকে ভেবেছেন বৃন্দাবনের যড়গোস্বামীর অন্যতম 
গোস্বামী । অধ্যাপক শ্রীচন্তরঞ্জন দাস লিখেঝেন, “সে চৈতন্যশিষ্য শ্রীসনাতন 
গোস্বামী ঠারু দীক্ষাগ্রহণ কলে'। [ অচ্যুতানন্দ ও পণ্চসখা, পৃ. ২০৪] 
কিন্তু অষ্ঠযত্যনম্দ 'গুরুভান্তগীতায় তাঁর গুরুর পরিচয় দিয়ে বলেছেন, তাঁব গুরুব 
পিতৃদত্ত নাম ছিল সনাতন, গরদদত্ত নাম শ্রণচরণ দাস ।-_- 
মাতপতা দেলে নাম সনাতন পূণ । গুরু আজ্ঞা দিলে শ্রণচরণ শুণ। ৬৫ 
[ গুরনভান্তগীতা, প্রথমখণ্ড, ভ্রিংশ ছান্দ ] 
নদাঁয়ার ঠাকুরের নাম "মরণ করে রাধাকৃফ কণর্তনই হল কৃষ্চরণ প্রত্যাশশ অচ্যুতা- 


নন্দের বত ।-- 
শ্রীকৃষ কর্‌ণা কলে ঠাকুর নদশীআ। ২৩ 
তাঙ্ক নাম সহমারণ কৃষ্ণরাধা ঘোষ । পামর অচ্যুত কৃষণচরণকু আস।” ১৪ 
[ তদেব* ষট-ন্রংশ ছাম্দ ] 
এর সঙ্গে পণ্ঠসখার আরেকাঁট কর্তব্য হল শদ্রকুল উদ্ধার ।-_ 
এহ, পঞ্জসথা মোর অটে নিজ অংশ । তাঁরব গ্রোপাল কুল গাঁড়শা যে দেশ ॥ ২২ 
[ গহরুভান্তগ্ীতা, দ্ষিতীয় খণ্ড, ষোড়শ পটল ) 
এবং, ?শশ যে অধ্যুত যশোবন্ত বলাম । শু্রুকুল উদ্ধারব আম্ভে চারজন ॥। ১২৯৮ 
| [ তদেব, প্রথমখণ্ড, রয়ীঘংশ ছান্দ ] 


গুঁড়আা সাহিত্যে শ্রদঠৈতনয ইওও 


_অগ্টতানম্দ 'শ্‌নাসধহতা' গ্রশ্ছেও বলেছেন বক্ষান্ডপাত শ্রঁচৈতলোর কৃপায় তাঁর 
লাঁলাসঞ্গীর্‌পে তাঁর জন্ম । শ্রচৈতন্য ভাঁকে গোপালকুল উদ্ধারের আজ্ঞা দেন +-- 
মোতে জাত কলে প্রভু করুণা সাগর ॥ জনম হোইলে আসি নব যে গ্বীপ ॥ 
শ্রীচৈতনয গোসাই* যে রন্ষাপ্ডর পাঁত।  নিত্যানম্দ সঙ্গো বেণি জন্ম হেলে ক্ষিতি ॥ 
তহাঙ্ক সঞ্গরে মোতে জনম যে কলে । বৈরাগ্য বেশরে পাঁথব ভ্রমণ সে কলে ॥ 
ভ্রাম নীলাচলকু সে কলেক গমন। সঞ্গতে ঘোনণ যে যে প% মহাজন ॥ 
রুপ সনাতন সঞ্চে শ্রীজীব গোসাই' । গোপাল যে ভু রঘুনাথ দাস তাহ" ॥ 
সঙ্গে ঘোঁণ বজে প্রভূ সখাবন্দ যেতে । শ্রীমূখরে আজ্ঞা দেলে চ্বাহ'ণ যে মোতে। 
ওড়িআ দেশরে তুষ্ভে রাসক্‌ বাঁচব । গোপাল কূলক্‌ তার আপণে তাঁরব ॥ 
[ শুন্য সংহিতা, প্রথমভাগ, পৃ- ২। প্রকাশক-ধর্ম্রচ্ছম্টোর, কটক-২ | 
শ্রীকৃফচৈতন্য সখাবন্দ নিয়ে উাদত হলেন। তখন পণ্সথার বারো সহস্র ভন্ত খোল- 
করতাল ধরে নামকীর্তন করে সকলকে উদ্ধার করল । খোল করতালের ধ্বাঁনতে ব্রন্মাপ্ড 
উচ্ছালত হল। চ"ডাল ত্রাহ্মণ পশুজদ্তু সকলেই তা শুনে উদ্ধার পেল 1-_ 
শ্রীকৃষ্ণ উদয় হেলে সখাবন্দ ঘোন। বারসম্ত্র ভন্ত উদে হেলে বোলি শুণি ॥ 
পণ্সসখা মূলে বারসম্্র ভন্ত কূলে । খোল করতাল ধার আলে সকলে ॥ 
আপণে চৈতন্য প্রভু সখাবৃন্দ ঘোন। পণসখা মলে বারসন্ত্র ভস্ত মুনি ॥ 
খোল কবতালরে ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছূলাই। শ্রবণে শুণন্তে নাশ কর ভয় নাহ" ॥ 
চঞ্ভাল, ব্রাহ্মণ আদ পশুজন্তু যেতে হরিনামে তিলে সংশয় নাহ" চিত্তে ॥ 

[ তদেব* পূ. ৭৮ ] 
শবনা ধনে প্রেম দেন মহাপ্রভু । আঁকণ্ণন পাঁতিতকে উদ্ধার করতে তাঁর আবভবি। 
তাঁর কৃপা মাধুরী লাভ করে কত লোক তাঁর চরণে লোটায় । খোল করতালের ধৰানতে 
যেন সমুদ্র লহরী নিনাদত হয়। নয় সহন্্র সখার মধ্যে তিন সহম্্ সখা যোগ পশ্হা 
গ্রহণ করলেন এবং তার সংগে মাধুর্য ভাবের সমন্বয় ঘটালেন ।”--. 
পবনা ধনে প্রেম দিএ যেউ" মহাপ্রভু । পতিত উদ্ধারে প্রকাঁটিত হেলে সেহ | 
চরণে লোটে মাধুরী উপদেশ পাই। উদবেগ প্রভু যে যবাকু নীলাচল ॥ 


খোল করতাল নাদ বাজই চহল। চলন্ত যেসনে সঞ্চে সমুদ্র লহরণ 1... 
আন্ভে গল: প্রত সাথে গ্রহণ লগাই | নবসম্ত্র সখাবৃন্দ সঙ্গে ছদ্তি রাহ ॥ 
রহলে যে তান সমর যোগ ধার্ণারে। ধ্যাইলে নিমগ্ন স্থানে রাহ 'নরাহারে । 


জ্যোত কলা ধ্যায়ে কার চান্ত দিবার্প। সাধলে যোগ সাধন তিন সমর সন্হ ॥ 
মাধুরশ কুটীর কাঁর যাগ আরছ্ভিলে ।  ্রিবেণন ভ্রিকূট ধয়ে চিত্তাচ্ছির কলে” ॥ 
[ তদেব, পৃ, ৭৯৮০] 
যোগ পন্ছার সঙ্গে মাধদর্যপক্ছার এই সমম্বয় যে মহাপ্রভু সমাথণত তার প্রমাণ 
এখানে পাওয়া গেল। পরবতাঁকালে শ্রীহত্র চট্টগ্রামের বৈফব ভাবাপল্ন গৌরভন্ত 
মুসলমান কাবরা যখন গাইলেন--ত্রপ্ন্নিয়ার ঘাটে বাস কালাচাদ্দে বাজার বাঁশি, 
তখন পণ্টসখা সাহত্যের এই সমন্বয় পন্ছ্যরই অনুবর্তন ঘটেছে । 


ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


এই সমক্বয়ের চমৎকার নিদর্শন অচ্যুতানন্দের পনত্যরাহাস' €'নিতারাস ) রচনাটি ॥ 
রাধাকৃফলণলার অনুভবকে কাব এখানে যোগ সাধনার অভনক্টরূপে উপস্থাপিত 
করেছেন। নিত্যরাসন্থলশতে রান্রিদিন নেই, স্্রীপুরূষ নেই, একাঙ্গরূপে যুগল 
মার্ত শোভা পায়। কোট কোট রূপ তা থেকে সম্ট হয়। সেখানে রাধা-কদচযখ্গে 
মূরলণ ধারণ শ্রীকৃফ বিরাজ করেন। সেখানে গোপ্পীদের 'নিত্য লীলা চলে । সেখানে 
কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিলশীরণ করেন কালা কানু । কালোমেঘে বিজলীর মত শোভা 
পায় রাধাতনুজ্যোতি। কোটিচন্দের শোভা রাধার গ্রীমখে। গোপারা তাঁদের বণ্টন 
করে আছেন। রাধা কৃষকের চরণ চুদ্বন করছেন আর সেখান থেকে স্মধা নির্গত হয় 
ধারায় । কবি বলছেন, “চল সাঁখ, সেই ন্রিবেণীতে স্নান করে নিত্য রাধা দশন 
করবে। অন্ট সখা-বাঘিশ নাক্লিকা-দ্বাদশ গোপালশবরাজত সেই ক্ষেত্রে চল, বেদের 
অগম্া সেই স্থানে, চল সাঁখ, গিয়ে রাধাকৃফ দর্শন করবে । তাড়াতাঁড় সেজে নাও 


২৩৪ 


তুঁম। 
প্রথম ছান্দ 
উঠ উঠ সাঁখ বহন 'যবা। 'নিতারাহাস দর্শন কারিবা । 
বিজে কারছাঁন্ত জগদ-গোসাই*। 'নিত্যরাহাসরে অছন্তি রাহ। 
চালগো সাঁখ বহন যিবা। গোপীমানগক; দর্শন কাঁরবা ॥ 
যেউ" ঠারে রান্রাদবস নাহি*। নবীন রূপে ছাণ্ত উদ হোই। 
লীলা নিমন্তে সে অনন্ত খেল, অশেষ রুপ তুলনা সেঠার ৷ 
সাখ গো রান্র যাউাছ পাহ, চাল বহন বা সজ হোই ॥ 
যেউ ঠাঁরে শ্িরীপুরুষ নান্তি, একাঙ্গ রূপে বৃগল মূরাত। ইত্যাদ 


সেখানে নিত্যরাঁধকার চলে নিত্যরাত। সেই রাধা অঙ্গ থেকে সব কিছুর জন্ম ।' 
কোটি কোট রৃপেও তার তুলনা হয় না, সে রাধা অরুপানস্দ ! আদ মাহমা চতুর্ধারূপা- 
যোগানদ্রায় চারমর্তি একাঙ্গ হয়, আবার লীলা অবতারে রাধাকৃ এবং লীলাক্ষেত 
চরাচর বন্দাবনের আঁবভবি ঘটে । চল সাঁথ, সেই খেলা দেখবে ।-- 


দ্বিতীয় ছান্দ 


“সাথগো নিত্য রাত সেঠারে, 
নিত্য রাধকা বোল তর নাম, 
সোহ রাধা অঙ্গ সকল জন্ম । 
সাখগো লক্ষ্য দেবাকু নাহ", 
লালতা বিশাখা চগ্দ্রমা সখি, 
সাঁখগো লীলারস ভিআণ, 
তাহ'রু পহাণ যোগানদ্রা কলে, 
বাঁলণ লীলা অবতার ঘোঁন, 


রাধা উদে হোইআঁছ কমলে ॥ 
কোটি কোট রূপ নুহই সম। 
বু মহিমা আত গুঢ়তম । 

অরুপানন্দ রাধা অগগ সোহ ॥ 
আদ মাঁহমা চতুরঙ্গ রুপী । 
সোঁহ রসাঁট অটে আদিম্থান ॥ 
চার মূরাঁত একাঞ্গ হোইলে। 
রাধাকুফ পদীণ হোইলে জানি। 


ওড়িআ সাঁছত্যে শ্রাঁটৈতলয ২৩৫ 


সোহ রূপ গোটি সচরাচয়, রাধাকৃফ লীলা বদ্দাবনর । 

সাঁথগো খেল ল্গাছ দেখ, অচ্যুতানম্দ তাহ'রে বিমুখ ॥ ইত্যাদ 

রাধা অঙ্গে শ্রীকৃ জ্কিয়ে পড়েছেন, প্রেম সধাসম্ধু উচ্ছালত হয়ে উঠছে_সেইত 
ভক্তের সম্পদ । সেই ললাকলা থেকেই সব কিছ জাত। দন অচ্যুত তারই ( সেই 
রাধাকৃফেরই ) ভূত্য। সাঁখ, চল সেই নিত্াকে দেখবে, সেই নিতারাস দর্শন 


করবে। 


চু ছান্দ 
“সাথ গো সুধা বাহ পড়ুছি, রাধা অঞ্গরে শ্রীকৃষ্ণ লা ॥ 
প্রেমীসম্ধ্য উচ্ছালআছ তাহ. ভকতঙ্কর সে ধন অটই ] 

সেহি কলারুট সকল জাত, দশন অচ্যুত যার অটে ভৃত্য । 

সাঁখগো চাল নিত্য দেখিবা, নতারাহাস দর্শন করবা । ইত্যাদি 
সাতাট ছান্দে রাঁচত ণনত্যরাহাস'-এর মধ্যে বরঙ্গাসংহতা, গদতগ্োোবন্দ, কৃফকণমিত, 
এবং সখাভাব ও যোগসাধনার সমন্বয় ঘটেছে । অচ্যুতানন্দ তাঁর 'অণাকার সধাহতা'রা 

মধে বলেছেন, অণাকারের ভজনা করে 'তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় পেতে চান।-- 


“সাধুজনমানে দোষ মো ন ধর শ্রীকৃফণ ভকাত হেউ। 
পামর অগ্ভুত অণাকার ভাঁজ শ্রীকৃফ চরণে রহ?” । ১৬১ 


অগ্ততানন্দ বলেছেন, অণ অক্ষর হল '্রহ্ধ সধাহআ'র সার 7 
'অণ অক্ষর এ শ্রী্রক্গ সংহতা গ্রন্থ মানগুকরে সার। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ পাঁশলা দশন অচ্যত পামর' । ১৬৬ 
ব্রহ্ম সংহিতা" (&ম অধ্যায়) এবং তার জীবগোম্বামীকৃত ভাষ্য ঝাঁরা পড়েছেন, 
তাঁরা একথার সারবন্তা উপলব্ধি করবেন। এই ব্রক্গসংহআ', কৃষ্দান কবিরাজ 
গোম্বামণর মতে, মহাপ্রত্ কর্তৃক সংগৃহীত হয়॥। নিরাকার পন্থী হলেও পণ্সখাকে 
কেন চৈতন্যপম্থী বলতে হবে, সে রহস্যের চাবকাঠি এখানেই । 


ওডিযা় চৈত্য ধর্মের প্রসার £ উত্তরকাল 


চৈতন্য অনুগত ওঁড়আ বৈফবেরা 'নিত্যানন্দ, গদাধর, গোপালগনুর; ও শ্যামানন্দের 


শাখাভ্্ত। 
চৈতন্য শিষ, বক্রেশ্বরের শিষ্য ছিলেন গোপালগুরু ॥ গোপালগরূর শিব্য ধ্যানচন্দু। 
গোপালগ্‌র প্রাতাম্ঠত রাধাকাম্ত মঠের আটটি শাখামঠ আছে গঞ্জাম ও পূণ 


জেলায় । 


২৩৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতনয 


শ্যামানম্দ বা দুখী মণ্ডল মোঁদনীপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষ 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ' কালনায় হৃদয়ানম্দ ও বদ্দাবনে শ্রজীবগ্োষ্বামীর কাছে 
বৈষফব শাসগ্ন অধ্যয়ন করেন। শ্রশজীব তাঁর “শ্যামানন্দ' নামকরণ করেন । হাদয়ানম্দ 
তাঁকে আশশবদি করে বলেন,--“উৎকলে বৈধব কর সর্ব ঘর ঘর" (রসিক মঞ্গল', 
প্রথম ভাগ, ২য় অধ্যায় )। ধারেন্দার আধবাসীরা তাঁর কাছে বৈষব ধর্ম গ্রহণ করেন। 
ধারেম্দার মুসলমান ফৌজদার তাঁর নিকট বৈষবধর্ম গ্রহণ করে “চৈতন্যদাস' নামে 
শীবখ্যাত হন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রাঁসকানন্দ। শ্যামানন্দ শুর হলেও তাঁর 
ব্রাহ্ষণ শিষ্য ছিল । মোদনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের 
প্রধান মঠ। 

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
'িখেছেন- “শ্যামানন্দের প্রভাবে রাহ্ষণদের দ্বারা 'নর্যাতিত শুদ্র সমাজে চৈতন্যধ্ম 
প্রসারত হলো ও ব্রাহ্মণের গুরু শুদ্র হলেন। গোঁড়া ওঁড়য়া ব্রাহ্মণেরা চৈতন্য 
সম্প্রদায়কে প্রণীতর চক্ষে দেখেন না। ময়ুরভঞ্জ ও বালে*বর জেলার বদ্ধিফ; কৃষক 
পাঁরবারে রাধাকৃ ও চৈতন্য পৃঁজত হন। র্রাহ্ষণেরা রাধাকৃফ পুজা করেন। কিন্তু 
প্রতোক জাতের অনব্রাঙ্গণ পুরোহিত চৈতন্য পূজা করে থাকেন । 'তাঁদের “আধকারা, 
বলা হয়। নিম্নবর্ণের কন্ড্রাদেরও আঁধকারী আছেন। কণ্ড্রা বৈষণবদের বালে*বর 
জেলায় *শালন্দশ” বৈফব বলা হয় । কটক জেলার আরেক নিষ্নবণ” “পানো'দের মধ্যে 
চৈতন্য সম্প্রদায় ভূত্ত বৈফবও দেখা যায় ।” [ শ্রীচৈতন্যা্টক, পৃ* ৮৪ ] 

শ্যামানম্দ শিষ্য রাঁসকানন্দ ময়ূর ভর্জের মহারাজা বৈদানাথ ভঞ্জকে দীক্ষা দেন। 
'রাঁসক মগ্গল' কাব্যে (২/এ ) রাঁসকানন্দের সাতজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উলেনথখ আছে। 
১৬৫১ গ্রীটপব্দে রেমুনায় র্সিকানন্দের মৃত্যু হয় । 


মারাঠা আমল থেকেই অনেক বাঙালী চাকরী ও অন্যান্য সূত্রে গাঁড়ষ্যায় এসে বাস 
পরতে থাকেন। তাঁরা চৈতন্য নিত্যানন্দ পূজা প্রবর্তন করলেন। কোরাপদ্ট জেলার 
জয়প্‌রের জমিদারেরা নবদ্বীপের গোস্বামীদের শিষ্য হলেন। উীনশ শতকে পরার 
ধাজবংশ ও গ্রঞ্জাম জেলার বড়খেমাঁদর জাঁমদার বংশ গৌড়ীর বৈধব ধর্ম গ্রহণ করায় 
এবং 'িশ শতকের গোড়ায় রাধারমণ বাবাজণী ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামদাস বাবাজীর 
চেষ্টায় ওঁড়ষ্যায় নিত্যানম্দ পূজা লোকপ্রিয় হয় । ওাঁড়আ বৈষণবেরা ওঁড়আ ও বাংলা 
ভাষায় “নদীয়া কণর্তন' করেন। 


টচৈতন্যপন্থী কিছ? ওাঁড়আ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর অন্তরগ্গ পাষণ্দ গদাধর থেকে 
গুরু-শিষ্য পরম্পরা নির্ণয় করেন । 


এই সব শাখায় এবং অন্যান্য শাখায়ও অনেকেই চৈতন্যকরুণা আশ্রয় করে সাহিত্য 
রচনা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন ॥ এ্রীতহোর ধারা অশুগতকাল থেকে বর্ত মান 
কাল পর্যন্ত প্রবাহত হয়ে গাঁড়ষার জনগণের মানস মহতিকাকে সরস ও ভাবসম্ধ 
করে রেখেছে । এর 'কছ্‌ নিদর্শন 'নিশ্নে দেওয়া হল। 


গাঁড়আ সাহিত্যে শ্রচৈতন্য ২৩৭ 


" শশ্রীহারদাস' নামে এক উৎকলায় গৌরতন্ত বোড়শ শক শতাব্দীতে “ময়ূরচাদ্দুকা' 
নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি য়ায় রামানন্দকে গুরু বলে আভাহত করেছেন। 
“কহম্তি গুরুদেব রায় রামানন্দ । শুর্ণাম্ত আনন্দে শচীসৃত গোরাচান্দ !' ২ ছান্দ। 
কাব বলেছেন, কৃষ্ণ তাঁর শ্যামবর্ণ গোপন করে রাধার বর্ণনিয়ে নবহ্বণপে জন্মগ্রহণ 
করেছেন (১৪ ছান্দ) । রাধা-কৃকের যুগল মৃর্ত জগবাথের মধো 'নাহত (১২ ছান্দ )।. 
মহাপ্রভুর বন্দনায় কবি বলেছেন-” 
শ্রীরাধা সুবর্ণকু করি স্বীকার । অল্ডুতে কালষুগে হেলে প্রচার গো ॥ 


গৌরবণ কোটি সূর্ধ্য সমান । সঙ্গতে সপার্ষদ স- অস্নগণ ॥ 

অঙ্গ উপাঙ্গা ঘোন কশর্তনারণ্ডে । নাম প্রকাশ ফৈলে অতাধ্ত দষ্ডে ॥ 

চ্ছাবর জঙ্গমাঁদ কট পতঙ্গ । দ্রীবলে দৌখ শান গৌরাঙ্গ রঙ্গ গো ॥ 
[ ২০ ছাদ্দ ] 


কাব অদ্বৈত-নিত্যানদ্দেরও বন্দনা করেছেন । 
শ্রীগোপালকূষ পট্রনায়ক সার্ম্ঘ অন্টাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীগোপালকৃফপদ্যাবলণ, 
রচনা করেন । এতে 'মনঃ শিক্ষা” শিরোনামায় কাব 'লিখেছেন-- 
শ্রীগৌরচন্দ্র পদ বন্দরে মানস । এ একা শ্রীরাধাগোঁবন্দরে ॥ 
ব্রজাবধ্‌ শ্রীমতী হোই গুটিয়ে মত জাম্মছান্ত গ্রীশচণতুদ্দরে ॥ ১ 
স্ব স্ব কম্পনাবাঁধ দয়া সদগণনীধি সদাবোৌঙ্টত ভন্তবৃন্দরে ॥ ই 
মহাভাব উদ্জব্ল রসপশীত শ্যামল পরতত্ত্র হেলার দ্বম্দবরে 1 ৩ 
জগন্নেত্র সম্প্রাত বদান্য চক্রবতাঁ যা নামামৃত সর্বশন্দরে ॥ ৪ 
এ কৃপা পারাবার প্রত্যক্ষ হোইবার দেখছাম্ত শ্রীরামানন্দয়ে ॥ & 
গোপালকৃষণ ভণে শ্রীরাম অনুক্ষণে কণর্তন করুথা আনন্দরে ॥ ৬ 
এই গ্রশ্হে [ ৯৪ পঙ্ঠায় ] সংস্কৃত ভাষায় একাঁট গোরবন্দনা আছে-_ 
সত্যে দৈতা কুলাধনাথ মথনে সূে্দুভঃ কেশরণী । 
ন্রেতায়াং দশকণ্ঠ কণ্ঠ হরণে রামোহাভর।মাকাতিঃ | 
গোপালান পরিপালয়ন: ব্রজকুলে ভারাহরো দ্বাপরে ॥ 
গোরাঙ্গঃ প্রয়কীর্তনঃ কাঁলষুগে কৃষঃ শচীনন্দনঃ ॥ 


সম্বলপুরের শত্রঘন মাঝ 8৪৮ গোৌরাব্দে (১৯৩৩ প্রীঃ ) প্রকাশ করেছেন ম্বরাঁত 
'্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভৃঙক চটাতিশা' ই 

কি কাঁহবি আহে ভাই শ্রীগোরাঙ্গ কথা, 

কাহত নপারে কোট ব্রহ্গান্ড দেবতা ১ 

খল লোক মানগুকর অটদ্তি সে যম, 

খেলা কেতে কারছন্তি এ সংসারে জাণ। ২ 

গরব গঞ্জন বানা অটে তাহাঞগ্কর, 

গরব সে ন সহাম্ত গর্বলোককর। ৩ 

ঘরে ঘরে প্রেম দেলে গউর অমর ; 


২৩৮ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


ঘাঁড় ঘাড় তাঞ্ক নাম উচ্চারণ কর। ৪ 
উদ্ধার হেবাকু যেবে হু এ তৃষ্ভ মন। 
উর্্ধবাহ্‌ হোই কর নাম সংকণর্তন। ৫ 
চাঁরতাথ হেব যেবে চিদ্ত গোর নাম £ 
চইতন্য মহাপ্রস্ স্বয়ং ভগবান । ৬ 
ছপন কোটী জীবগুক প্রভু দেবরাজ, 

ছল কছি ন কার স্বচ্ছন্দে তাঙ্ক্‌ ভজ | ৭ 
জগত জনক অর্থে প্রভু বিশবম্ভর, 
জম্ম নেইছান্ত জগন্নাথ মিশ্র ঘর ] ৮ 
ঝলমল করে রূপ সুবর্ণর্‌ জান 

ঝক ঝক করি 'নন্দে কেতে নলমণি। ৯ 


নুআঁ নূআঁ ভাব তাদ্ক হুএ প্রাতাদনে, নুআঁ ভাবকু জানাম্ত প্রেমী ভন্তমানে (১০ 
টেকি টোক নিজমুখে গাঅ গোর গুণ, টেকি গাইলে শুনিবে স্থাবর জঙ্গম ৷ ১১ 
ঠাকুরানধ গোরঞ্কর লক্ষী বিষ্যীপ্রয়া, ঠিকে শন্রঘন মাগে দিঅ পদছায়া । ১২ 
ডাঁরাঁব নাহ” কেবে খল লোকমানঘ্কু, ডরদার্থাব মাত্র প্রভৃষ্ক ভন্তবৃন্দন্কু ৷ ১৩ 

ঢলি পাঁড়াব মূহি* গউর নাম গাই, ঢাল ঢল নাচাব প্রেমে উন্মত্ত হোই । ১৪ 
আতি আর্ত ডাঁকীব মং শ্রীগোরাঙ্গ হার, অবশ্য আর্ত ফোঁড়বে গৌর বংশিধাঁর । ১৫ 
হমগুণ ছড়াই সাত্বঁক গুণ দেবে, তমগুণে মহাদুঃখ জানি থাঅ সবে ১৬ 
থবে বেণি প্রিয়া নব নাগর সংগতে, থয়কারি পণ্টপ্রাণ সেব আবিরতে । ১৭ 

দদ্ভ কপটাঁদ মো মনর; সব যাউ, দয়া কর দীনবম্ধ্ তুষ্ভে মহাবাহ্‌ । ১৮ 

ধন আদ বিষয়র্‌ মন সে নগলা, ধন্দ হেউআঁছ" রক্ষা কর শচাবল৷ 1 ১৯ 

নাবন কিশোর গৌর গোবিন্দ মোহন, নবদ্বীপ অন্তঃপুরে থাউ মোর মন । ২০ 
পাতত পাবন প্রত শ্রীশচীনন্দন, পরাপর তুষ্ভর নাহি" 'বিচারণ । ২১ 

ফলুআঁছ প্রেমফল তাঙ্ক নাম গুণে, ফল খাই ক্রমে ক্রমে যাঅ পুজ্পোদ্যানে । ২২ 
বনে বা গৃহ মধারে সুখে দুঃখে রাহ, বিষ্ীপ্রয়া-প্রাণনাথ ডাক আরে ভাই । ২৩ 

ভরসা কেবল মোর গৌর 'বিবন্ভর, ভাবুথাউ মোর মন সে রঙ্গ পয়র। ২৪ 

মার ক্ষণাশক্ষা কেতে দেইছাষ্তি, মমাঁ ভস্তমানে এহা রক্ষা করিছন্তি । ২৫ 
যোগেমবর ভূতে'বর যোগাসন ছাড়, যোগ.'তুচ্ছ জ্ঞান তুচ্ছ বোলান্ত হরঘাঁড় ॥ ২৬ 
রস মধ্যে প্রধান অটে মধুর রস, রাঁসক ভন্তে আম্বাদি হুআম্তি সন্তোষ । ২৭ 

লক্ষী বষ্দাপ্রয়া ধনগ জাণান্ত এ রসঃ লক্ষে জন্মে না মলে ন কলে তাহ্ষু আণ। ২৮ 
বংশশধর এ রসর অটান্তি বিষয়, বোঁণ প্রিয়া অস্বাদম্তি হইএ সদয় । ২৯ 

শ্রীশচণঙক নন্দন ইস্টদেব মোহরি, শচ্চীদানম্দ মূরাতি অটান্তি সে হরি । ৩০ 
বড়তুজ চতুর্ভূজ 'দ্বভূজ মোহন, বড়ানন্দ আদ দেব করুছম্তি ধ্যান। ৩১ 
সবুবেলে গাউথাঅ প্রাণনাথ গুণ, সম্পর্ক ন রখ নিম্দুকাদি দুষ্টগণ । ৩২ 

হরষে ভাব গউর গোঁবন্দঙ্ক গুণ, হতাশ ন হেব নিশ্চে ষিব পুম্পোদ্যান । ৩৩ 
্ষমানাধ পাদপন্মে রহ? মোর মন, ক্ষণে শত্ুযঘন মাগে যুগল চরণ | 9৪ 


ওঁড়আা স্যাহত্য প্রণচৈতন্য ২৩৯ 


" ওঁড়ষ্যায় সংকীর্তন ও মৃদজ্খা বা খোলবাদাশিক্ষার ধারাতেও এই এ্রুঁতিহ্যের পরিচয় 
সূস্পন্ট ॥ ১৯৭২ গ্রীস্টাঞ্দে কটক ব।লৃবজার থেকে প্রকাশিত বজবাসণ শ্রীবৈকবচরণ 
দাস গোস্বামণ প্রণীত “গোঁড়দেশখ বা নদ"য়া বাদারত্লাবলী' থেকে বিয়দংশ এখানে 
'উদ্ধ-ত হল ।- 

জয়গণত 
( রাগ-মঙ্গল গুজ রণ ) 


জয় জয় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পাদপন্ম । 

যাহাঞ্ক কৃপারে মিলে ভন্ত"্রস-পন্ম হে। ১ 
অজ্ঞান অম্ধার নাশ হুএ যা সদয়ে। 

ষেহ? প্রেম-তত্ব দাতা রাগ মার্গে কহে হে। ₹ 
জ্ঞানাঞ্জন দানে যেউ' গর: দয়াবান ॥ 

তাহাঙ্ক পাদাবজে মহ করুছি বন্দন হে। ৩ 
শিক্ষা্ুরু দীক্ষাগুরু দুহি্ক চরণে । 

এ মোর মানস-ভ্ঞঙ্গ থাউ অনুক্ষণে হে । ৪ 
আহে গুরুদেব এ দীনরে হূঅ সাহা । 
লোখবই* সংবশর্তন বাদ্য আছি যাহা হে। & 
নদীয়া ঢঞ্গে গ্রম্তিব বাদ্য রড্াবলী ॥ 

নবশন শিক্ষাথসুঙ্কর হেব কণ্ঠমাল হে। ৬ 
শ্রগুর গৌরাঙ্গ পূণ" কর আভলাষ। 
কৃতাঞজাল পুটে কহে বইফব দাস হে। ৭ 


বদ্যাশিক্ষা আরম্ভ 
প্রথমে মদঙ্গর আঠগোটিআটকু সমস্বরে মেলাই সস্মখরে রাখ কার শ্রীশ্রীগোরাধগ 
দেবওকু মনে মনে স্মরণ পূর্বক দাক্ষণ হস্ভর কানম্ঠ, অনামিকা, মধ্যমা ও হজ 
আগ্গুলিক্‌ একত্র করি খোলর কিরণ মধ্যচ্ছলরে আঘাত কলে “দ৩' শব্দ হূএ ।**ইভাদি 


শ্্ীপ্রীগৌরচন্দ্ুত্ক জন্মবাদ্য 
ঝুলা তালরে প্রন 

তা থান থেই (৩) তা তাখাঁড় 'খাড় তা থান থেই আ (৩) 
তা থান থান থান তা, তা থান থান থান তা! 
দোর কাঁলকাল আঁতাহ* প্রবল দোয়া অদ্বৈত দঃখতা, 
গংগার জলে তুলসী দলে ধ্যানে চরণ পুঁজিতা। 
গোলক বিহারী মোহন বংশনধারী ভকতের ভাব জানিতা, 
ব্রজের তিনি বাঞ্থা সুধাইতে ইচ্ছা রাধিকার ভাবে ভাবিতা। 
নবদ্বীপে উদে পার্ণমার চান্দে চন্দ্ে তে যে রাহ? গ্রাসতা, 
শচপগর্ভাসম্ধু গৌর পূর্ণ ইন্দু জনামল কাল প্রাসতা ॥ 


২৪০ ভারতায় সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


ওঁড়শী নর্তন-বাদ্য 
( পহপট তালে) 
পরীম প্রীমি তা তা খাঁটা বাজত মৃদঙ্গা। 
থেই থেই গৌরাঙ্গ নাচত রঙ্গে । ৯ 
শিরপরে শোভিত মালতশর গভা । 
হেরইতে কূলবতণী সত মনলোভা । ২ 
তাধ্রীমি তা ধ্রীম মৃদঞ্গ বাজে। 
নৃত্যাতি রঙ্গে নট নাগর রাজে। ৩ 
প্রীম প্রীমি তা তা খাঁটা মৃদণ্গ ডাকে। 
ভাসত প্রেমজলে নীলাচল লোকে । ৪ 
ভাবে ভকতবহ্দ করতাহ গান। 
প্রামি তা তা খাঁটা তাক উঠত তান। & 
পূর্বরাগ বাদ্য 
( ধিনি 'কটা 'ধাঁন ধান ধান ধান ধান আঁধান তাধান 'ধন্দা ) 
নন্দনম্দন কান্ত নবঘন অখন স্ত্রী শচীনন্দন । 
দপ্ড কমণ্ডল বেশ বৈরাগী জানয়া করত ধ্যান। 
শমন দন্ড খণ্ড বিখণ্ড তাপ তিমির নাশন। 
গৌর নিতাই এই দ্যাট ভাই অধম পাঁতত তারণ ॥ 
এইভাবে, ওঁড়ষ্যার জনগণের ধর্মজাঁবনে সাহত্যে ও সংস্কৃতিতে চৈতনাপ্রভাব ওত- 
প্রোতভাবে মিশে গেছে । কাতিপয় বাঁদ্ধজীবীর বিরুদ্ধ প্রচারে তা মনুছে যাবার নয় । 


স্পঞ্থভহম অবশ্র্যান্্র 
দক্ষিণ ভারতণয় সাঁছত্যে শ্রীচৈতন্য 


কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ব্যাসে দীক্ষা নিয়ে নিমাই গ্রীকৃষচৈতনা, রূপে 
১৫১০ শ্রীন্টাব্দে পুরী গেলেন। সেখান থেকে এপ্রল (বৈশাখ ) মাসে তান 
ভারততীর্থ পারক্রমায় বার হন। কৃষ্দাস কাঁবরাজ তাঁর চৈতন্য চারতামৃত” গ্রশ্ছে এই 
তথ্যটি পরিবেশন করেছেন-_“বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন" (মধ্য । ৭ মপঃ )। 
গোঁবন্দ কর্মকারের করচাতেও আছে-- 
তারপরে বৈশাখের সপ্ুমাদবসে, 
দাক্ষণে করলা যাত্রা ভাঁস প্রেমরসে' ॥ [ ২য় সং, পৃ. ২১] 

দাক্ষণে যাত্রা করে ভারতের দাক্ষগ্তম প্রান্ত কন্যাকুমারণ হয়ে প্রীচৈতন) পাশ্চম 
উপকৃলভাগে কেরল-কণণটিক-কুর্গ-মহারাষ্টেরে ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে বরদা- 
আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে দ্বারকা পর্যন্ত যান। সেখান থেকে ফেরাব পথে নরদা নদশর 
তীর বরাবর পৃব মুখো হেটে এসে আবার দক্ষিণমূখো হয়ে গোদাবরণীর তারে রা 
রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এখান থেকে 'তাঁন পুরীতে ফিরে আসেন ॥। এই ভারত 
পারক্রমায় তাঁর সময় লেগোছল দু'বছর । ড. বিমানাবহারী মজমদারের হিসাবে 
১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণ (শ্রীচৈতন্য চাঁরতের উপাদান, ২য় সং, 
পৃ. ২০ )। 

শ্রীচৈতন্য যখন ১৬১০ ধ্রীস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে বার হলেন, তখন দক্ষিণ ভারতে 
এমনাক বৈষ্ব সন্প্রদায়েও ব্রাহ্মণ-অবরাহ্গণ ভেদ প্রচণ্ডরূপে বর্তমান । গা, 0৪98০0919- 
০1021) তাঁর 772 1724552%6 2890017%55 ০ 1726 গ্রন্হে লিখেছেন (0. 149)--- 
দক্ষিণ ভারতে শাস্নাচার ও প্রচালত সামাজিক প্রথাকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বৈষণব 
আচার্যাগণ মোটেই শাথল করতে পারে নি এবং তাঁদের শুদ্রু অনুগামীদের তো কোনই 
গুরুত্ব ছিল না। সমাজে তারা আত্মপ্রাতষ্ঠার দাবী কখনও জোরের সঙ্গে করতে 
পারোন।* দাঁক্ষণ ভারতের বৈষ্বাচার্য) রামানূজ সম্পর্কে রাজাগোপালাচারশীর মন্তব্য-_ 
'স্লামানূজ কখনই কঠোর শাম্মাবিধান থেকে এতট;কুও সরে আসেন নি ।” ( 5২803810808 
10. 00 01906 000006611811958 010০ 511519055 ৫9081016 67008 51101 
88880110 10101101100 )1 শদ্র ও নারীকে রামানুজ বেদপাঠের অধিকার দেন নি। 
এ আঁধকার মধ্বাচার্যাও দেন নি। শ্রীচৈতন্য এই কঠোর শাম্মাচারের বাইয়ে সহজ 
ভন্তমার্গের পথ 'নদেশ করেছিলেন বলেই দক্ষিণভারতের ও পাঁশ্চমভারতের সাধারণ 
মানুষের উপর তাঁর ভ্রমণের প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক । [ ঢ৩ 
( হ২৪118188008 ) 13 018007007010191176 17 061)51776 106 011%1165০ ০ 
৬৩৫০ 808৫ 19 90৫815 810 9/02060,"-11) (15 90001,+--085 £00 0? 
05 91588015 2100. 55080115185 50০18] 10198, 18৪8 60০ 81925 0০ ৮৩ 
81891060 69 0056 91810100111 ৬ 9151)08%1098, 800 1106 88018 1011095618 


ভা আ' চৈ.--১৬ 


২৪২ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


৮610 89610619119 11016110120 10090162706 8110. 10961 2955105৫ 010610- 
58165,-.1106 1686০ 001: 006 10121201125 83191010110 ---528 12561 
10750916018. ] 

দাক্ষণভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হাসের অনাতম কারণ শ্রীচৈতন্য প্রগারত কৃষ্ভান্তর 
প্রান । 4 755507% 00 72721656 1,5667216 গ্রন্হে ৮. ৮. ২1০৩ 'লখেছেন-- 
“মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জৈন ধর্মের প্রাধান্য হাস পেতে থাকে । এর মূলে 
একাঁধক কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ শঙ্ুকর়াচার্যের প্রভাব" "দ্বতীয়ত% 21190-এ 
গঙ্গরাজোর পতন (১০০৪ সঃ ) এবং জৈনধর্মের প্রাত বিরূপ চোলরাঞাদের আধিপত্য 
তৃতীয়তঃ বল্লাল রাজার বৈষবধর্ম গ্রহণ ( আঃ ১১০০ খ্রীঃ)। চতুর্থতঃ কল্যাণের 
বাসবাচার্ধোর নেতৃত্বে বীর শৈব ধর্মের পুনরুথান ( আঃ ১১৬০ প্রাঃ )। পণ্চমতঃ 
তয়োদশ শতাব্দীতে মধ্ৰাচার্যেের আ'বভাঁবের ফলে বৈষবধর্মে বিপুল উদ্দীপনার 
সণ্টার। যন্ঠতঃ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরে শান্তশালী 'হন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় । 
এবং সবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রসরিত কৃষ্ভান্তবাদের প্রভাবে বৈষব 
ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছুতা থেকে জনাচত্তকে 


সম্পূর্ণভাবে সাঁরয়ে আনল ।” 
“8110. 20911951011) 51506610101) 06100019, & ৮18৮৪ ০01 ৬81517179৬8, 


910701700518510, 11151117650 70 01181121799, 01520181076 0195 ৫09০61175 ০1 
11151772000 5৬606 ০9৮০1 0106 10501019019, 2100 ০0117719090 [116 
21161720107) 01 0109 10600161028 (16 2056615 (520181106 01 (16 1811795, 
| 8 :2£51070 0 £21727656 126672565 0, 21 ] 

00791165 7. 0০৬০1 তাঁর £01% 50125 01 50%1761 17482 গ্রচ্ছে ৯000121 
[9৩৬০9৫09781 901085 শিরোনামায় িখেছেন--“বৈষ্বদাসেরা বা ভিক্ষুক গ্ায়কেরা 
'ন্রপদী ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে । এরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে 
জনাপ্রয় করে তুলৌছলেন। এদের অনপ্রাণত করোছলেন মধবাচার্ধা ও চৈতন্য। 
চৈতন্য ১৫১০ শ্রীস্টাব্দের কাছাকাঞ্ছ সময়ে দাক্ষণ ভারতের সব বিখ্যাত মান্দর দর্শন 
করোছলেন। সর্বত্র মানুষকে শাঁখয়োছলেন হরিনাম নিতে 1” 

“1105 ড015151 ০01 115100 ৮/25 10091001911960 9৮ 51101 801259 1 
188219 1850165 ৮9 ৬2151071856 08895, 017 18919010811 5188618, ৮10 
21045190 [1010 %11178৩ ০ 5111285.. 71195 16991৮৩৫. (17151 1089119- 
0০০ 2000 [51801 201787525 0০ 10010 10059 811 55.01588 3110665017659, 
220 [010 (01581087998, 120 2০০০ 1510, 5151060. 21] 0155 07816 91111759 
০01 5০0000 25019, (59010108106 ০৮619111616 [0 01720 [065 118106 ০01 
172115*--) (0. 59). 

এই একই' কথা লিখেছেন এীতহাগসিক নঈলকাশ্ত শাস্নী--90190181 508889 2 
*185910” 106615 ৮% 08588 € 03511010800 9178618 ) 5128 21008611011 


দকক্ষণ ভারতীয় সাহতে শ্রগচৈতন্য ২৪৩ 


৩? $8181108$8 11001810106 10 [5900205 10 10015 70200. 10৩86 51080758 
0: 00017 10801081100, 0010. 74501)৬9010218, 220. ৬ 5899129 200 006 
1510 01088108595 10 005 50811) 10 1510 ৫10 10001) 00 8111 0196 61) 
5107000 01 0015 00001910৩01 500. 4 1215609 05046, 18927 
78856 393. ] 

শ্ীঠৈতন)১ন্দেব অভযাদয়ে প্রেমভান্তরয় বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দাক্ষণ ভারত প্রীবত হল, 
হখন "্থাকাঁথত 'নন্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদত এক ম্যান্তর আনন্দে আত্মহারা 
£যেছল তাতে সন্দেহ নেই। কেননা চৈতন্যদেব তাঁদের দিলেন কষ্ঠোর ও অবোধ্য 
শাস্ত্রাসারেব দাসত্বে পাঁরবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীবন ; জাতিভেদজান৩ 
হাঁনমন্যতা বর্জন করে সমাজে মর্যাদা-সম্পন্ন জীবনযান্ার সুযোগ পেলেন ভারা । 

দাক্ষণ ভারতের সাধারণ মানুষদের উপর চৈতনাদেবের এই জাতভেদীববোধা 
ন'ভষানেধ প্রভাব যে কও ব্যাপক ও গভীর হয়োছল, সে ইণতহাস আজ প্রা ল,প্ত। 
ক দযট একটি তথ্য বিস্মরণের মেঘাচ্ছন্ন তায় 'বিদন্যংচমকের মতো আজও ঝলসে 
2ঠে। 

মহাশুর-কুগ অণ্ুুল ধর্মসম্প্রবায় হিসাবে সংখ্যাঁধক্েব দিক থেকে দ্বিতীয় চ্হান 
সাতান" সন্প্রদায়ের। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার প্রকাশিত 1700119] 
9826$667-এ বলা হয়েছে যে*“সাতানি'রা বৈষব, কৃষ্কোপাসক এবং চৈতন্যের অনুগামী । 
বর্তমানে এরা শ্রীবৈষব সম্প্রদায়ে দশীক্ষত হন এবং 'হোলিয়া' প্রস্ীত তথাকাথত 
নষ্নবর্ণের মানুষদের পৌরোহিত্য করেন। বৈষ্ণব মান্দরগীলতে এরা সাধারণতঃ 
প.জ্পচয়ন, মশালবহন ও নগর সংকণর্তনের কাজে বা প্রামামান গায়কের কাজে নিষন্ত 
“কন । 

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শতাব্দীর গোড়াতেই বলেছেন, ৬ পা তৈতন্যের অনামী 


এবং বাংলা দেশের বৈষব । 
[10061181 0582500651 06 10018--%195016 20৫. 09018, (19098 ) 


"দহ জানানো হয়েছে_-“1106 8208019 016 00 10620 10056 10017710105 16117 
21015 58500, 7705৮ 815 16982106025 0116815 0% 00613501658 20 01061 
106651501 085669*.-]1095 819 ৬ ০০1153 ০1 ৬151020, 65060918115 1 006 
(0110) 01 17157118, 870 816 109/০:-68010616155 (07011-১621618, 82৫ 
50011106 100051018179. 1135) 0211 01067256169 ৬2151011225, (106 98151 
10809 01 73617691”- 088৩-48. 

১৫১০-১২ খ্রখষ্টাব্দে ভারত ভ্র্নণের সময় 'বাভন্ব সন্প্রনয়ের বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী 
শস্ডভেরা শ্রথচৈতন্ের সঙ্গে শাস্ত্রযুন্ধ করতে আসতেন । সেকালের রীতই ছিল তাই। 
পূরণীতে বাসুদেব সার্বভৌমকে 'কিষ্পদাব:জবাদী” বা ভান্তবাদী করার পর শ্রীগৈতন্য 
যখন দরক্ষণভারত ভ্রমণে বার হঞ্গেন, অদ্বৈতবাদ পান্ডতরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে 
আসবেন, এটা স্বাভাঁবক । আচ্র্যের ব্যাপার এই যে কৃষ্দাস কাবরাজের চৈভন)- 


২৪৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতনয 


চারতামৃতে মাধ সম্প্রদায়ের মঠাধাশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তত্তীবচারের ঘটনার বর্ণনা 
থাকলেও অদ্বৈতবাদী কোন তাত্বকের সঙ্গে অনুরূপ বিচারের কোন ঘটনার উল্লেখ 
নেই। অথচ গোঁড়ীয় সম্প্রদায় নিজেদের পারচয় দেন “মাধগোড়ীয়' বলে। 

দক্ষিণ ভারতে শগ্করপন্হীদের প্রচারিত অদ্বৈতমত খ'ভন করে শ্রাচৈতন্য ষে ভান্তমত 
প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সংক্ষপ্ত উল্লেখ আছে গোবিন্দ কবি প্রণীত শ্ীগৌরকৃষোদয় 
কাব্যে: 

“পয়াস্বনীরোধাস বোধসাগর : ক্রমাদ্বশশ্রাম চ শঙ্করাশ্রমে ॥ ২৮ 

স শাওকরাঁয়ে : সহম্রং বদন মুদাতদাতদদ্বৈতমতং বিখস্ডয়ন-। 

সমাদধে ভীন্তমতং স্বধ্যান্তাত্ন্দীয় সতত্রার্থমাঁপ প্রকাশয়ন ॥ ২৯, দশম সগ€। 

ঠিক এই কথাই আছে শ্রীচৈতনোর দাঁক্ষণত্রমণের সঙ্গী গোঁবন্দ কর্মকার প্রণীত 
করচায়'-- 

"শঙারির মঠে থাকে শওকরের চেলা । সেইখানে গিয়া প্রভ্‌ করিলেন মেলা ॥ 

শশ্করের শিষ্য যত একন্ন হইয়া । বচার কাঁরতে বসে তত্ত িচারিয়া ॥ 

বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয় ॥ | প্রথম সং, প্‌ ১১৫-৬ 1] 

শ্রীচৈতন্য সাধারণতঃ দার্শীনক 'বিতক্ণ এাঁড়য়ে চলতেন। যাঁরা আসতেন তক্পৃহ 
নিয়ে, তারা কখনও তাঁর দএকাঁট কথায়, কখনও তাঁর অম্টসাত্ুক ভাবের দিবাস্পশে 
বাঁজত হয়ে ফিরে যেতেন। পরমতত্ব রাধাকৃষের সামানাতম আভাসেই শ্রচৈতন্যের 
মধ্যে এমন এক দিব্য উন্মাদনার স্ফুরণ হত যে, তার সামনে পণ্তিতদের পাঁণ্ডতাভিমান 
লঙ্জা পেত। 'বদ্যাগবের মূল উপড়ে ফেলে মহাপ্রভু তাঁদের হৃদয়ে উপলাধ্ধর বদজ 
বপন করতেন। পণ্ডিতাভমানী পাঁরণত হত 'দব্যপ্রেমের দীন ভিক্ষুকে । 

এইসব পাণ্ডতদের কয়েক জনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে গোবিন্দ কর্মকারের “করচায় | 
এদের মধ্যে কাউকে কাউকে এখনও ব্যান্তপারচয়ে 'চাহুত করা সম্ভব । কেননা, এদের 
রচনা-নিদর্শন এখনও কছু পাওয়া যায়। গোবিন্দ কর্মকারের করচা-গ্রন্হটি 
প্রামাণকতার এ একটা বড় প্রমাণও বটে । 

'গোঁবন্দ কর্মকারের করচা' অনুসারে শ্রীচৈতনোর সঙ্গে ঢ্শ্টরাম অর্থের দেখ 
হয়েছিল তুঙ্গাভদ্রা নদীর তরে । করচায় আছে-- 

“প্রভ্‌ কহে শুন শুন শ্ডিরাম স্বামী । তোমার সাঁহত তর্কে হারিলাম আম ॥ 

ন্যায় সাংখা গাতগলে বেদান্ত দর্শন । সর্বশাস্ত্রে আধকারন তুম গো সুজন ॥ 

মূরথ সন্ন্যাসী মহ ?িছু নাহ জানি । বারবাষ তোমার নিকটে হারি মানি ॥ 

ইতি উত চেয়ে শট প্রভুর চরণে । লোটাইয়া পড়িলেন অ:৩ শাদ্ধ মনে ॥ 

ঢুশ্চিরাম হাঁরদাস নামে খ্যাত হয় । কাণাকাঁণ পাষণ্তেরা ক5 কথা হয় ॥ 

[ করচা ২য় সং, প্‌, ২৩-২9 ] 

এই ০ুশ্চিরাম'ই কি কৃষ্দেব রায়েদ সভাপদ “হরিদাস” ? এঁতহা'দক নাঁলকান্ত 

শাস্ত্রী লখেছেন--“হরিদাস ছিলেন বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষদেব রায়ের সভাসদ 


দাঁক্ষণ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য ২৪৬ 


এক বৈফব কাঁব। তান 'ইরুমময়-ীবলব্ষম: নামে এক কাব। রচনা করেছিলেন । এতে 
তোন শৈব ও বৈষব ধর্মের তুলন।মূলক আলোচনা করেছেন। অবশ্য বৈফব ধর্মের 
প্রাত তাঁর পক্ষপাত এতে সংস্পন্ট 1” [42501 0 50817 17012, 288৩-347] 
রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী'র একাঁট শ্লোকের ( ১০২ সংখ্যক ) রচাঁয়তাও 
এক হরিদাস ॥। শ্লোকাঁটতে কাব হারদাস বলেছেন--্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই, 
গ্রসম্পদেই বাকি হবে ? জীীবচক্র থেকে িবৃস্তও আম চাই না। আমার মন হারয়ে 
গেছে যমুনা পালনের 'নিকুঞ্জে, নব তমালের নাল জ্যোতির মধো' | 
“অলং ন্রীদববাতয়া 'কামাত সার্বভোৌমশ্রয়া 
[বদরবার্তনী ভবতু মোক্ষলক্ষমীরপি । 
কাঁলম্দ-গ্ারনান্দনী-তট-নিকুঞ্জ-পৃঞ্জোদরে 
মনো হরাঁত কেবল্পং নবতমাল নগলং মহঃ। 
এই হরিদাস, বিজয় নগরের হরিদাস এবং গোঁবদ্দ কর্ণকারউল্োৌখত হব্দাস 
€ ঢুশ্ডিরাম ) একই ব্যাস্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। 


গোবন্দ কর্মকার এরপর বেগ্কটনগরের রামানন্দ স্বামীর কথা বলেছেন । 


“তাবপর প্রভ্‌ মোর বেগকটনগরে । উপনীত হৈল গিয়া দিবা 'দ্বপ্রহর়ে ॥ 
সেইখানে ছিল এক পণ্ডত গোঁপাই । বেদান্তে পাত বড় তূল্য তার নাই ॥ 
ধবচার কারতে চাহে পাণ্ডত প্রবর হারলাম বাল প্রভ্‌ কবয়ে উত্তর ॥ 
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার কারতে । বদন 'বকাস প্রভ্‌ লাগিলা হাঁসতে ॥ 
অন্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাল চৈ না বুঝায় ॥ 
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাঁধল । কমে কমে দাণ্ডস্বামী হারি মানি নিল ॥ 
রামানন্দ নাম তার বড়ই পাশ্ডত । হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত ॥ 
হরনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিরা !  পাঁড়ল স্বামীর মনে ভান্ত উছলিয়া ॥ 


[ করচা, ২য় সং পৃ. ২৮ | 

এই রামানন্দ স্বামী সম্ভবতঃ রামানন্দ তীর্থ স্বামী । হারদাস দাস সঞ্ককালত 

গৌড়ীয় বৈষব আভধান' গ্রন্হে (১৬৬০ প্‌. ) "রামানন্দ তীর্ঘ স্বামী সম্পকে বলা 

হঞ়েছে_ ইনি পপ্রেমভান্ত ্লোত্র রচায়তা-গদেয পদ্যে রচিত এই সংস্কৃত গ্রন্হে ৯৭টি 

"*লাকে শ্রচৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে । এই গ্রচ্ছের প্রারদ্ভে শ্লোকাঁটিতে বলা 

হয়েছে--“হষ্টাচন্তে সুন্দরী গঙ্গা যাঁর পাদপদ্মে শতদল অর্পণ করেন, সেই প্রেমবীজ 
বালাক-সদহশ-কাঁন্তি শ্রীচৈতন্াকে আম ভজনা করি ।” 


“ৃস্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপাঁত শতদলং যন] পাারাবন্দমূ। 
তং চৈতযাখ্যরূপং তরুণবররাীচং প্রেমবীজং ভজেহহম্‌ 0 


এছাড়া গোবন্দ কর্মকারের করচায় এক “ভটু-্রাহ্মণের' কথাও বলা হয়েছে। 
তাঞজোরের সাল্নকটে শ্রাচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন__ 


২৪৬ ভারতীয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


“সেইখানে ভট্রনামে এক বিপ্রবর | প্রভূরে লইয়া গেল আপনার ঘব ॥ 
কৃফনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল । দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে কারল ॥ 
হরিনামে সদা মন্ত ভট মহাশবয । লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥ 


প্রেমবেশে নাচে প্রভ্‌ ব্রাহ্মণের ঘরে । তাহা হো'র ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে | 
[ করচা, ২য় সং পৃ, ৩%। 
এই “ভট্ট” ত্রাঙ্মণ সম্ভব্.£ প্রবোধানন্দ ভট সরম্বতী”-_ বিখ্যাত গোস্বামী গোপাল 
ভটের পিতৃব্য এবং গুর্‌ । প্রবোধানন্দ সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য চন্দ্রামৃত' নামে স্তোএ- 
বাক্য রচনা করেছিলেন। এতে বারোটি বিভাগে মোট ১৪৩াট শ্লোক আছে। 

প্রবোধানন্দ িখেছেন--“তগব্ব্বীর্যয শ্রগৌবাঙ্গ আনাব লোৌকক আচার নিষ্ঠা 
বৈদিক ব্যবহার উচ্চ কণর্তন, প্রহসন ও নাট্যোসনে আমার লঙ্জা, আমার সব হরণ করে 
গনয়েছেন --“গৌবশ্চৌরঃ সকলমহরং কোহাঁপ মে হশপ্রবীর্য$ (চৈতন্য চন্দ্রামৃত* ৬০ )। 

১০৫ সংখ্যক চ্লোকে তান বলেছেন, দূর থেকে মহাপ্রভূকে দেখলেই তাঁর দিব্- 
প্রভাবে বিচার মল্লদেব হৃদয় পাঁরবার্তত হয়ে বেত।--“দুরাদেব দহন্‌ কুতকশলভান্‌ 
কোটপন্দুসংশনওলো”- কোট+চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ তাঁর আবিভব-দূর থেকেই কুতকরূপ 
পতঙ্গদের দগ্ধ করত । 

ড. সূশীলকমাণ দে তাঁর 51%2865 £)1 5671£911 792251725257। গ্রন্হে 
ধলখেছেন--এএ গ্রম্হটি (চৈতন্য চন্দ্রামত) বঙ্গীয বৈষবদের মধ্যে তেমন প্রচারিত না 
হলেও এটি একট মূলাবান গ্রন্হ । ****" চৈতন্যের যুগল অবতার সম্পর্কে গ্রন্ছকাব 
সচেতন। ১৩ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন ষে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষের ধৃগলতনহ 
পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের সৌন্দর্য্য নিয়ে আঁবর্ভৃত হয়েছে । [ পৃ. ১৩৮ ] 

প্রবোধানন্দ নামগান র৩ গৌরহরিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য-গর্ব প্রকাশ কবে 
ীলখেছেন__“যাঁরা গৌরকে একবারও চোখে দেখেনীন, ভান্ত তাঁদের দূ্ঘট ।”-_-গোৌর়ো 
দৃষ্টঃ সকৃদাপ ন ষৈঃ দরর্ঘটা তেষ, ভন্তঃ € খ্লোক-৩৮ )। 

১১৪ সংখ্যক শ্েলোকে তান লিখেছেন-_-“গৌরাঙ্গের আঁবভাঁবে প্রাঁতাট গৃহ 
হরিসংকগতনের ধ্যানতে পারপারত”--“অভ্‌দ্‌ গেহে গেহে হরি সংকীর্তনরবো ।' 

“বেদাম্তসার* প্রণেতা সদানন্দের সঙ্গেও মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ হয়োছল। গোবিন্দের 
করচায় আছে,__“সেই তীর্থস্বামশ সদানন্দপুরী হয় । বড়ই পণ্ডিত তে"হ হইল পারচয়।' 

তুঁলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দপুরী ॥ এক তর্কে প্দরীর ভাঙ্গল জারি জাঁড় ॥ 
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া । ভীন্তভরে প্রভৃপদে পড়ে লোটাইয়া ॥ 
বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে (পৃ. ৭২৪ ) বলা হয়েছে- 

“সদানন্দের অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ।” [করচা, ১ম সং, পৃ ৩৩1 

দাক্ষণভারতে বৈরাগী “দাস গায়কেরা তাঁমল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্‌ 
ভাষায় বৈষব গীত রচনা করোছলেন। রেভারেন্ত ভ. মোগালং (21০৩৪1105 ) 
কানাড় ভাষা এ ধরনের ৪০২ টি ধর্মায় গীত সংগ্রহ করেন। ১৮৫০ সালে এর 
১৭৪টি গত “দাসর প্দগলত নামে ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত হয়। 


দাক্ষণ ভারতীয় সাহতো শ্রীচৈতন্য ২৪৭ 


601 50765 05076 17022” (১৮৭১ শ্রী) গ্রন্থে 00081165 12. 
০৮৩: এই ধরনের ২৮ গণতের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তান 
[লিখেছেন--বিয়েবাড়ী, ভোজবাড়ী, বত উপবাস- শ্রাম্ধ-শাম্ত, বীজবপন, ফসলকাটা, 
পূর্ণিমা সংকাদ্তি-_প্রতাট উপলক্ষে 'দাস+ গায়ককে ডেকে গান শোনা এবং তাকে ভেট 
দেওয়া ছিল অনুষ্ঠানের আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ ।"""দাসদের আচরণীয়--প্রথমতঃ দারছু 
( আকাশবাত্ত ), দ্বিতীয়তঃ ভজন, তৃতীয়তঃ জ্ঞাতিভেদ বিস্মরণ ।*"" 
দাসদের ক্ষেত্রে জাতের প্রশ্ন মোটেই উঠত না। হারদাসদের ঘৃপা করার সাহস কারো 
ছিল না। [০ 986861011 ০1 08516 90161601000 10৩ 1986081----015 
02160 ০ ৫6950155 116 “819৬6 01 0০0+--110000011010, ] 


গোভার অনুদিত ৪ন্‌ং কাবতা'টি এই জাতাঁয় রচনার একাট চমৎকার নদশ+ন-_ 
17 ৮০ 19010 01010881) 211 005 58100, 
1101), 99 569৯ 17855 6ন081 01107, 
11706 11) 0175 £192.0 01011)6111000, 
70001 17 0176 5151 ০1 00৫. 
7০9০৫ 01 02506 ০01 01906 ০1 01101, 
(02121001 21061 10011008107 ৮/91161), 
৬159 150 9856 06 90 88101621862? 


যখন তাকাই সারা পৃথিবীর দকে, 

জন্মসূত্রে সমান ত দোখ যত নর ও নারপকে। 

সহোদর গশশুদের পানে চেয়ে র'ন বিশবমাতা 

সমান প্রসন্ন দন্ত ; অন্তর্যামী আছেন বিধাতা । 

খাদা-জাত জন্মস্হান 

মানুষের মূল্যটুকহ কারতে পারে না কতু *্লান। 

তবে কেন জাত আঁভমান ? [ লেখক কৃত অনুবাদ ] 


এই গ্ীতটি তেলুগু ভাষায় রচিত। রচয়িতা কব বৈমন”। গোভার ভূমিকার 
জানয়েছেন-_- “ব্মান কালের তেলুগু গবেষকদের অগ্রণী 11 0১ 9৮ 8০সাাএর 
মতে “বেমন' ষোড়শ শতাব্দীতে, বর্তমান ছিলেন।” সেক্ষেত্রে বেমন সম্ভবতঃ এঞচৈতন্যের 
প্রতাক্ষ প্রভাবেই এ পদ রচনা করেছিলেন । 

[ঢ. ৮. 8২1০৩ লিখেছেন, “কানাড়ী সাহত্যের ই1ছহাসকো বাভন্ন যুগেন্ন ধর্মচিন্তা 
প্রভাবত বাভন্ন অধ্যায়ে ভাগ্ধ করা যায়।"-*"-"বৈষণব ধর্মাদশের অভ্যাথান হয়োছল 
দ্বাদশ শতা্দতে রামানুজাচার্যের সময় । সেই ধারা মধ্বাচার্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে চৈতন্যর সময় প্‌নরংঞ্জশীবত হরে একটি নতুন অধ্যায়ের সন্ট করল। 

( 4. -771856070) 07 £21/256 17166720876, 7286-22-29 ) 1 


এতিহাসিক নগলকান্ত শাস্ত্রী এই অধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন--“কানাড়ী সাহত্যে 


২৪৮ ভারতীয় পাহত্যে শ্রীচৈতন্য 
এই প্রথম ষটপদী ও ভ্রিপদী এবং ধ্রবপদ বা ধুয়াপদ যৃত্ত গাঁতকবিতার আঁবর্ভাক 


হল (1105 09119 01055 2 ৫60105  11217580101 10811060 0৮ 90126 
10002016  ০18911868'--*. 165৬ 10050155 ৫1511170115 ০01 70910119,08, 1110 
91791009201 81001110201, 51965 /101) 819. 910. 01000 111199 769১6০1৬৩15, 
8100 1888155, 1911091 0091208 97101) 16012178, 02006 1160 ৬০০৪০” 
17856070 0 5086 18272, 0886-389 )। 
গ্োোভার অন্যদত নবম পদাঁট কানাড়া ভাষায় রাচত একাঁট বাঙ্গাতবক রচনা । এর 
শিরোনামা “আমি কেন হাঁস” (5 1 1988), এর কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হল-_ 
ঢু. 0206 01210 1 585%/ 2. 1721 

হ1951076 &, 1181100+5 115, 

90 18007 00 02102 16 187) 

4100 019 96৫. 018 8188915-0109 | 

€0170185 017, 1)0% | 1850210 1 1120517 ০00 1090৫. 

[012791655 126 19081) €0 566 016 0০:০0৬/৫, 

98018 01915, 055১ ৫০. ] 00 102৬6 ৬০৬/০৫ 

20 1910610 100 27016 : ৮/101) 10 [110 ০০৬/৪৫ 

একাঁদন রাতে আম দোখলাম তারে 

চুদ্বিতেছে হভিরে বাধাঙ্গনারে 

পর্নদ্দন প্রাতে দেখ পূণ্যঙ্নান তরে 

ধাবমান সেইজন জপমালা করে ! 

হোহো-হাস পাচ্ছে বেজায় 

কান্ত দেখে দম বাখা দায় 

ভাবাছ যত হাসব না আর 

দমকা হাঁস পেটটা নাচায় ॥ ধু ॥ 

2, 48 ৮/010810 1906 1)61 100056 এক নারী ঘর ছাড়ে রাতের আঁধাবে 
/810 01090 &. 01280, 25 170921, গুটি গুটি চলে উপপাতর আগারে 
9116 17806 & 01106182100 ৬০5৪ পরাতে 1তান করেন গো হাজারটা ব্রত, 
/00 ৪5050 20 10019 90198] |! পবিত্র গঙ্গায় নিত্য পুণ্স্নানরত ! 
€01)0189---001), 100% ॥ 18081)! হো-হোহাসি পাচ্ছে বেজায়... ॥ ধু 
গোভার অনুদিত ষোড়শ পদাট 'বদ্যাপাঁতর “তাতল সৈকত বারাবম্দঃসম পদটিকে 

মনে কাঁরয়ে দেয় । পদাঁটর প্রথমাংশ উদ্ধৃত হল-_ 

1. 4৯ 6815 ৪00. 00161) 1181 ক্লান্ত পাঁথক আম ভগ্ন তনুমন 
৬111) 50170 ] 901016 ০ 106১ 1561 তোমার চ্রণতলে লইনু শরণ । 
90007090 09 006 9906 200 0106 081  অদ-জ্টের চক্রাপ্্ঠঃ নরন আঁধার" 
[01186 1চ105 0)6 1928 001016 1 70690." ভাবষ্যং অন্ব। হায়, সমুখে আঁধার 


দক্ষিণ ভারতীয় সাহিতে শ্রাঁচৈতন্য ২৪৯ 


2, |] 99060 25 06869 010 68101) 
7811 01050, 61680 ৮5810 220. 91৫6 180 
4৯100 58৬ 2001 10619 ৪100 0105 ৬০10) 
01 2861160 £1905 [028 015৮ 128100, 


ভেবোছনু আর কিছ; নাই এ ধরায়। , 

সুন্দরী রমণী-বশে কাটান: বয় রসে জীবন বৃথায় 
তোমার আশিস পূত আনন্দ অদভূত 

না পাইন হায় ॥ [ লেখক কৃত অনুধাদ 1 


গোোভার অন্যদত একাট মালয়ালম গানে দেখা যায়, কৃষের কপটতায় রাধা মান করে 
বরের দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছেন, কৃষ্ণ নানারকমভাবে নিজের 'নরপরাধের কথা বলে 
বার উম্মন্ত করার অনুরোধ করছেন । গানাট আংাশক উদ্ধৃত হল-- 
1২201797700 20805 1165 ৪ 030৫ ০9810 1911 
11] 006 07091) (176 ৫0০01, 01 [ু 
০80. 575611 70910010995 0818 926 6135 281) 
1৩111160111 511. 
86115107985 ] 0611 5010 00 006 11001, ১61 ১০ 
[11910101006 2 16617 | এ 1091060 
025০৮ 91,08010 ৫০9091 172, 09610 61061 ১ 
10 70১০ 61801 110%/ ! 


শ্লাধা £ ভাবাছ বসে দেবৃতা কতই 'মথ্যা কথা কয় । 
দরজা আম খুলাছ নাকো । ভাগ্য জান মন্দ। 
পাচ্ছ তোমার অঙ্গবাসে অন্য নারীর গন্ধ 
পাপকি চাপা রয়? 
কফ ঃ সাঁতা কথাই কহইীছ তোমায়, তবুও তুম হায় 
ভাবছ আমায় মিথ্যাবাদী ; হায় 'নঠুরা প্রয়া 
তোমার বৃথা সন্দেহটা ঘোচাই যে কী দিয়া, 
ক কার উপায়? [ লেখক কৃত অন:বাদ ] 
গোভার তারি সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছেন যে, এই ধরনের গান “আজও মালাবার 
উপকূলে লোকের মুখে মুখে শোনা যায় এবং এ কারণে এ গলি নিঃসন্দেহে 
লোকগীীত । তবে এদের ভাষা এমন পুরানো ঘে মনে হয় এগ্াল অতীতের এক 
অপসংয্রমান কাব্যধারার ভগ্নাবশেষ--নিঃসম্দেহে এক শতাব্দীর আগে এগাঁল আজকের 
তুলনায় অনেক বেশী পাঁরাঁচত ছিল ॥ এই প্রাচীনগা সত্তেও এগ্ঁল মূলতঃ দ্রাবড় 
রচনা নয়। এগ্যাল জ্প্টতঃ পৌরাণক"--***সম্পূর্ণ ভাগবতভীাত্তক ।""'এগলি কোন 
বাঁহরাগ্রত বষয়ের ভাষান্তারত ও লোক প্রচালত রূপ” 


২৫০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


[709 816 81001009 17 1208086, 0100801% [16 10051881018 ০৪ 
00108 ০1288 0170996/, 810 ৪16 ৮109211) 1659 10105) 00৮/ 013218 
(1197 9/616 & 0612101988০. ০: %1101)8681001178 00611 95০, 0095 ৪1৩ 
1101 19019101811, 01, 89 %/1]1 ৮6 5990, 01)6% 216 01519 701012119 200 
৪16 0856৫ 81608512917 011 1116 91188881810--770065 275 0020181 
80200109109 01 2 1019160 £677৩.--0886 241 1] 


আমরা অনুমান করতে পার দ্রাঁবড় দেশে এই কাব্যধারা কোথা থেকে এসৌছন ; 
কেননা শ্রীচৈতন্য যেখানেই গেছেন সেখানেই ভাগবত পাঠে উৎসাহ দিয়েছেন । ধরবপদয্স্ত 
গণীতি কবিতার ধারাটি স্প্ট৬ঃ বাংলা পদাবলীর অনুকরণ । যেহেতু দ্রাবিড় সাহিত্যে 
এ ধারাটি যোড়শ শতাব্দীর সংযোজন, সুতরাং এক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব অস্বীকার করা 
যায়না ॥ কেননা ঠৈ৩ন্য শুধু বৈষব ধর্মই প্রচার করেন নি, প্রচার করেছেন বৈষব 
সাহত্যও-_জয়দেবের গগতগোবিদ্দ' এবং চিন্ড্দাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীভি।' 
এহ রচনাগদল সবই ধুপদযযন্ত গ্ীতকাবতা । 

বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও 'বাভন্ন দাঁক্ষণন লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকীত পাওয়া 
যাচ্ছে যে, দাক্ষণে কৃষ্চেতনার নবউথানের মূলে ছিলেন শ্রীকৃষচৈতন্য । কেরলের সাহিহো 
বিশেষতঃ ভান্তগীতির ক্ষেত্রে ঠৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে মালয়ালম সাহত্যের ইতিহাস- 
রচাঁয়তার মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি £ 

“1115 588 (156 1091100 ৮1107) 0115 ড2.1510108৬8. 1009615 ৬1619 9181101118 
17956 11021201169 01 111019. ৮/101) 110911 105010 00100011125 2.::1010616 
৮/616 11) 1196 1001:01) 17201159 901095 2100 10151085 ৮/110176 17) [176 
৬৪11005 9211161 (01705 01 111701. 7105 01006 ০1 09৬০6101391 11191217016 
৮8556624119 119106 17) [06 50001) 85 91611. 1109 50)০90110 01 91110151)712 
€51)9169102--1)6 ০816 0০ 1561819 ৪15০---1)6181060 2. 76108199800 11 0176 
০010 016 151151)09, %/015181), [17556071701 14012791217 15647108775, 
1১. ৮৩, 1১1210955/2121 1811, 0019910, ৬]. 0. 64. 1 


অর্থাং--“এ কালে প্রায় সর্বভারতীয় সাহত্ই মরমী বৈষ্ণব কাবদের রচনায় সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠাছল । উত্তরে কবীর, সংরদাস, তৃলসাদাস প্রম্খ কাবরা 'লখোছলেন আদযূগের 
হিন্দী ভাষায় । ভান্তসাহিত্ের ঢেউ ""ক্ষণভাব্রতকেও প্লাবিত করোছল। শ্রীকৃষ্চৈতন্যের 
এদেশে আগমনের ফলে--তিনি কেরলেও এসোছলেন--কৃষ্ণ উপাসনার ধারায় এক নন- 
উদ্থান সাচত হল ।” 


হল অনন্থ্যান্র 
মছারান্টে শ্রীচৈতন্য 


বাংলা ও মহারান্ট্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই 'নাবড় সংযোগ বর্তমান । এ সম্পকে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস ১৯২৮ খ্রাস্টাব্দে (৩ মে) পণাম্ন অনমাভ্ঠত ষষ্ঠ মহারাজ্টু 
প্রদোশক সম্মেলনে প্রদত্ত আঁভভাবণে বলেন-_ 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্মান ফঃগ আরগ্ভ হইবার বহু পূর্বে এই দুই প্রদেশের 
মধ্যে চদ্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরপ্ভ হইয়াছিল । কগ্থত তাছে যে জিহবা দাদা ও 
লক্‌বা দাদার মতো বিচক্ষণ সেনাপাঁত, নরোরাম এবং মলহাবের মতো দক্ষ প্রশানক। 
যাঁযা গৌড়-নারদ্বত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, বহযাদন পূবে' বাংলা হইতে মহারান্টে 1য়! 
সেখানে হ্থায়ীভাবে বসবাস কারতে খাকেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ষষ্ঠী”জা আছে, 
সাব্রদ্বওদের মধ্যে তেমনি ষষ্ঠীপুজা রহিয়াছে এবং উভয় প্রদেশবাসীই দ;গাঁপূজা করেন। 
মারাতীদের প্রধান তথস্থান চন্দ্রনাথ । বাঙালখদের তেসান তথস্থান চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ । 
বাংলার খাঁষতুল্য প্লাজা গোপাচাঁদ এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা বাংলাদেশেশ 
একমান্র পূরাতত্াবদরাই বোধহয় মনে রাখিত্াছেন কিন্তু মহারাজ্ঞে তাঁহাদের কথা 
অনেকেই মনে রাঁখয়াছেন এবং মারাঠী কবি মহীপাঁও বাধা জানিতেন যে তাহারা 
গৌড় বাংলা হইতেই মহারাষ্ট্রে গিয়া ছলেন |." 
লোকপরম্পরায় শোনা যায় বাংলার সন্ত চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রে গিক্লাছিলেন এবং সেখানে 
বৈষ্ণবধধ্ম প্রচার করেন। কিত আছে, মহণপাঁত যেমন মহামাঁত তৃকাবামের নিকট প্রেরণা 
লাভ করিয়াছেন, তেমান তুকারামও চৈতন্যদেব দ্বারা অন:প্রাণিত হইয়াছেন ।” 
[ সুভাষ রচনাবলণ 'দ্বতাঁয় খণ্ড, জয়ন্্রী প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃ, ১৩৩-৩9 ] 
এখানে উল্লেখিত গোপনচাঁদ বা ময়নামতীর গান নাথ ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতের 
নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
নাথ ধর্ম প্রভাবিত কাঁহনী লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়নাব প্রচঙ্গন যে প'শচমভারতে 
যথেম্টই "ছল, তার প্রমাণ বাংলা লোর চন্দ্রানণ কাবোর রচয়িতা কবি দৌলত কাজি নিজেই 
ক্লেছেন যে গুজরাত গোহারণ সেট ভাষায় লেখা মিঞা সাধনের “মৈনা কো সৎ নামক 
রূপকথা থেকে তান এই লাহিনী সংগ্রহ করেন । গুজরাতের পাশ্ববিতাঁ প্রাজ্য 
মহারান্ট্রেও এককালে এই নাথ ধর্মের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল । মহারাছের প্রসিদ্ধ সাধক- 
নার জ্রানে্বব (১২৭১-১২৯৬) এবং ভন্তকাঁব নামক্ব (১২৭০-১৩৫০ খ্রীঃ) এই নাথ 
সম্প্রদায়ের সাথে যুন্ত ছিলেন বলে জাল যাষ। তাপা অনশা দক্ষিণ ভারতের ভান্তধম 
দ্বারাও প্রভাবিত হন এবং আলোয়া«দের নামস্ংকীতনের ধারাটি গ্রহণ করেন। 
জ্ঞানেশ্বর মানত উীনশ বছব ঝয়সে (১২১৯০ খ্রীঃ) ঘারাঠী ভাষায় ভগবদ-গদতার টকা 
রচনা করেন। এই টগকা পরে 'ভ্ভঞানেশনুস্ধী' নাল্ম বিখ্যাত হয় । অদ্বৈততত্বর ও যোগ- 
দর্শনের সঙ্গে ভান্তরস 'না*য়ে জ্ঞাঞ্শেবর মারাঠী ইৈষফলধমের ভিত্ত রনো করেন। 


২৫২ ভারতগয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


অ্সনেশবর ও নামদেবের প্রভাবে মহারাচ্টে “বারকরণ' সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । বারণ 
€ বারবার যাত্রা") করণ ( করে যে ) অর্থাৎ নিয়ামত যান্রশ বছরে কয়েকবার পচরপুরের 
বিট্ঠলকে দর্শন করার জনা যান্রা করতেন বলে বৈষ্বভস্তদের নাম হয় 'বারকরণ” । 
পঁচরপদুরের বিট্ঠলের আর দঃ নাম [বঠোবা ও পান্ডুরঙ্গ। 


নামদেবের গুরু ছিলেন খেচরনাথ নামে এক নাথপন্হশ যোগখ। নামদেব মুন্তর 
চেয়ে ভন্তিকে গরীরসী মনে কবতেন। 'বিট্‌্ঠল নাথকে ভন্তহদর়ের আকুতি জানিয়ে তান 
বলেছেন-- 
ন লগে বৈকুন্ঠ না বাঞ্থু কৈলাস। 
সব্বাচী আস দেবপার়ী ॥ 
ন লগে সন্তাঁত ন লগে ধনমান। 
পুরে" এক ধ্যান বিঠোবা চে 


“আম বৈক,ন্ঠ চাইনা, কৈলাস চাইনা £ আরাধ্য দেবতার চরণে আমার সকল আশা । 
আম সন্তান চাইনা, ধনমান চাইনা, 'বিঠোবার ধ্যানই আমার সব ক; ।”""" 
নামদেবের এই পদের সঙ্গে তলনীর শ্রীচেতন্যের শিক্ষান্টকের একটি *্লোক-_- 


“ন ধনং ন জনং সুন্দরং বানতাং বা জগদীশ কাময়ে 

মম জন্মনি জন্মান ভবতাদ্‌ ভন্তরহৈত্ককী ত্বায় ॥” 
“হে জগদশীশ ! ধনজন সংন্দরণ বাঁণতা--কিছুই চাইনা ; এই শহুধয প্রার্থনা 
জন্ম জন্ম ধরে তোমার প্রাত যেন আমার অহৈতকী ভান্ত থাকে । 


নামদেব উত্তর ভারতেক্র সন্ত সমাজে প্রচালত ভাষা “সধূকড়ী খড়ীবোল”' আয়ন্ত 
করেন। বৃন্দাবনের ব্রজভাষা” বা ব্রজ্ভাখা'ও তার আয়ন্ত হয়। ফলতঃ 'তীনই প্রথম 
'হন্দী ভান্ত সাঁহত্যের বীজ বপন করেন। 


নামদেবের পর উল্লেখযোগ্য ভন্তকাঁব একনাথ (১৫৩৩-১১ খ্রণঃ) ॥ “অভঙ্গ' গাথা ও 
ভাগ্নবত ( একাদশ গকম্ধ ) এর পদ্য টীকা রচনা করে একনাথ বিখ্যাত হন। 


মার়াঠী ভান্তদাছত্যের উত্জ্লতম রত তুকারাম* । তান শদ্রুঘরে জন্মোছলেন 
১৬০৮ (?) খ্রীষ্টাব্দে । তাঁর জন্মগ্রাম ছিল “ডেহ-'--পুণার প্রায় ১৮ মাইল উত্তর- 
প্চিমে এই গ্রামটি । ত্‌কারাম সম্পকে বলা হয় ত্‌কারামের পদে মারাঠী ভান্ত 
সাহতোর মাধূর্ঘ ধরা দিয়েছে । '্ঞানে*বর ?বদগ্ধজনেব আস্বাদ্য, ত্‌কারাম আবাল- 
বদ্ধবনিতা সকলের জন্য। 


১. তকারামের জম্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে। “ভারতীয় ভান্তসা'হিত্য” 
গ্রদ্থরচায়তা শ্রী'বফুপদ ভট্টাচার্যের মতে তূকারামের জন্ম ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে। নয়াদিলী 
সাহত্য একাডেমী প্রকাশিত 'ত্কারাম' গ্রন্হে ত্কারামের জদ্মকাল ১৬০৮ প্রীষ্টাব্দ । 
1001 718০11০0913 ১৬০৮ এসস্টাব্দেরই উল্লেখ করেছেন । 


মহারান্টরে শ্রাচৈতনয ২৫৩ 


* 09881118 01 109191158 991005 (1919) গ্রচ্ছের ভূমিকায় 2২:০০! 118001০01 
বলেছেন-_ 

“মারাঠা নবজাগরণের কাল খ্রাস্টীয় তয়োদশ থেকে সপ্তশ শতক । এই সময় 
মহারাচ্ট্রের বিখ্যাত কাঁব সম্তদের উদ্ভব ॥ এই স্াহাঁত্কক উদ্দীপনার পিছনে ছিল 
ধায় জাগরণ । এই পরের কবিদেব ভান্তগণীত রচাঁয়তা বললেই [ঠিক বলা হয়। তাঁদের 
আঁধকাংশ জনীপ্রয় রচনা ধর্মায় আবেগ"উপলব্ধিকে 'ভান্ত করে রাঁচত--এই সংক্ষিপ্ত 
গর্ণীতকাঁবতাগৃলিকে বলা হয় “অভঙ্গ' । অভঙ্গ রচাঁয়তাদের আঁধকাংশই 'ছলেন বৈষব। 
বিভিন্ন বিগ্রহের উপাসক হলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন ভান্তপথের" পাথক। এদের 
আধকাংশ 'ছলেন প'চরপৃরের বিঠোবা বা িটঠেলের একনিষ্ঠ ভন্ত। পণ্ডিতদের মতে 
বিটঠল বা বিঠোবা ধিধু শব্দের অপন্রষ্ট রূপ, কৃষের সঙ্গে তান আভিব । যাগ যুগ 
ধরে ভন্ত ও তাঁথ-যা্রখরা পঁঢরপুরে এসে বিঠোবার সামনে নাতস্ত্যাত করেন । 

বঠোবার মান্দরে পূজার্চনা অন্য হিন্দু মান্দরের মতই হয়। এখানকার বৈশিষ্ট 
হল ওপর্থযান্রীদের উদ্দেশ্যে অনুখ্ঠিত কীর্তন ভজন ও ধর্মায় আলোচনা । 'হারদাস' 
উপদেষ্টা, সম্তকাঁব জ্ঞানদেব, একনাথ অথবা তুকারামের গান গেয়ে আলোচনাকে মধ্দর 
করে তোলেন, তাঁর্ধযান্লীরা ঘন্টার পর ঘণ্টা অধীর আগ্রহে বসে শোনেন ।"+"""" 

মারাঠা ভন্তকবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রয় ও প্রভাবশালী হলেন তুকারাম। "একটি 
“অভঙ্গে' তিনি বলেছেন, জ্বপ্নের মধ্যে শুর; অকে 'রামকৃষ্হরি' মন্ত্র দান করেন এবং 
ভগবান পান্ডুরঙের আশ্রয় নিতে বলেন। এই রহস্যময় গঃুকে বলা হয়েছে “বাবাজী? 
--তান ছিলেন রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্যের সম্প্রদায়তৃন্ত । সম্ভবতঃ এর অথ হল 
এই যে, ষোড়শ শতকের প্রারদ্ভে বঙ্গদেশে চৈতন্য প্রবা৩ বৈষব সম্প্রদায়ের প্রভাব কোন 
সময় তুকারামের উপর পড়োছল।+ 

চৈতনা সম্প্রদায়ে শুদ্ধ ও মুসলমানদেরও অন্তভূন্ত করা হয় এবং বঙ্গদেশে এই 
মহাত্মাকে নিয়ে গান গাওয়া হয়--“তোরা দেখে বারে ভাই, হেথায় জাতের বালাই নাই ॥” 
***""মারাঠা সম্তরা ছিলেন ব্রাহ্গণ-অচ্ছূৎ 'নীর্বশেষে সকল শ্রেণীর ৷ নামদেবের জীবনী 
ও রচনায় দেখা যায়, শূত্র হিসাবে আঁকে ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হতে হয়োছল, কম্ত 
গিঠোবার করুণাই ছিল তাঁর আশ্রয় । একনাথ ছিলেন দেশস্থ রা্গণ, প্রসারে ও আচরণে 
দতান জাতিভেদাবরোধী অভিযান চাঁলয়ে যান। এর ফলে তাঁকে একঘরে করা হয় এবং 
তাঁর কাঁবতার প্াথ ফেলে দেওয়া হয় গোদাবরীর জলে। তংকারামকেও অনর,প 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। 





১, স্াাহত্য একাডেমী প্রকাশিত “ত্‌কারাম' গ্রন্হে 88815850018 বি670805 
বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রাঘব চৈতন্য ছিলেন গন্লবগ্গার রাজাদের গর 
তান গিরণারে জন্মগ্রহণ করেন তারপর মহারাণ্ঠে কিছুকাল থেকে তেলেঙ্গানায় চলে 
আসেন। 3705 (010916910525, 22. 006 1175 91 82692]1, 616 & ৮৪15 70009 
০816, [6 0118109160 100 [২৪2096 01015098150 ০600815) 


২৪৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রধচৈতন্য 


এই সন্তকাঁবরা স্হূল পোন্তীলকতার 'বরোধী ছিলেন। এদের আঁধকাংশ বিঠোবা 
“বগ্রহের উপাসনা করতেন, িম্ত্‌ সাধারণের কৃসংক্কারাচ্ছ দৃভ্টিভঙ্গী ও তাঁদের ঈশ্বরের 
প্রাত দৃষ্টিভঙ্গগর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য 'ছিল। 

তুকারাম থখন বলেন-- 

| রন্তয়াগ রাজিত প্রচ্তয়াবতার 

দশশু আর নারীদের পান নমস্কার । 

তখন স্পম্ট হয়ে ওঠে যে, তিন এবং তাঁর সতার্থ অন্যান্য কবিরা গিঠোবার সাকার 
1বগ্রহের চেয়ে তার নিরাকার মাঁহমার 'দিকটিই বড় করে দেখতেন ।*'***চতষ্পার্র্বে যে 
তামাসক প্‌জাপদ্ধাত প্রচালত ছিল, তাঁর সঙ্গে তাঁদের কোন আপোষ ছিল না। মধ্যযুগের 
ইউরোপে লৃথার ও ইরাসমাস (51887008) যেমন তদানীম্তন থ্রাজ্টীয় চার দুনাণিতর 
বরুদ্ধে দাঁড়িয়োছিলেন, তাঁরাও তেমান খাস্ডোবার তামাসক উপাসক সম্প্রদায়, লোভী 
ভিক্ষুক, শাস্ধজী শঠ প্রোহত, বাজিকর--এদের সকলের 'বরৃদ্ধে সোচ্চার 
হয়োছলেন। 

তুকারাম একাঁট অভঙ্গে বলেছেন, বারা ব্রঙ্গীবদ্যা লাভ করে জাঁবচক্র থেকে মনৃস্ত 
স্পতে চেয়ৌোছল, তারা ভাঁর প্রেরণায় ফিরে এসেছে জীবনের বন্ধন মেনে নিতে, কেননা 
এখানে আছে, নিকহগপ নিশ্চেতন নয়, সচেতন অনুভবের আনন্দ । 

তুকারাম গনগ্শব্দ সম্দদ্রে একটি শািশরাবন্দুর মত' নিরুপাঁধ ব্রন্মে বিলীন ছতে 
চানীন ॥ জীবনের ব্যথাবেদনায় উাদ্বগ্ন রাদ্ষণা দাশশীনক একেই পরম লক্ষ্য বলে মনে 
করলেও, এ লক্ষ্যের প্রাত কোন আকর্ষণ ছিল না তকারামের ।**.., 

তাঁরা পারলোঁকিক স্বর্গের আনন্দ চান নি। তাঁরা চেয়েছেন এীহক জীবনানন্দ, ভন্ত 
সদ্তদের নান্বেধ্য এবং আরাধ্য দেবতার গ্ুণকীর্তন। জ্ঞানে*বর একাঁট পদে এইভাবেই 
বর্ণনা করেছেন ভন্তের কামনা । ত্কারামও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে লয় সমাধকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন, কেননা লয় মার্গে ঈশ্বরের ভ্ভাতনাতর আনন্দ নেই। তাই তান বলেছেন, 
'অদ্বৈত দেয় না শান্ত" | 

শঙকরাচাযেণের অদ্বৈতবাদে নয়, বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের অনুতীর্য ব্যবধানেও নয়, এ 
উভয়কে 'মালয়ে নিয়ে এবং ছাঁড়য়ে 'গয়েই মিলবে শান্ত ।-- 


কেননা যেথায় আছে একের 'দিবভেদ, 
দুই পুনঃ হয় নিত্য অভেদ, 
সেইখানেতে সত্য বিরাজিত । 
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মহারাচ্ট্রে শ্রীচৈতন্য ২৫৫ 
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২৫৬ ভারতণয় সাহত্ে শ্রচৈতন্য 
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মহারাচ্টে শ্রীচৈত্য ২৫৭ 
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ড/111 11801) 00 10016 ০০ ১০০৫1) 11) ৮০11”? 
কালাবচারে জ্ঞানে*বর ও নামদেব শ্রাক-৮তন্য এবং একনাথ ও ওুকারাম চৈ হন্যোত্তয 
কালের কাব ॥। চৈওন্যগরওকাব্য পাওয়া বায়, শ্রাঠৈতনোধ অশ্রজ বিশবরংপ সন্যাস 
গ্রহণ করে 'শঞ্করারণ্য' নাম নিয়ে পণঁতরপুরে এসে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরী* 
গুরুভাই শ্্রীরঙ্গপুরীর নিকট এই সংবাদ পান ।-- 
“তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্ু। বিটল ঠাকুর দোখ' পাইলা আনন্দ । ২৮২ 
প্রেথাবেশে কৈল বহুত কীর্তন-নন্তন। তাহা এক বিপ্রু তারে কৈলা নগন্ত্রণ ॥ ২৮৩ 
মাধবপূরীর শিষ্য '্রীরঙ্গ-পুরশ' নাম! সই গ্রামে বিপ্রগহে করিল বিশ্রাম ॥ ২৮৫ 
অদ্ভূত প্রেদের বন্যা দৃ'হার উ্ধালল । ঃহে মান্য কার” দহে আনন্দে ভাঁসল ॥ ২৯২ 
কৌত্কে পুরা তাঁরে পৃঁছিল জন্মস্থান । গোসাঞ কৌতুকে কহেন নবদ্বীপ” নাম ॥ 
১৪ 
শ্রীমাধবপূরীর সঙ্গে ত্ীরঙ্গপূরী । পূর্বে আপিয়াছিলা তেহো নদীয়া নগরশ ॥ ২৯৫ 
জগনাথামশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল। অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা ষে খাইল ॥ ২৯৬ 
তাঁর এক যোগাপুত্র কাররাছে সন্ব্যান। শিত্করারণ্য' নাম ভাপ অল্প বয়স ॥ ২১১ 
এই তাথে" শঙ্করারণোর 'সাম্ধপ্রাপ্তি হৈল । প্রন্ভাবে গ্রীরঙ্গপুরশ এতেক কহিল ॥" ৩০০ 
( চৈতন্চারতামৃত মধ্য/৯ ) 
ভা সা. ৮. ১৭ 


২৫৮ ভারতাঁয় সাহতে শ্রচৈতন্য 


চরতামৃতের গোড়ীর মঠ সংস্করণ অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বলা হয়েছে-_ 

“পাণ্ডরপ্রর--ভীমা নদীতখরে “পাণ্ভূপুর' বা পাশ্ভরপুর* নগর । অন:সম্ধানে 
জানা যায় যে, এইম্ছানে মহাপ্রভু তুকারামাচার্ধযকে হারনাম দিয়া কৃপা করিয়াছলেন-_ 
ইহা তুকারামকৃত “অভঙ্গে' তান নিজে স্বীকার কারয়াছেন। ত্রকারাম হইতে সে 
প্রদেশে মৃদঙ্গাঁদ বাদোর সাঁহত কর্তনের প্রচার হইগ্লাছে |” [ পৃ.৪৯৬ ] 

এ ধরনের ফিংবদন্ত। একেবারে অমূলক নয়। তুকারাম মহাপ্রভুর সাক্ষাং 
না পেলেও সম্ভবতঃ বৈষণব বাবাজীদের মাধ্যমে চৈতন্যপন্হার সংস্পর্শ লাভ করোছিলেন। 
সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে । আপাতত আমরা আরেক?ট চৈতন্যচারতে প্রদত্ত 
মহাপ্রভুর মহারান্তর ভ্রমণ প্রসঙ্গ আলোচনা করব । 


গোঁবন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাবেরীর জন্মস্থান পার হয়ে শ্রীচৈতন্য চণ্ডপুরে 
ঈবর ভারতী নামক এক সম্্যাসীকে কৃপা করেন। মনে হয় মারাঠী সন্ত নামদেবের 
গুরুর মত ইনিও ছিলেন কানফাটা যোগী ।-- 


চণ্ড পুরে থাকে এক 'বরন্ত গোঁসাই । লোকমুখে শন তারে ভোঁটল নমাই ॥ 

পণ্ডিত গোঁসাই বটে নানা শাম্ত্র জানে । সোনাব কুণ্ডল তাঁর দোলে এক কানে ॥ 

যোগণীর হইল ভাস্ত প্রদ্তুর পরশে । মাজল তাঁহার মত কৃষ্ণ ভান্তরসে ॥ 

[ করগ, প্রথম সং. পৃ ১১৮১২১] 

মহারাছ্ের পৃণায় এনোছলেন মহাপ্রভ । জ্ঞনেঙ্বর নামদেবের এীতহ্যবাহী পারাবেশ 
[তান পেয়ে ছলেন। ত'র ভ্রমণসঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার এই ভ্রমণের জীবদ্ত বর্ণনা দিয়ে 
1লখেহেন-- 

“কমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আহা । বহুত পাশ্ভত তথা আস ঝাঁক দলা ॥ 

বহহলোক করে হেথা শাস্্ অধ্যয়ন । ক্রমে প্রমে বহ্‌লোক দলা দরশন ॥ 

অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে । বাঁসলা নিমাই মো 'গয় তার কাছে ॥ 

বপ্তৃত বকুল বক্ষ শোভে তদুপার । মোর প্রত বৈসে অর হলে আন্ডা কার ॥ 

শত শত পাভত বরাজে এইখানে । রাত্রীদন নানা শাস্ত্র পন্তিতে বাখানে ॥ পৃ.১০৩ 

গীতা আর ভাগবত যেই নাহ জানে । তাহারে পদ্ডত বাল কেহ নাহ মানে ॥ 

একই পন্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে । তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 

একজন ব্রন্মবাদী পদ্তিত আইলা । তার সব তর্কবাদ প্রন্তু খন্ডাইলা | প্‌. ১৩৫ 

এখানে এক ব্যাস্ত কৌতুক করে বলে, 'সম্যাসী তোমার কৃঝ জলে ল.কাইয়া' ৷ 
মহাপ্রভ ৩খন প্রেমাবেশে কদিছিলেন ।-- 


এইবারে মহাপ্রস্ত শান তার বাণী । প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অমন ॥ 
সরোবর নধ্যে পাঁড় বহুতর লোক । ভাঙ্গায় প্রভুরে তাল করে নানা শোক ॥ 
"ষইজন বলোছল কৃ আছে জলে । সমন্ত পান্ডভ তারে মন্দ কথা বলে ॥ংপৃ্‌ ১৩৬ 


এরপর স্থানীয় এক 'বিপ্রের কথায় মহাপ্রভ, গেলেন ভোলেম্বরে । 


মহারাম্ে শ্রীচৈতনা ২৫৯ 


, তিল নামে বিপ্রবর বড়ই প্ভত। তাহার কথায় প্রভ্‌ হইলা বাদত ॥ 
তন্ন বলে ভোলেশবর আছে সেইখানে । শ্যানয়া চাললা প্রভ্‌ শিব 'বিদ্যমানে ॥ 
প্রকান্ড মাম্দর আছে পর্বত উপবে । তার মধো দোথলাম প্রভ্‌ ভোলে*্বরে ॥ 
পৃ. ১৩৯ 
তারপর মহাপ্রভু এলেন খাম্ডবায়। মহাপ্রভুর সঙ্গীসেবক গোবন্দ কর্মকার 
'লিখেছেন-- 


খাম্ডবা নামেতে দেব আছে ধঞজঞ্জবশতে । প্রভূর সাহতে যাই খাম্ডবা দোখতে ॥ 
থে নারীর ববাহ না হয নানা বাদে । তার পারণয় হন খান্ডবা প্রসাদে ॥ 
খাম্ভবাব কাছে কন্যা পঅমাতা মান। খান্ওবাবে কন) দেষ বহভান্ত মান ॥ 
খান্ডবাবে পাত ভাব কত শত নাবা। কমে এমে হইনাছে *থের ভভিকারী । 


প্রতারত হযে সবে খাম্ডবার স্থানে । বেশ্যাবান্ত কও নাবী কারছে এখানে । 
খান্ডবাব পত্রী বল পাপকর্ম করবে ।. তাহদেব ব$ং দগাত হয় পরে ॥ 

৩ের্থ ক বাত? এথা আসে বহনজন॥। কৌশলে ঠাদেব কব নরকে পাওন ॥ 

ইহাদ্বে তকেলে ব মন্বাব ব নয ॥। প্রভদ্ হুদ পয। «যাব দোখয়া ॥ পৃ. ১৪০ 


খান্ডবাব এহ এানালক শাবতেনে উবাই বলেছে 1691 05901591780 0016 
8700 4৩০1৫08 /০1১০1]9১+ ১79 ০৮৫1 ০510 01 ৮০৭ 0৫০০৭৪ 0105 £156% 
[705001041005 012৩ 1010০] 211 1190০৮16015 1 014০১০ 7৩]17 1 


লোকের মুড মহপ্রও, নি,। এব দখ্রশার বথ। শশ পন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
প্রাণ কেদে উঠল । ঠমানক পণ মাশোক৩ হল ঠাশ উত্স আবভাবে। সঙ্গী 
গোোবন্দ ।লবেছেন- 


মুহ বাল সে স্ছা নো গা কাজ শাহ । 

না শ,নিলা "মা" শশস চেএন্য গোঁলাহ ॥ 
মধ্খা ব পল্লব ৮ধ্য মোন প্রভ্‌ গিয়া । 

পবন কাঁবল সবে হাক্ন।ম দিবা 1 পৃশ ১৪১ 


মহাপ্রভুর মহারান্্র ভ্রমণেব প্রভ'ব মবাতী সা।হত্যে পড়া স্বাভাবিক | 

সম্ত একনাথ নবধা ভক্তনাগে ব প্রণপ্তি গেছেন | সত হশীরাগেহ লালা গ্বীতে বা 
অভঙ্গে প্রেমভান্তর যে বমণীথ প্রুব'ণ লক্ষ্য কখা ঘব, যে ভাবে তন নামেব মাহমা 
ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদে তাঁর আ'হা প্রকণশ ₹.বছেন, ৩ মনে হয তাঁর গ & ললাজী গোনাই 
চৈতন্যপন্হশই ছিলেন ॥ সাহ5। একাডেমী প্রকাশত তিকাণাম। গ্রহে পৃ হও) 
তকারানের গ্ররপরদ্পরা বাবাজী কেশ্ঠৈতন্য _বাঘবচৈতন্য পর্ঘশ্তি গিয়েই শেষ 
হয়েছে । স্পন্টতঃ বধবণীণ্ট অসম্পূর্ণ | 

এ*কারামও যে ভালে গ্রূব বথা উদ্ল্রখ করেছ! শা 7কমন বহস্যচয। 


২৬০ ভারতয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


কয়েকাট অভঙ্গে তুকারাম গুরু বাবাজীর উল্লেখ করেছেন । এই উল্লেখন্থুলগ্াীলর 
ইতরাজীতে অনুবাদ দিয়েছেন 81021010210 5020৩ 
"008 5858, 10 016 15 01010610 
৪০ 1156 81586 0010 890811, 
“0৪, 8858, 57101 ৪৪ ৫010০ ৮ 73802911, 
শ1880105 0150650 1706 106161211211$ 012 1018 041) 5680, 


তকারাম 0%81-এ বেড়াতে গেলে ভাবাবিষ্ট হন; সেই আবেশের মধ্যে তিন 
বাবাজীর আশীবদি পান। তুকারাম লিখেছেন- 


চো' দেহাচে মাথা ঠেবানয়া হাত। উম্মনণ সাক্ষাত দাখ্াবলী ॥ 
উন্মনীচো মদদ্রা চেপোনয়া দিলে। অবধী তো ঝালী সুনীল প্রভা ॥ 


ধন্তখ্বেত পীত নীল আণি কৃষ্ণ । রঙ্গ উমটতঁ নানা পরী ॥ 
রঙ্গ টাকো নয়া অরঙ্গাত গেলে । নির্মল রাহলে নিজ তেজ ॥ 


লেখককৃত 
জঅনঃবাদ 


ললাটে রাঁখলা হাত-_ 
ভাবোল্লাসের বন্ধ দরজা খলিল অকস্মাৎ । 
'দিব্যপরশে তার 
উন্মনা হয়ে হৌরনু বি*ব নী'লমায় একাকার । 
হেরিনু সারাট বেলা 
রান্তুম শ্বেত পীত নীল কালো--কত রঙ করে খেলা । 
রঙের ফাগয়া শেষ হলে দৌঁখ অ-বর্ণ সব ঠাঁই ; 
[চর জমালন জ্যোতি-উদ্ভাস-- আত্মার জ্যোতি তা-ই । 


ত:কারাম তাঁর গুরু-সম্প্রদায় সম্বন্ধে ম্পন্টভাবে কিছু বলেন নি। নেমাড়ে ও নিকল 
প."বকম মত বান্ত করেছেন । নেমাড়ে রাঘব চৈতন্যের গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কোন তথ্য 
পাননি । নিকল বলেছেন, 2105 10581511905 16580116115 98115032181, 212৫ 
176 ৮0058 01 15 90011100591] 1175 ০01 [২951)95 08165059, 8100 769৪৬ 
(02102058,. 71215 10985 709951015 100102065 [1186 110181810 98106 ৪ 
80176 11715 00061 0196 100090025 ০? 06801)615 6610175176 0০ 005 
৬০015025116 96০ (0017060 09১ 081910%2, 11 36058121016 06111171176 01 
[006 51106610010 ০910081 * 

এই গ্বিমতের পারপ্রোক্ষিতে আমরা একনাথ ও তুকারামের কয়েকাঁট অভঙ্ষের উদ্ধৃতি 
(লেখককৃত অনুবাদ) দাচ্ছ। চৈতন্যপন্হার সঙ্গে এই অভঙ্গগযালধ মর্মগত সাদ্‌শ্য সহজেই 


লক্ষণীয় ।-- 


মহারাম্টে শ্রচৈতন্য ২৬১ 


একনাখ 


( নবাবধা ভান্ত নব আচরাত ) 


ভান্তব নবধাপথে যাঁরা অনুগামী, 
তাঁদের প্রশান্ত গীত গাহতোছ আম। 
প্রাওঞ্মবণীয় তাঁরা, সে নাম কর্তন 
সর্বত্র করিবে সব পাপ বিমোচন। 


ভান্তভরে যে ভূপাত কারিল শ্রবণ, 
সপ্ত দবসেই তাঁর বন্ধন মোচন । 
ভান্তভরে শুনল সে ভগবত-কথা 
শ্রবণেই ভবঙাপ ঘুচিল সর্বধা। 


শ্লীশুক কীর্তন মার্গে কার বিচরণ 
ভগব কৃপারসে হল নিমগন। 

নামগান কান আহা ভক্ত প্রহনাদ 

সত্যের ল।ভয়া ঙ্গেশাত পাইল আহাদ । 
নামের টানেতে আহা মতে? অবততর 
দৈওা বধ কারলেন ভগবান হরি। 


বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মীপাঁত নাপাষণ 
রমা করিলেন তাঁর চরণ বন্দন। 
পাদপদ্মে গ্রাহন্তের কোমল পরশে 
দ্রবময় ভগবান চিত্তের হরষে। 


রাখালরাজার পদীচহু দৌথ ভূমে 
অকুর লুটায়ে পড়ে, তথান তা চুষে; 
আনন্দে বস্ময়ে আহা হয়ে নিমগন 
আত্মহারা হয়ে করে প্রভর ভ্তবন। 


দাস্যভান্ত মারতির--দাস আচরণ, 
নম্র দীনতায় করে প্রভুর সেবন। 
মাতা জানকীর সেবা করে ধন্য মান, 
চরারাধ্য গ্রীরামের চবণ দু'খানি। 


ারপরে অজ,নের লইতোছি নাম, 
সখ্যরসে হহলেন যান আগ্তুকাম । 
সখারূপে ভগবান শেখালেন তায় 

জীবচকু হতে ম্যান্তলাভের উপায় । 


'ভ্রশাদভূমির লাগ স্বয়ং শীহার 
ব'ল-্বারে দাঁড়ালেন 'ভিক্ষাপাত্র ধার । 
দাসরূপে খাঁটিলেন বালর দুয়ারে__ 
প্রন্তুব মাহমা আহা কে বার্ণতে পারে » 


ভান্তর নবধা পথ দেখে সর্বজন 
যে পথে বিখ্যাত নব সন্ত প্কাতন। 


পরিশেষে বছি আম, আত্ম নবেদন 
ভান্তর চণ্ম লক্ষ্য-_ সত অত্দলন" । 


তকারান 


€ আণক দ.সরে মজ নাহণ ) 


পাণ্ডুর্ঙকে বারয়াছি আমি, তিনিই আমার পতি, 
স্মরণে মননে ঘুমে জাগরণে [তিনিই আমার গাত। 
হ্বদয় আমার সদাপর্বদা তাঁরেই করে প্রণাত, 

ভাবে নিমগণ তুকা বলে, “তাঁর রূপ দেখ সম্প্রাত 


৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রশচৈতন্য 


আতমসমপাণ 
(জা জশীব ভাব ) 


আম সঁপোছ তোমার পায়ে 
আমা হতে কেড়ে 'দয়োছি আমার 3 

তোমাব সমুখে রয়োছ দাঁড়ায়ে 

যাঁদ কিছ বলো, প্রতসক্ষায় । 


আ'ম হয়োছ যে আম-হারা 

তাঁমিই আঁধারে প্রবতারা, 

আমার আমাকে হারয়েছ আম 
তোমার পায় । 


“প্রেম সুত্র ভোর 


প্রেম সূত্র ডোরে বেধেছে আমায় শ্রাহা'র, 
কায় মনোবাক তাঁহারি স্মরণে আচার ॥ 

এ জীবননাথ প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া 

রেখেছে আমারে আম তাঁর মুখ চা'হয়া ॥ 


তোমাক চরণে ( “প্রেম-জভলে” ১ 
প্রেমের বাঁধনে বে'ধেছি তোমার শ্রীচরণ £ 
বাসনাবম্ধ শান্ত সাযরে 'নিমগন ॥ 
বনাশাদন মান সহন্রকাজে 
তোমারেই স্মব্রি এ হৃদয় মাঝে 
তোমার ও নামে আমারেই চান আমরণ, 
তুকা আশ্রত তোমার ওপদে অনুক্ষণ ॥ 


সবখানে তম ( জেথে জতে তেথে ত5' ) 

হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা সবখানে 
চলিতে চাঁলতে হে বধ্‌ আমার 
তোমারেই সাপ এই দেহভার 

তাঁম সহজেই বয়েছ সেভার প্রেমদানে । 
কতবার হয়ে বিবশ বাথায় 
অন্ীচিত কথা কযোছ তোমায় 

আমার সে লাজ ঘৃচয়েছ তুমি প্রেমদানে ॥ 


মহারান্ট্রে শ্রশচৈতন্য ২৬৩ 


নবগন আশায় নবশন জশবন সম্ধানে 
জশবনের পথে চলে বতজন 
সকলেরে ভাব বম্ধ্‌ স্বজন 

তহীমহ আমারে শিখায়েছ সবে মান দানে । 
আম আজ সুখী শিশুর মতন 
তোমার বিশ্বে ক্রুীড়ায় মগন 

তুকাকয় নাথ, তোমার আশস- সবখানে । 


লানেনস আনন্দ 
€ নামা আঠাঁবতা ) 


যেন আগুন হয়ে জবলে ওঠে এ প্রেম আমার 
তোমার নামে । 

যেন নবব লুখে মৌন হয়ে ওষ্ঠ কাঁপে 

॥. তোমার নামে । 

যেন অঙ্গে অঙ্গে আথরতার কঁপিন লাগে 
তোমার নামে । 

বেন অশ্রুজলের জোয়ারে মোর বুক ভেসে যায় 
তোমার নামে ॥ 


যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে তনুর সায়র 
তোমাব নামে । 

যেন দেহে আমার শিহর লাগে আনন্দময় 
হোমার নামে | 

যেন এ গান আমার হয গো অব্যে আনত 
তোমার নামে । 

গাইছে তুকা মত্ত হতে সবার সেরা 
তোমার নামে । 

যেন সন্তগণের চবণতলে পায় গো শান্ত 

তোমার নামে । 


প্রেমের পথ 
€ ঘোট বিনা লাল” ) 
নাবকল্প ভ্রক্মজ্ঞানণ মানষ যে জন 
ভারও মনে জেবলে দেব বাসনা নৃতন £ 
মুন্ত যেই, হাসমুখে জভিবে বন্ধন, 
ব্রহ্মানম্দ পাবে তারা শ্ানয়া কর্তন । 


ন৬ও 


ভামতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


দেব ঝণে মুক্ত আজ, এ সুখ প্রবল-_ 
ভ'ন্তঝণে বাঁধা আহা ভকত বৎসল £ 
কীতন শ্ানয়া যোগস হইবে পাগল, 
তৰর্থ পাঁথকের ক্লান্ত নাশবে বিউঠল ॥ 


জীবনের পরমার্থ এ প্রেমভকাত £ 
ব্রহ্ধাস্বদ সহোদর আমার এ গীীত-- 
সকলে বাঁলবে, “তুকা অক্ষয় করাত, 
ভনাব পেয়েছ মোল। সবিমলা প্রশাংতি 


1 ত%1 


এক নয়. দুই 


(“ম্দন্বৈত তো মাঝে নাহি সমাধান) 

ত দ্বৈত শ্দয় না শাঙকভ, প্রি ঘোষ 
তব শদনেবা, 

তলোমাপ গ নে শাশিত ন।মে মত্ত 
৮77০ অহাদেবা! 

প্র "স্‌. প্রণ 'শহবদে বারণ নে 
যে নানন্দ জাগে, 

দেগগাদশীশ 1 দিত লাভা 0 চন, 
হুুক্কা ভাহী মাল্ন । 
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হনগুস্কম জ্যাম 
গৃজরাতণ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


পরম ভাগবত অধাপক জনার্দন চক্রবতত্ একটি প্রবন্ধে লিখোছিলেন_ 

“কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার অন্যতম 'শক্ষাগুরু বহু ভাষাবেত্তা 
অধ্যাপক ড তারাপরওয়ালার কাছে গুজরাত ভাষার পাঠগ্রহণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাস 
হয়োছিলাম, সন্ন্যাসী শরীক চৈতন্ের তীর্থ পরিক্রমা বাপদেশে দ্বারকা গ্রমনের কোনও 
এীতহা বা কিংবদন্তীর পাঁরিচয় প্রাচীন গুজরাত সাহতে। মিলে ফিনা। আচার্যাপাদ 
বলোছিলেন,__সাহিত্যে সরাসার কোনও উল্লেখ নেই, তবে তলের ভন্ত স্মৃতিতে 
ঘটনাটি ছাপ রেখে গিয়েছিল । মহাত্বাজীর জন্ম গুজরাতের একট বৈষব পাঁরবারে। 
মহাপ্রভুর কিছ পূর্বে, প্রায় চণ্ডীদাসের সমকালে, ভন্ত কাব নরাসং মেহতা গুজরাত 
ভাষায় বৈষ্ণবায় ভীন্তভাবুকতা অবলম্বন করে সুলালত পদাবলী রচনা করেন। এর 
ধিহ্‌ পরেই মীরাবাঈয়ের মধুর ভজন পদাবলীতে পশ্চিম রাজস্থানী ও গুজরাত 
সাহিতা প্লাবিত হয়েছিল । 

একথা হীতহাস-সম্মত যে শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রেরণায় ও নিদেশে কৃষস্মাতির ও 
বৃন্দাবনের ল.প্ত মাহমার পুনর্দদ্ধার ঘটেছিল ।' ছ'জন বৈষবাচার্য সাধন-ভজন-সম্দ্ধ 
জীবন দিয়ে বৃন্দাবন গড়ে তুলোছিলেন।. এদের কারো কারো সাথে মীরাবাঈয়ের 
সাক্ষাংভার ও আঁত্বক যোগ ঘটোছল, এবথা মনে করবার হেতু আছে ।' মোগল 
রাজদরবারের দ্স্তস্ত মহারাজ মানসিংহের অস্তরেও প্রেমভান্তর ফল্গু বয়ে গিয়েছিল । 
বন্দাবনে গোঁবন্দজীর মন্দির নিমাণের বায় ভার মহারাজ-মানাঁসংহ বহন করেছিলেন, 
ইংরাজের লেখা মথুরাব ইতিহাসে একথা পাওয়া ঘায় । আমাদের মনে হয়, মহামতি 
আকবরের ধর্ম সমন্বয় মৃলক দীন: এলাহির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও বন্দাবনীয় 
সংস্কীতির যোগসূত্র আঁবট্কারের এরীতহাসিক প্রয়াসের অবকাশ রয়ে গিয়েছে ।” 

[ 'মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী গৌড়ীয় বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৯, প্‌ ২২] 

কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর '0%101617 4770 115 1.1197011/6 গ্রন্হের চতুথ 

অধ্যায়ে নানা তথ্য আলোচনা করে দোঁখয়েছেন, মীরাবাঈ ও নরাসং মেহতা উভয়েই 

চৈতনোন্তর কালের--মীরাবাঈয়ের জন্ম ১৫০০ গ্রাস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এবং 
নরাঁসং মেহতার জীবৎকাল মোটামুটি ১৫০০-১৫৮০ খীস্টাব্দ | 
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১৯২৯ ধ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' গ্রে লেখক নর্মদা শঙ্কর 
পণ্ড্যা ভুমিকায় জানিয়েছেন, _পনরাঁসংহনা কাব্যমা রাধাকৃফনী ব্রজলীলানো জে ভাগ 
তে চৈতন্যদেবনা সমাগমন* পাঁরপাম হোয়”--নরসিংহের কাব্যে রাধাকৃফের ব্জলীলার 


২৭০ ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


যে কাব্যরূপ আছে, তা চৈতনাদেবের সমাগমেরই পরিণাম” । এবং “নরসিংহ মহেতো 
পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব পাসেথণ পায্প্যো হোয়”-_'নরসংহ মহেতো কিন্তু মূল 
প্রেরণা চৈতন্যদেবের নিকটই পেয়েছেন? | প্রস্তাবনা, প্‌. ১৩-১৫ ]1 


কানাইয়ালাল মুম্সী তাঁর গ্রন্হে লিখেছেন__ 


“বঙ্গদেশে বৌদ্ধধমেক পতনের যুগে বিকৃত কামাচারকে যখন 'নিবাণ লাভের একমান্র 
পল্হা রূপে প্রচার করা হচ্ছিল। তখন বিদ্যাচচরি প্রাচীন কেন্দ্র নবদ্ধীপে শোনা গেল 
ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম চণ্ডীদাসের প্রেম-গীঁতি ৷ চতুর্দশ শতকের এই কবি 
ছিলেন পণ্ডিত, খাঁটি ব্রাঙ্মণ এবং সহজিয়া সম্প্রদায় ভুন্ত। সহজিয্লা মতাদর্শ 
অনুসারে সাধন সাঙ্গণী রূপে নীচজাতীয়া বিবাহিতা ধোপ।নী তিনি ভালবাসেন । 
এই প্রেমের জন্য শাস্তিভোগ করেও তান ওই নারীকে সম্বোধন করে তাঁর অমর 
প্রেমগীতি রচনা করেন । রামীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন : 


তুমি রজাকিনী আমার রমণা তুমি হও মাতৃপিতৃ। 
পত্র সন্ধ্যা যাজন তোমারি ভন তুমি বেদমাতা গায়ন্রী ॥ 
তুঁম বাগ্‌বাদন৭ হরের থরুণী ভন যে গলার হারা |. 
চন্ডীদাসের কীঙনে ধমে'র মোড়বেন মধে) আাছে »াঁর প্রেমাবেগের অমর আকুতি । 
এই সব অমর গতির সংত্র হদয়ে টিতে মধব এখন আশ মাধবেন্দ্র প্দরী বঙ্গদেশ 
থেকে মথুরার নিকউবতন বৃন্দাবনে এলেন। এখানঝার পাঁবন্র কুঞ্জকাননে একদা 
রাধার প্রাতি কৃষ্প্রেম উচ্ছলিত হয়োছিল ; ভান্তব।দ। সম্প্রদায়গ্ীলির সবচেয়ে সক্রিয় 
কে'দ্র ছিল এই বৃন্দাবন ।' বছব খর পুরূুব'শক্রমে ভন্তরা ভারতের বাভন্ন প্রান্ত 
থেকে এখানে তীর্থ বরতে আসেন; ম।ধবেন্ছুও এসোছলেন তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শনের আঅভিলাষে । এই বিদ্ধান সাধু যমুনার তীরে ঈশ্বরীয় প্রণয়লীলা-কুঞ্জে 
প্রোমকা কুমারীর মত গান গেয়ে গেয়ে তীর প্রেমাস্পদকে খুজে বেড়াতে লাগলেন । 
তান সেথানে একাঁট মান্দির প্রাতষ্ঠা করলেন, এই মান্দির হল বাঙালী ভন্তদের কেন্দু। 
ঈমলএপূরী প্রমূখ শিষ্যদের রেখে আনুমানিক ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে [তিনি দেহরক্ষা করেন। 


এর গকছুকাল পরে 'দিব্য কান্ত যুবক পশ্ডিত নিমাই নদীয়া থেকে গয়াতে পিতার 
গপণ্ডা্দান করতে এলে ঈশ্বরপুরী গনমাইকে ভন্তি পথে দীক্ষা দেল। ইতিহাসের 
বাশম্টউতম প্রোমক পুরুষদের অন্যতম িমাই মাধবেন্দ্র পুরীর বাণী শুনে সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষ্প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তান আকুল হয়ে বলতে থাকেন, 'বৃন্দাবনে যাব, 
প্রভৃন্ দর্শন পাব" । তিনি গৃহত্যাগগ ক'রে সন্ন্যাসী হন, ঈশ্বরপ্রেমাবেশে উদদদ্রান্তের 
মত পথ চলতে থাকেন । বৈষণবদের সন্ধানে তান সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান । 
স্াসের কঠোর আদর্শ পালন করেও সুগভীর পাশ্ডিত্যের আঁধকারী নিমাই ভগ্র 
হৃ'য় প্র্নয়িণীর মত আবেগ মত কণ্ঠে তাঁর প্রোমক প্রভুর প্রার্থনায় গীতে কালাতিপাত 
করেন। নিমাই (চৈতন্য বা প্রভুগোরাঙ্গ রূপে তান বেশী পারীচিত ) শীঘুই হয়ে 
উঠলেন ভাঁন্তর জীবন্ত বিগ্রহ । বৈষণবধর্মে বিপ্লব আনলেন তিনি। 


গুজরাতা সাহিতো শ্রীচৈতন্য ২৭১ 


বন্দাবলকে ভান্ত আন্দোলনের কেন্দুর্‌পে দেখতে চেয়েছিলেন চৈতনা । আনহমানিক 
১৫১৩ গ্রীস্টাব্দে তাঁর পার্ধৰ লোকনাথ বন্দাবনের পাব কুঞ্জে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্দ্র স্থাপন করলেন । আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই মুসলমান ভদ্রুলোক১ হিন্দ 
ধর্ম গ্রহণ করে তাঁকে গুর্রূপে বরণ করেন এবং মীন্দয়ের ভার গ্রহণ করেন । এরা 
দ.জন-র্প ও সনাতন- এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র খাতিমান জীবগোসাই' বন্বাবনকে 
ভন্তি ও শাস্ম্চচরি সজীব কেন্দে পরিণত করলেন । বান্দাবনের এই প্রাতষ্ঠানের 
প্রভাবে সারাদেশে ভীন্তর বান ডেকে গেল। কান্তাভাবে কৃপ্রীতি-বাঞ্ছা জাতীয় ধর্ম 
হয়ে দাঁড়াল। 


বৃন্দাবন থেকে ভান্তর এই নতুন প্রবাহ গুজরাটে এসে লাগল ষোড়শ শতকে এবং 
গুজরাটের দুই শ্রেচ্চ ভন্তকাঁব মীরাবাঈ ও নরাসংহ মেহতা সম্ভবত এই সম্প্রদায়ের 
সাধুভক্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 


পশ্চিম ভারতের শ্রেঠ মহিলা কাব মীরাবাই ছিলেন রাজপুতানার “মেড়তা' 
জনপদের সদবি লাও দহদাজীব পৌর । ১৫০০ গ্রীস্টান্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম 
হয় এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পিতামহের প্রভাব শৈশবকাল থেকেই তাঁর উপর 
পড়োছল। চিতোরের রাণা সঙ্গের পুত্র ভোজের পঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল কিন্তু 
আনুমানিক ১%১৭ অ্রীষ্টাব্দে ভোজনাজ মারা হান । ১৫৩২ শ্রীস্টাব্দে রাণা সঙ্গের 
কনিষ্তপুত্ ক্রম চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন চিতোব তখন মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রাওষ্ঠাতা বাববের জো গাণা হঙ্ছের অ-পফল যুদ্ধের ফলে বিপযস্ত | 


“বধবা বাজপু্ী সমাজসনংসার ভুলে ণেলেন গু আবাধনায় | ৮1 প্‌ ১২৮০৩০। 


“খীস্টীয় মোড়ণ শতকে গ.জরাতে তান্তণ এহ নতুন প্রণাত্রে বি নরসিংহ মেহতা । 
এক সময় তাঁর জীবৎকাল ধনা হত ১৪১৪-১৪৮০ শুইঃ | লাম্প্রভিক গবেষণার ফলে 
তাঁব কাল নিণশত হয়েছে ১৫০০-১৫৮০ শী” [পৃ ১৩৬ 11 


প্প্রাচীন গুজরাতী সাহিতের বিষয় ধখন এ্রথন জানা গেল, হখন পণ্ডিতদের মধ্যে 
কেউ কেউ ভেবেছিলেন কাল ও উৎকর্থ বিচারে নরসিংহই আদিক্বি । এরাই নরসিংহের 
কাল ধরেছিলেন ১৪১৪-১৪৮০ খীঃ। বিস্তু গন্জরাতী সাহঙোর প্রাচীন নিদশনি 
গুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, এ সাহিত্য অন্তত আরও তিনশ বছরের 
পুরানো । 


১. রূপ সনাতন গ্রীজীবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় রাজ। অনিরুদ্ধ | বূপ সান উর 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । [ ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূ. ৩১৯] 
সুলতান হুসেন শাহের অধীনে উচ্চপদে আসীন থাকা কালে যবন সমম্পর্শের দন তারা নিজেদের 
পর্তিত মনে করতেন। তীরা মুসলমান ছিলেন না) হিন্দ ধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন ওঠেনা। বেষণব হওয়। 
ও হিন্দু হওয়া এক ব্যাপ'র ছিল না। সেকালে অনেক মুনলমান [যেমন সাপ বেগ, বিদ্বুলি পা] 
বৈষ্ণব হয়েছিলেন । 
১, মতান্তরে ঈবাং'উ ছিলেন চিতোরের র'ণ। বৃষ্টেব মতিষ-জীতকাল ১৪০৩-১৪৭* ক্ী 


২৭২ ভারতীয় সাহিতো শ্রীচৈতন্য 


১. যাঁরা নরাসংহের এই কাল (১৪১৪-১৪৮০ খ্রীঃ) ঠিক করেছিলেন, তাঁরা 'হারমালা" 
কাব্যে প্রদত্ত ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । এই কাব্যে আছে জুনাগড়ের রা মাণ্ডালক 
( আ. ১৪৩৩-১৪৭৩ খ্রীঃ ) নরাঁসংহের সাধুত্বের পরীক্ষা নিয়েছিলেন । “হারমালা' 
অবশা নরিংহের পরবতশকালের কোন কবির রচনা । এতে উল্লেখিত কাহিনীর কোন 
এীতিহাসিক 'ভীন্ত নেই। এই কাঁবতা ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ নেই যে নরাঁসংহ ও 
মান্ডীলিক সমসামায়ক ছিলেন; এবং কাবতাঁটিকে কোন ক্রমেই ১৬৫০ প্রীস্টাব্দের 
আগেকার রচনা বলা চলে না। 


২. নরাঁসংহের প্রাচীনতম প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায় বৈষব গোস্বামী বিঠল- 
নাথজীর পৌঘ্রের এক রচনায়- রচনাকাল ১৬০০ খীঃ। 


৩. পণ্গরশ-ষোড়শ শতকের গুজরাট কবিদের রচনায়-_এই কবিরা আঁধকাংশ 
1ছলেন ভন্ত পৃরাঁণক- নরাঁসংহের কোনই প্রভাব পড়েনি । 


৪8. গুজরাটে তাঁর প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ কাল ১৬২৫ এবং তাঁর নামে প্রচালত 
কোন রচনাই এই তারিখের আগেকার নয় । 


৫& গোবিন্দদাসের করচায় আছে গোঁবন্দ এবং চৈতন্য ১৫১১ খ্রাস্টাব্দের অগাস্টে 
জুনাগড়ের রণছোড়জীর মন্দিরে এসেছিলেন । রণছোড়জী কৃষ্ণের যিনি শ্রেষ্ঠ ভন্ত, 
[যিনি জ্‌নাগড়কে প্রাস্দ্ধ করেছেন ভারতের ভান্ত সাহিত্যে, সেই নরসিংহের কোন উল্লেখ 
নেই গোবিন্দদাসের করচায় । 

৬. ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছ সময়ে বন্দাবনের ভান্ত প্রবাহ পারাদেশে ছাড়িয়ে 
পড়ে। নরাসিংহের ভন্তিবাদ বন্দাবনের ভন্তবাদ দ্বারা প্রভাবিত । 


সুতরাং যান্তসংগত ভাবে ষোড়শ শতকের ১৫০০ থেকে ১৫৮০ প্রাস্টাব্দের মধ্যে 
নরাঁসংহের বর্তমানকাল ধরা যায় -.নরাঁপংহরাও 'দবাতয়া তাঁর ভাসনজী বন্ততায় 
( গুজরাতাঁ ভাষা ও সাহত্যে ) স্বীকার করেছেন যে, নরাপংহের কাল সম্পর্কে 
প্রচাঁলত ধারণায় সন্দেহ থাকার যাীন্ত আছে এবং এই কাল পিছিয়ে আনার প্রয়োজন 
আছে (পৃ. ১৪৯)।” 

ভন্তমাল” দ্বাবংশ মালায় মীরাবাঈয়ের অপূর্ব চারন্র বর্ণিত হয়েছে । উদয়পুরের 
রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে 'গারধারীর আকর্ষণে তিনি বন্দাবনে আদেন। এখানে 
শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গে এই মহায়সাঁ সাধিকার কৃষ্ণকথা হয়েছিল বলে জানা যায়। 
গৌড়ীয় গোস্বামিদের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল. একথা নিশ্চিত । ভন্তিরপবোধিনীতে 
বলা হয়েছে শ্রীজীব গোসাই” পণ করেছিলেন ম্্ীমুখ দেখবেন না, মীরাবাঈ বৃন্দাবনে 
এসে তাঁর সেই প্রাতজ্ঞা ভেঙে দেন-_বৃন্দাবন আঈ জীব গোঁসাঈ জ-সো মিলী ঝিলণ 
[তয়া মুখ দেখি বেকো পণ লে ছংড়ায়ো হৈ” (৪8৮৯ অনুচ্ছেদ )। 

মীরাবাঈ একটি গৌরপদ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে গোড়ীয় নৈফব আঁভধান 
প্রণেতা হারদাস 'লিখেছেন-হীন গৌরপদ্ রচনা কাঁরক্াহেন-_-তাহার বিবিধ পাঠ 
থাকলেও সচরাচর যেভাবে গাঁত হয়, তাহা উল্লিখিত হইল-- 


গুজরাত সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ২৭৩ 


€ সাধো ) অব তো হরিনাম লৌ লাগ । 

সব জগাকা মন মাখনচোরা নাম ধরেযো বৈরাগী ॥ 

মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম । 

শ্যাম িশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন যাকো নাম ॥ 

কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মুরুলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপা । 
মুণ্ড মুড়াই ভয়ো সন্বাসী মাথে নাহিন টোপা ॥ 
পশতাম্বরকো ভাব 'দিখা বৈ কাটি কৌপীন কসৈ। 

দাস ভন্তকী দাস) মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥” 


[ গৌড়ীয় বৈষব অভিধান, পূ. ১৩১৪ ] 


অনুবাদ £ সাধু, এখন ত হবিনান নিতেই ভবে। সব জগতের মনর:পমাখন 
যান চার কবেহেন, তিন বৈরাগানাম শাৰণ কসেছেন । মাখন তোলায় নিষুন্ত মা 
যশোদা যাকে লে'ধে বেখোহলেন, সেই শা।ও কিশে।র হশেন নবগোরা - চৈতনা হল তার 
নাম। কোথায় ফেলে এলেন মোহন মন্লী, “েোথাজ় ছেড়ে এলেন গোপাঁদের, কোথায় 
গেল মাথার মোহন চূড়া৮ মাথা মঁড়ষে জিন হলেন ম্র্যাসী ॥ পীতাম্বরের ভব 
দোঁখয়ে এখন রন কটিতে কৌপীন এটেছ্নে | তঞজনের দাসের দাসী মীরাণ রসনাষ 
বসুন কৃষ্। 
নরীসং মেহতার বচনা উদ্ধ,৩ কণে কানাইয়াল।ল মুন্সী বলেছেন-_ 
শাঙ্গারমালা” নরসিণহের ৭৪০1 পদেশ সং'লন গ্রপ্থ | এই পদগরপিতঠে চৈতনোব 
যিশিষ্ট মনোভগ্গাই প্রবাশ পেয়েছে | চেনা ও ম।1ান নিকট যেমন, নরসিংহের নিও 
তেমনই, কই পপ, প্রণয় । 
আধাানণ কলে এই পদগ্ীলব এ টা িদগ্ধসিএম্মত অর্থ বাগ কণার বাথ 
প্রয়াস চাল।নো *য়েছে। বন্দণনেন 2 শানলজ্গা। ভন্ডিসাহতা কাঁবর হীন্দুয়নুরাগণ 
কজ্পনাণে প্রবলভাবে 'নপ্রা।ণিত বদেতত।? সেলাশের সাধাভাহ আতা অনুসারে 
কাব তাঁর ধায় পাবেন প্রকাশের পথ খংদে পেলেন । পদগহলতে প্রবাশ পেয়েখে 
কাঁধর অ।খানঠে বা মন্ময় সব (পৃ. ১৪০-৪১) 
১. তালা প্রিয় লম বাঁশি বাজিয়েছেন | এক মৃহুভও আমি আরু ঘরে থাক 
পারগ্ছিনা £ লশাল্ণ আন তাঁবে একটিবান দেখব বলো । 
'শাঁদ্তাডী বাই পাবে বহালে, মন্দিত্নী ন লশ়েবায রে; 
বাবুল থঈনে বহাল।নে, জোবা শ১ক৫২ উপায় রে)? 
২. কানাইতীব কণ্ঠে বিলগ্র হয়ে বূতাধনলৃতাদ পান বললাম । 
প্ণ্ঠে নিলাগী বহানঙ্গীনে, অধল * 1তবগ সীধোরে 1? 
৩, যমুনায় জল আনতে কেমন করে হণ 2 "হাল বাঁশির সুর বি'ধেছে আমাকে ; 
সে তার চোখ নাচায়, তার সৌন্দস্ণ্রে ফাঁদে আটকা পড়ে যাই আমি । 
ভা. সা. চৈ.--১৮ 


২৭৪ ভারতাঁয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


“কেন জাউ' জল জমুনাঁ ভরবা, বসিলড়াঁ এ বেধানীরে ; 
বামগারী নেন নচারে, লটকে হ লোভানীরে । 


8. তার চোখ দুটির তুলনা নেই” ও চোখে জাদু আছে ; ভালবাসায় মোঁহত 
ধরেছে ও চোখ । ঘরে বাই দ্মশ ৭রে 2 সেষে আমার মন চুরি করেছে। 


“লোচন গাঁহে বাখন ভরীয়ত। হে তো হত নেহশ* করীয়ত রে) 
বেন মান্দর ভাউ ম।পা সওন।। মাণ5 মন এণে হরীয়ত রে। 


&. পঙা রে বলো, শাগালরা, লোথায় গিষেছিলে তুম । সম্প্রতি নতুন কোন 
নাপিঠে আকুষ্ট হয়েছ তুম। শান প্রাত তোমার ভালবাসা ভুলে গেছে । আমযে 
তোমার জন্য নরে পাচ্ছি; তৌতওদন লরেহ তোমাকে | 

'গাচত বোলো শামলিয়া বংলা, কহে?নে বশাগয়া" তারে ; 
হমণাঁ ০৩ উতর হন5 1, পেলী নবল নরেশ মন মোথতরে, 
৩মো বন। অমে ঠাস মাহয়ে। তোল তমার জোয়ংরে? 


৬. আঙা শাথ ১ম? এ কথ। কহেন না; তারিক্থা না শুনে আমি মরে 
াচ্ছি। 211 "এন ভি বিচ্ছেদ যাহা করোহি। চিস্টু এখন কি করি ? 
এংলা নাথ ন বোছে। বোল, অকোপা মায়ে রে) 
£এ ধাম রী বেহখ |বয়ে।গ, হবে শং বারিয়ে রে। 


কুধকে কাছে পেয়ে গে।পা চাঁদিনে বনে 


৭. "।প শিখার মত ণেপো ন। তন । চাঁদ, হর হও একটিবার । আমার 
প্ররতম আজ পাঠে এসেহেন নাম মাতে; সব শজ্জা আত ঘুচে গেছে তোমার 
জ্যোতি ম্লান না হয়। দেখ, (প্রয়তম হাসছেন আমাব পানে চেয়ে - আমার প্রাণের 
প্রাণ মাজ আমার সঙ্গে মিল্ত্ন ।। 


'গঁপকডো লইনা মারে চাঁদিয়া 

স্থির থঈ রহেজে আজ ; 
বহানোজা বিলস্যো হও সাথে লোপা সধশী লাজ.' 
রখে জ্যোত তু ঝাঁখা করত পউডে মাঁডয়ত হাস্য -". 
প্রাণনো প্রাণ ১ আজ মুজনে মলা । 


'রাসসহম্রপদী' বওমানে শাথলবদ্ধ ১২৩াট পদের কাবা- মূলতঃ ভাগবতের দশম 
সকন্ধের ২৯-৩৩ অধায়ের স্বচ্ছপ্দ অনুবাদ ৷ রাসক্লীড়ার উপয্ন্ত বেশভুষায় গোপাঁদের 
বর্ণনা দিয়ে কাবোর সূচনা । ভ।বানূগ কবি-ভাষায় একের পর এক বার্ণত হয়েছে 
1মলনাকু'তি নিয়ে গোপীদের কান্তের নিট ছুটে যাওয়া, প্রাতি গোপীর ব্যাকুলতা ও 
রাসনৃত্য । ভিতায় কাঁব বলেহেন, রাসে তান অংশ গ্রহণ করেছিলেন মশালবাহা 
ল্লূপে এবং তান “মঞ্জরী'তে পাঁরণত হলেন 1... 
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/. ণৃথই ,খৈই” করতে লাগল অগ্গাণত অঙ্গনা, প্রতোক গোপাঁর সঙ্গে শোভা পেতে 
লাগলেন কাহ ; ঝাঁঝর, নূপুর কর্টীকঙিকনী ও মদঙ্গেব একভানে নাচতে লাগলেন 
তসই পরম প্রোমক । সেই স্রসপ্তবের ধ্বনিতে মুখারত হণ আকাশ । বাহু থারা 
পবস্পর কণ্ঠবেম্টন কবে, নাথকে বক্ষে ধাবণ কবে মনোরম ভঙ্গীতে নৃতা কলতে পাগল 
গোপীরা । 


থৈই খৈই করে অগ্গণিত ৬ না, গোপাঁ গোপণ প্রতো সোহে কান ; 
ঝাঁঝব নেপুর কাট ৩ণো ণঙজাণী, তাল মৃত্য ঘশ এ্তান। * 
নাচতাঁ নাচতাঁ, ছেল 2ন্দ ভঝোঁ, সদস্বব ধন তে গগন ৮ালী ১ 
শটকে একো করে, নাথণে ওব ধরে পণসস বাঁহেড়। কণ্ঠ খালী । 


৯. 1ক হবেমানে পূজায়“ ঘরেখসে দান কতলেই বা ক হবে? কি হবে 
ডড়দর্শন পড়ে ক হবে বর্ভেদে 2 এগুলো শব পে ভনাবার কৌশশ মান্ন। 
নরাঁসংহ বলে, সে খাব অঞ্তশি পরম পদকে জানে না, যাব তত্রাশনি যান, চিন্ধ।মাণ 
সদশ মূল্যবন এ জীবন তাব বার্থ । 


এ; থয ঘলান সেবা নে পুজা থনী 7 শু থয়,ঘেন বহী দান দাখে ও 
শু থয়; খটদশন শেবা থটী ০ শংথয়ত বণ না ভেদ আগে 

এ ছে গরপত্চ সহ পেট ভরবা ৩থা আত্মার।এ পাঁব্রহ্ধা ন গোয়ো ) 
ভণে নবসৈয়ো হত্ুদ্শন বিনা পত্ব চিংগামাণ তন খোয়ো । 


১০ 'বফবভন তো তেনে শ্গীএ, জে পীড়পবাই জাণে নে) 
পাদখে উপণণব এনে তি, মন ভভনান ন আণে লে। 
সবগা লোধদা সহুনে বন্দে নিশা তেশবলেতেনীপে; 
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জনন তেণী রে । 
সমদ্ণ্ি নে তৃষ্জ ত্যাগন, পরস্ত্রী গেনে মারে ; 
জাঁহবা থবী অসত্য ন বোলে, পরধন নধ ঝালে হাথ রে । 
মোহমারা বাপে নাহ তেনে, দূ বৈরাগা জেনা মনমাঁ রে; 
রামন।মস+ "তা রে লাগা, সকন তীপথ তেনা ওনমাঁরে । 
বণলোভাী নে কপট নাহ৩ ছে, লামক্রোধনে নিবাযাঁ রে 
ভণে নরসৈয়ো তেন দরণন রও, কুল ইকোতের তায় রে । 


[নই প্রকৃত বৈষ৭ 1 শন অপরের পাঁড়াকে নিজের পাড়া বলে জানেন, দঃখীজনের 
উপকার ববেন, মনে এীলুমান আনেন না। তান সবলেব বন্দন। করেন, কারো নিন্দা 
করেন না। তিন কায়মনোবাব্যে স্থির থাবেন। এমন সন্তানের মাধন্য। তিনি 
সমদর্শঁ, বিষয়বাস্না মুক্ত, পরম্ত্রীকে জানেন মা বলে। হার জিহবা কখনও অসত্য 
উচ্চারণ করে না, 'ভিনি পরধন স্পর্শ করেন না । মোহমায়া তাঁকে আঁভভূত করতে পারে 
না, তাঁর মনে আছে দ্‌ঢ বৈরাগা । রাম নামে তাঁর আনন্ৰ, তাঁর দেহেই আছে সবতাথ । 


২৭৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন 


তিনি নিলেভি, অকপট, তাঁর কাম-ক্লোধ নিবারিত। নরসৈয়া বলে, এমন মানুষকে 
চোখে দেখলেও একাত্তর পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। 
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গুজরাতাঁ সাহিতো শ্রীচৈতন্য ২৭৯ 


*[10৩ 00110 06115 ৬005 0905193 91107093) 29০ 3৩90 170000160 
200 0010 |) 2070001) ০০0115৩65৫ 0001 (116 18170 ০06 91776910171819, 
605 1২099281০91 1:9৮. 01)0% 219 0106 ৩%১:০9১100 ০01 00৫ (81080 
৪011000০ 01 15100. 1০ 919810110) ৫১ 09 08118058800 1411191) 
51510108৮25 006 18706 01106819917. (17, 140) 


11090100 01005151785 61104 170) ৬৪17) (0 100 21) ১১০9911১ [1901)117 
1) (16 [00.025, 115 ৮০110100903 11128110119) 01 016 7০991 150৫ 09০1) 
960 0 116 109 [0176 9০-01085০0 0110101 01 ৬1170850100 7 2100 11. 9%0165560 
10561 17 2 0০096010 (0াশা। 52101191760 9% 1110 1116131% 0910101. 01 010 
855 900 20061190165 10 606 16118105 50111770101 91 070 20001010100 
79095 916 580195001৬9 1) (10911 (006. (0. 141) 


[959 50119317819901) &3 11 51703 ৪1 [01050181) 15 ৪ 1903915% ৬০৬৫1) 
[০61 ০1 ৪2০০] 009 1))170160 21) (৮/001% (10156 08485. 310; 016 
0119119] 171150 1706 1705610 ৪ 106০ 16150611080 019100615 29-33 ০01 (16 
[31859200800 50. 17076 09010 06£0)5 09 ৫4050110108 1016 80015 
85 0759 ০8100 0125590 10] [01 0110 1258. 11) ১0145 %/011-001760 10 11৩ 
1068) (15 0060 ঠি5 095011063 00৩ 111081105 21110191501 016 ০০৬176105569 45 
16500 ০8 (০ 17)656 (15611 10961, 0100 (1100) 11) 0156 80091 9155, (106 
1008108 ০06 68০1. 60101. 11716 12১% ০০৪11151010 02095 61০0৬ 10015 
01060165000) 119৬1 09501101116 0116 12১৪১ 10৬ 06101061716 0100 ০90016100 
91? 90106 89101, 10115 0০০ 9১%5191173) 85 1703 ৫0১০11995 1015 ০৬10 [811 10 
(16 1858 : 


[175 101017-0595161, বি218510108 525 112115 101017-952161 7 830 115 
10817170090 ৫15201922,:6৫.:"-৮ 


“গোঁড়ীয় বৈফব সাহত্যে" পরিশিষ্ট ঘ' অংশে পজ্যপাদ হরিদাস দাস আর একটি 
গোরপদ উদ্ধত করেছেন, পদটির ভাষা গুজরাতাঁ, কবর নাম মধ্সৃদন ।-_ 


গৌরহরি রূপ ছে মদন সমান ; 
চন্দন দিব্য, দিবামালা কণ্ঠ, দিবা বসন পাঁরধান- গোৌরহরি ৷ 
দিবা গোর অঙ্গনী দ্যতি আগল, কটা ছে কনকনাী শোভা ; 
অনুপম শ্রীমুখ জোতাং জাণে পূর্ণ শশীনঃ মনমোহা-গোরহরি । 
লাঁবানে রন্তনয়নষুগ শোভে, জীত্যো কমলদল সার ; 
আঞ্জানুলম্বী ভূজ সুকণ্ঠ ছে, বস্তুত দয় নিদ্ধর-_গৌরহারি । 
যন্রসূত্র তা জীণু সোহে, শুভ্র সুরধূনী থায় ; 
মধূস্দন এ ছাঁবনে নিরখী, তনমন বারা জায়- গোঁবহরি | 


২৮০ ভারতীয় স।হিত্যে শ্রীচৈতন্য 


লেখককৃত অনুবাদ 
গৌরহি- র:প মদন সমান ; 

ভালে চন্দন, ম।লা গলে আর 'দব্য বসন পাঁরধান-_গৌরহরি। 
[ব্য গৌর অঞ্গের দহ্যতি জিনিয়া কনবশোভা, 
শ্রীমুখের জ্যোতি পূর্ণ শমীর জানি হয় মনলোভা- গৌরহরি। 
আরন্ত দুই নয়ন জিনেছে রন্তকমল দল, 
আজানুলম্বী বাহন, সুকণ্ঠ, বক্ষও সুবিশাল-_গৌরহরি । 
যক্জরসূত্র সেখানে শে।ভিছে শ্বেত সুরধূনী প্রায় ; 
এ ছবি নিরাখ মধুসূদনের তনমন মূরছায় | 


গুজরাতাঁ ভাষায় রাঁচত পুণ'ঞ্গ চৈতন্য জীবননগ্রন্হ 'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' সম্বত 
১৯৮৫ অথ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মলাঈ বা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয় । লেখক 
নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা, প্রকাশক--গোরাঙ্গ সাহত্য প্রকাশন সামাতির মলা সাধু 
গৌরাঙ্গ দাস। প্রচ্ছদলাপতে উদ্ধত হয়েছে রাধাভাবদত্বীত সুবালতং নৌ 
কৃষস্বর্পমত । মুরলীধর কৃষ্ণের চিত্রের পাদদেশে দুটি বন্দনা শ্লোক দিয়ে গ্রন্হ 
আরম্ভ হয়েছে । একটি শ্লোক রৃপগোস্বামী প্রণবত-_ 


অনর্পিতচরীং চিরাৎ কর,ণয়াবতীণণঃ কলো 
সম্প রিতুমূতোজ্ছলরসাং স্বভন্তি শ্রয়ম- | 
হরিঃ পুরট সুন্দর দাত কদম্ব সন্দশীপিতঃ 
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফরতু বঃ শচগীনন্দনঃ ॥ 


অপব শ্লোকটি বাসুদেব সাবভোম রচিত 


কালাম্নম্টং ভান্তযোগং নিজং য 
প্রাদুর্তং কৃষচৈতন্যনামা | 
আবিভতস্তস্য পাদারাবন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়ঙাং চিত্তভূঙ্গঃ ॥ 


গ্রন্ের প্রস্তাবনায় চৈতনাদেব ও নরাসিংহ মহেতা সম্পরকে লেখক লিখেছেন-_ 
“চৈতন্যদেব খ্রাস্টাব্দ ১৫১০ এবং ১৫১২-র মধ্যে ভারত পর্যটনে বার হয়েছিলেন এবং 
গহজরাতের কোন কোন: অণ্লে এসোছিলেন-_ভার স্পম্ট উল্লেখ আছে । 'তাঁন যেখানে 
যেতেন সেখানকার সাধু সম্তদের সঙ্গে ইন্টগোম্ঠী করতেন। কোন কোন সন্তের নিবাস 
তাঁর নিজের চলার পথ থেকে দ্‌রবাঁ হলেও রাস্তা বদলে চৈতন্যদেব তাঁদের 
সঙ্গে মিলিত না য়ে থাকতেন না। গুদরাতের ভন্ত শিরোমণি নরাসংহেব সঙ্গে 
সম্ভবতঃ তিনি মিলিত হয়েছিলেন । উভয়ের দৃষ্টি ভঙ্গীতে যে সামঞ্জস্য আছে তা 
থেকে এ অনুমান সঙ্গত । নরাসিংহের কাবো রাধাকৃষের ব্জলীলার যে পদগদলি 
আছে, তা চৈতন্যদেবের সমাগমের পাঁরণাম--একথা মানবার কতকগুলি কারণ আছে। 
নরাসংহ ছাড়া অন্যান্য কাঁবদের মধো শঙ্গার রসযত্ত প্রেম ভান্তর প্রবাহ প্রায় অদৃশ্য । 


গুজরাত সাহিতো শ্রীচৈতনা ২৮১ 


কেবল রামে তাদের অনুরাগ । শগ্গার রস প্রধান কাঁবভাগ্লির মূল ভাব গুজরাতের 
বাইরের প্রদেশ থেকে এসেছে কিনা তা বচার্য । 

রাধাকৃষের উপাসনা এবং “'রকীয়া শৃঙ্গার রসকে মবলম্বন বরে শে ভঙ্গপদ্ীত 
ভার একমান্র প্রবোধক চৈতন্যদেব । বল্লপভ সম্প্রদায়ে পদবত্র্শকালে যে শঙগাররসের 
ধারা প্রধাতিত, তা ব্রঅভাখা । ব্রজভাষা ) থেবে এসেছে একথা মানতে হবে । তার 
বংশধন এবং প্রজবাসাঁ বিটঠল নাথের ঘনিষ্ পল্চিয় হয়েছিল চৈঙনা সম্প্রদায়ের 
গোস্বামীদের সঙ্গে । 

বলভাচাের স্বর্গবাসের পন বিঠঠলনাথ ও গোকুলনাথের সময়ে শৃঙ্ঞার বসের 
তত্ব চৈতন্য সম্প্রদায় থেকে বঝল্পভ সম্প্রদায়ে ভনপ্রাবষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি খস্ত, স্থিতি 

টণে অনুমান করা শা; নবসিংহ মহেতা বিজ্তু মূল প্রেরণা পেয়েছেন খোদ 
চৈতনাযদেবের নিকটেই । 

নবাসংহ মহেতার কাল চৈহনাদেব "থকে একশ বির ভাগে কি একশ' বছৰ গবে, 
সে প্রশ্ন গুজরাতের সুধাঁবগ্গের বিচারে7 জনা এখানে উপন্থিত করাছি।” 


“চৈতন্যদেব অনে নরনিংহ মহেতা 


তন্যদে ব খুঃ স. ১৪১০ অনে ১৫১২ শা গাভামাঁ ভারতনে প্রবাসে নীবলা হঙা 
অনে গুজব।তনা বেটলাক ভাগোমাঁ যাবা হতায়োবা গণ» উল্লেখ ছে। তেয়ো জয়া 
জতা তুযানা পং৩ সাধ্য়োনে ভগবানো তেমনো স্বভাব হতো । কোই সংতনো নিবাস 
পোতানা মাগী দৃূব চোয়তো রস্তো বধলীনে পণ চৈত্ন্যদেৰ ভেনে মলা গর 
রহেতা নাহ । গুজরাত না ভন্তশিরোমণি নরাসিংহ মহেতানে তে মল্যা হোয়য়োবা 
ংভব ছে । রো যেওনশ বিচারশ্রেণীমা জে মাম্য ছে ঠেনাহী আ অনুমান বধালে সয়গ 
থায়ছে। নরাসংহনা কাব্যমা লধাকষ্নী জলীলানো জে ভাগ ছে তে চৈঙশাদ্বনা 
সমাগমণং পাঁরণাম হেরে ফোম মাননানাঁ কেটলাক কারণ ছে। 
নরাঁসংংনী পধীনা কবিয়োমাঁ শঙ্গাররসম্ন্ত্র প্রেমভন্তিনো প্রবাহ লশাভগ সদশা 
থই গয়োলো দেচায় ছে। মান্র য়ো রামমা তে পাছো দর্শন দেছে। যো যোড 
কাবয়ে।না শঙ্থার রস প্রধান কাবতায়োনা মূল গন্জরাতনী বহারনা প্রদেশ মা হোপা 
জোধয়ো য়ে।ম মানবনা কারণো বি৬।গীরো । 
রাধাকৃষনণ উপাসনা অনে তেমাঁ পণকীয় শৃঙ্গার পরসনং ভাবলম্বন নপবাণা উন 
পদ্ধাত না এ ঘোত্র প্রবোধক চৈতনাদেব । বল্পভ নংপ্রদায়নাঁ পাছলথী শঙ্গান পপন 
জে বহ্ণ ধয়েল থব-ছে তে ব্রজজভাখা আবখা হোয় য়োশ সারহ মানছে । ঘোমনা 
বংশজে নে তেমা বাস কর্জানে বি১ঠলনাথ চৈতনা সংগ্রণারনা গোস্বামীয়েনা গাঢা 
পাঁরচয়মাঁ চাব্যা হতা । বল্পভাচার্যন। স্বর্গবাস পছাী বিঠঠলনাথ অনে গোকুলনাথনা 
সময়ম শঙ্গার রসন: ৩ বল্লভ সম্প্রাদায়নী প্রাবন্ট খযোল জো বা শাঁ আবে হে তে 
চৈতন্য সংপ্রদায় সাখে না পংপক্নৎ কম্ণ হোই শকে আমধা বসতুশ্থিতিলক্ষমাঁ লেঙ 
যোব* অনুমান করা শকায় কে নরাসংহ মহেতো পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদ্বে পাপেথ) 
পায়্যো হোয় । নরাঁদ্ংহ মহেতানে চৈতন্যদেবথী লগভগ এক সৈকু পহেলানো মানব 


২৮২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


করত তেনো জন্মক্কাল এক সৈক* আগল অসেবানঃ বাজবী ছেকে নাহ তেনো 

গুজরাতনা বিদ্বানো বিচরি করে যো বা হেতু থাঁ এ প্রশ্ননী চচাঁ অত্র উপাঁশ্থত করাছে।” 

[ প্রস্তাবনা, পৃ. ১৩-১৫ ] 

এই গ্রন্থে বন্দাবন দাসের 'চৈতনা ভাগবত, কৃষ্ণাস কবিরাজের 'চৈতনা চাঁরতামৃত 

ও গোবিন্দ কর্মকারের 'করচাকে অবলম্বন করা হয়েছে এবং সমগ্র জীবন কাঁহনীকে 
৩৫টি প্রকরণে 'বনাস্ত করা হয়েছে । 

এ গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠার মহাপ্রভুর গুজরাট ভ্রমণ প্রসঙ্গে নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা 
িখেছেন-__শ্রীরঙ্গম থেকে মহাপ্রভু পণ্চরপুর গেলেন । সেখান থেকে নাঁসক ও অন্য 
কিছ 'কিছন চ্থলে ভ্রমণ করে তাপা ও নর্মদানদীর নার বরাবর প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ 
আছে ।”-_শশ্রীরগগসথী মহাপ্রভু পণ্চরপুর গয়া। তশাথাঁ নাসিক অনে বাঁজা 
স্ছলো মা করতা করতা ছেক তাপাঁ অনে নর্মদানা কিনারা সুধী আবী গয়োলয়োবো 
উল্লেখ ছে” । 

[তিনি আরও লিখেছেন, “দাক্ষিণাত্য প্রদেশ থেকে তিনি নিজে দুখানি অমূল্য 
পুস্তক খুব যত্ত করে নিয়ে এসোছলেন । এক, বিল্বমগ্গল রচিত “কৃষ্ণকণমিত”" এবং 
দুই, প্রহ্ধসংহিতা” । মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে যে দার্শীনক সাহত্যের উদ্ভব হয়েছে, তার 
1ভন্তি এই দুই গ্রন্থ ।”-_“দাক্ষিণাত্য প্রদেশোমাঁথা তেয়ো পোতানী সাথে যে অমূলা 
পুস্তকো খুব যতন কারনে লেতা আব্যা । এক বিজ্বমংগলনূ রচেল: 'কৃষ্ককণামৃত' 
অনে বীজ: 'ব্হ্ধসংাহতা” মহাপ্রভূনা সংপ্রদায়মে লগতু'জে দার্শানক সাহতা পেদা 
থয়ংছে তেনী ভীত্তিনা বেউ পযুস্তকো উপর রচায়েলী ছে ।” 

প্রায় প্রতিটি প্রকরণেই লেখক বাঙালী পদকতাঁ ও চৈতন্যপার্ধদদের গৌরাঙ্গ 
বিষয়ক পদ বাংলাভাষায় ও গুজরাতাঁ হরফে উদ্ধত করেছেন এবং পাদটাঁকায় প্রতি 
পদের গুক্রাতী অনুবাদ দিয়েছেন । এসক্ম কয়েকাঁট পদ এখানে উদ্ধত হল ।-_. 

প্রথম প্রকরণের উদ্ধত পদ্-_ 

রাগ- জয়জরন্তাী 
*্্রীচৈতনা অবতার শুনি লোক নদীয়ার 
উঠিল পরম মংগল রে ; 
সকল তাপ হর শ্রীমুখ 
দেখিয়া হোইলো বিভোর রে । 
অনংত ব্রহ্মা শিব চাহি জত দেব 
সভাঈ নররূপ ধার রে; 
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি 
লাঁখতে কেহ নাহি পারে রে। [ বৃন্দাবনদাস 1 ] 


দতীয় প্রকরণ 
গোবা নাচে শচী দুলালিয়া, 
চৌঁদঠে বালক মোঁল, সবে দেই করতালি, 
হরিবোল হরিবোল বোলিয়া । [বাসদ ঘোষ । । 
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চতুর্থ প্রকরণ রাগ-কলাণ 
অমৃত মাঁথরা কেবা নবনাী তুলিল গো. 
নাহাতে গাঁড়লো গোরা দেহ ; 
জগৎ ছায়া কেবা রস 'নংগাঁড়ল গো ইতাঁদ [ লোচনদাস ] 


রাগ-_-পটমংজরণ 


জখন দেখিনু গোরা চাংদে 

তখন পড়ল, প্রেমফাঁদে, 

তনুমন তাহারে সপল ; 

কুল ভয়ে 'তিলাংজাঁল দিলু, 

গোরা বিনূ না রহে জীবন, 

গৌরাংগ হোইলো প্রাণধন । | বাসুদেব ঘোষ | ] 


পম প্রকরণ : রাগ- ধন্যান্্রী 


জাগত যাঁমনী জন: ব্রজ-কামিনী 
নব নব ভাবে বিভোর ; 

কাংচন বরণ ভেলো পুন বিবরণ 
গদ গদ হরি বোল, 

স্তংভ কংপ আর অংগে পুলক ভর 
উতপত সকল শরাঁর 

ঘন ঘন *বাস বহত লু্ঠত মহা 
নয়নাহ বহ ঘন নীর। 

রাধামোহন। 


'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' গ্রন্হের 'অনুক্রমাণকা' এখানে উদ্ধত হল। এ থেকে 
সামাগ্রিক গ্রন্থটি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বাহল্যবোধে এর অন্ববাদ দেওয়া 
হল না।__ 


প্রকরণ ১। অলৌকিক বালক : মহাপ্রভু কোণ ? অদ্বৈত আচার্যনী তপশ্চাঁ_ 
বঙ্গালানী ধার্মক পারিস্থিতি__-বিশ্বর্পনো জন্ম- শচীনা গর্ভনং স্তবন করবা আবতা 
দেবতায়ো-_মহাপ্রভুনো জন্মোৎসব দেবতায়ে।নী মঙ্গল বাণী । (প্‌. ৩৭] 


প্রকরণ ২1 বালক নিমাই : বালপণ মাঁথা- হরিনাম উপর প্রাঁতি--চোলনো 
উদ্ধার_ সহাপ্রভ্ুনয নৃতা-নতানী অলৌকিক আসর- চাতালুনে থয়োল গোপালন 
দর্শন-_সহাপ্রভুনী মন্তী অনে বালহঠ--কোণী পূজা কর ?- মুরারি গুপ্তনে 
উপদেশ | 
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প্রকরণ ৩। নিমাই পংভিত : বিশ্বরূপনো গৃহত্যাগ- জগন্নাথনী মনঃ কামনা-_ 
ম্প্রভুনো ধঙ্জঞোপবীত সংস্কার তেমনং তে বরতন তেজস্বী স্বর্প--জনম্লাথনো 
ন।দীপনী বিদ্যাপীঠ--মখাপ্রভ্ুনো ব্যা্ধ বৈভব--ন্যায়নো হস্তালখিত গ্রন্হ গঙ্গামা 

পহেলীবারন লগ্র-ব্যাকরণনগ পাঠশালানী গ্াপনা-দিগাঁবজয়ী পংডতনো 
পরাজয়-_ মহাপ্রভ্ুনো স্বভাব--ধর্মতরক তেমনী উদাসীনতা । | পু. ১০-১] 

প্রকরণ ৪। গয়ানী খান্রায়ো : মহাপ্রভুনং সৌন্দর্য_-পূর্ বঙ্গালনো প্রবস-- 
পত্তীনো স্বর্গবাস--তপন মিশ্রনে উপদেশ-_ গাঁউিপণনো ব্যাধি - 1বঞ্কুপ্রয়া সাথে লগ্ন 
গরা বানী তৈয়ারী-খিঞ্চুনাঁ চরণচিহ্ছ- মহাপ্রভুনো প্রেমোদ গম- ঈশ্বরপৃরী 
পাসে মংরদীক্ষা । [১৫-১৯] 

প্রকরণ &। মহাপ্রভু ভক্ষচত বন্যা : কৃষণনী গূঢ় অভিলাষা- মহাপ্রভুমাঁ থয়োল* 
ভদূত পরিখর্ন দীনতানী মৃত কৃষ্ণ কা হশো ?- পাঠশালা বংধ করী-_ 
ত্র কৃষ্ণ বরহ-_ বৈফব সমাজন* নিমং্রণ__কীত/ননো প্রারংভ-এহাপ্রভুন; অলৌকিক 
নংতা _কৃষপ্রেমনত দান-- মহা প্রভুনা অন্ট সাত্বক বিকার । [ প্‌.১৯-২৩] 


প্রকরণ ৬। ভান্তিনো ভরঙ্গ : কীর্তননো প্রচার-_মুসলমান দরজী বৈষ্ণব থয়ো-_- 
ভান্ত নাঁ আংদোলন- চক্চূর অনেলা ভন্তো__ভন্ত মঙ্গল। প্‌. ২৩-২৬ 

প্রকরণ ৭। নাম প্রচার: ঘেরেঘের করীনে নাম প্রচার--বৈষব সমাজমাঁ থতো 
উমেরো দাবঠীআ ভাইয়ের তেমনো ওঙ্কার ক্রবানো নিত্যানংদনো সংকল্প _ মহাপ্রভু 
দারঠ আয়োনা ঘর আগল-দারঠীআয়ো নিতানংদনত মাথ* কোডয়ত তেমনো পশ্চান্তাপ 
- পাপনাঁ দাননো সংকজ্প-দারঠীআ বৈষব থয়া । [ পু. ২৭-৩০] 


প্রকরণ ৮ | বিরোধ অনে বিজয় : ব্রাহ্মীণোনো বীজবাট-নাচ অনে অস্পৃশ্য জাতিয়ো 
মা আবেলী চৈতনা-পতিত পাবন মহাপ্রভু-কাজীপাসে ব্রা্গণোনী ফাঁরয়াদ__কীর্তন 
ংধ করবানো কাজাঁনো হুকুম--কাজীন। হবেলীমাঁ জ কীর্তন করবানো মহাপ্রভুনো 
নিশ্য়- নগর সংকীর্তন-_ কাজীয়ো ভুল কবুল করাীঁ--তেণো লীধেলা শপথ-কাজী 
বৈষ্ণব থয়ো-নির্ধন ভন্তনো মাহমা । [ পৃ. ৩০-৩৫ | 


প্রকরণ ৯। মহাপ্রভু পোতান$ স্বরূপ বাতাবে মে : ব্রান্ষণোনো উপদ্রব চালু 
লশকরণা গয়- মহাপ্রভুনো ভগবদ: আবেশ হঃ ব্দাওণো স্বামী ছ*-- এদভূত তেজ-" 
নানায়ণীনে কৃষ্ণপ্রেমনং দান -শ্রীধ রাজযনে ধৃতকারী কহাওয়৬--অমনে শুদ্ধভাত্ত 

শায়ো-ভক্কো আনে ভগবাননহ অপরোক্ষ মিলন--মনে আঁহ* কোণ লই আবখ্ 3 
[ ৩৫-৩৮ | 


প্রচরণ ১০ । জগতনো তারনার : নাঁচ উচ নৌনে। উদ্ধার করো-_পারসমাঁণ 
- বল্যানো রাজমার্গ_ মহাপ্রভুনী অপার করুণা--'কৃষ্কবোলো" য়ো শব্দনো চমৎকার 
_মহাপ্রভুণী 'দিনচ্চা- নানা প্রকারনা ভাবাবেশ-নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাণী গর 
-_রাসলীলানী পুনরাবাত্ত আদর্শভন্ত-নিরংতর কৃষ্ণচেতনা_- | প্‌.৩৮-৪৩ | 
প্রকরণ- ১১। বাধনা কম্তাং ওষধ বধারে অনিষ্ট নীবত্তয়ু | 
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প্রকরণ-১২। হ: সংন্যাসপী থইশ £ বসমণ িদায়__-ভকতোনশ চিংতা_ 
শচীদেবীনী মৃংজবণ - হবে ক 1বরহ সহন থতো নথাঁ_মিত্রো! মনে রজা আয়ো 
_মারো অংত্বা কৃষণন পাসে উড়ী গয়ো ছে। পৃ. ৪৬-৪৮। 

প্রকরণ -১৩। মাদীক-শে£ কৃষ্ণ মনে খেচী জায়ছে-মনে সংন্যাসী থবানণী 
রজা আপো শচীনা কালাবালা--জগতনা কল্যানমে মাটে মনে জবাদো -জা, দীক্ষা 
ভান্তনো প্রচার করজে শচীন* কক্পাংত-সৌ মনে তেমন হৃদয়মা জোই শকশে। 
পৃ. ৪৯--৫২। 

প্রকরণ--১৪ 1 বরবহু £ 'বিষ্কীপ্রয়ানে কাল পড়ী সাঁচ কহো-বিষুপ্রিয়ানণ 
দলীল-জগওনশ সেবানে অর্থে মার দান করো-_হ* পন সংন্যাসীনী গাঁউ -৩মারাঁ 
অশ্রু বউ জগতনা পাপ ধোধা ছে প্রয়ে! ক্ষমা করছো । পৃ ৪২6৫ । 

প্রকরণ-_১৫। বা! য়োতো গয়াঃ সৌনে ভুলাবামাঁ ন গ্যাঁ ছেল্পী বিদায় - 
ভকতোনে ছেল্লী আদেশ-গৃহংযাগ শচীনো টণখলাট-_নিত্যানংদননী যোজনা । 
পৃ. &৬--৬ । « 

প্রকরণ--১৬ | গংন্যাসদখক্ষা £ বৈষ্ণব ভারতী-_ভারও।নো ক্ষোভ--লোকসমূহ 
সাথে কঞকী৩ন-ন্বদয়দ্রাবক দূশ্য হজামে মুংডন করবা না কহী-_মংজদীক্ষা - 
কষটচৈ৬না কঞ্চনে বিসরশো নহি-য্লো কৃষ্ধ' হঃ দোউয়ো আব ছ। 
পৃ. ৬১ ৬৮। 

প্রকরণ -_ ১৭ । প্রগাঢ় কৃ্ণচেতনা £ বদ্ধমাননাঁ জংগলে!মাঁ_হীন্দ্রয়ো কাম করতাঁ 
আটকী -এন বস পছা ত্যাংন। ত্যাঁগে।খালায়ানো প্রসংগ জ্যাং ৩মে ত্যাজ 
বৃন্দাবন শাং৩পুরমমা। প্‌. ৬৮ ৭ । 

প্রকরণ--১৮। মহাপ্রভু শাংতিপহরোমাঁঃ অদ্বৈতনে ঘের কীঙ্ন-নিত্যানংদ 
নবদ্বীপমাঁ বিবোধীয়োনো পশ্চন্তাপ চাশো। তেনী খামা মাগায়ো শাধাতপুব্া 
প্রেমভারঞ্নী ৭1ট--মাতা অনে পাত্র-আদর্শ মাতা-পুবী তরফ প্রয়াণ। | 
পৃ. ৭৩--৭৯। 

প্রকরণ ১৯। জগন্লাথপুরীনে রস্তে £ শ্রদ্ধানো আদর্শ -গামেগাম কী৩ন 
নৌকামাঁ ন তা--ক্ষীরচোবা গোপ।নাথ গোপা অনে মহপ্রভু-শৈব মধাদরম নৃত্য 
-জাং না পড়ে গাং কফণন মাত ঞগনাথনে ভেটনা মঞ্হ।-সাবভৌমনে 
ঘের ॥ 9২7০ -7৮%। 

প্রকণণ- ২০। সা ভৌত, ৭15 গোপীনাথ আচার্য __সাবভৌণনো 
পাণ 4৮ ০১৩না পল আার্তোনি গ, থা মাগেছ-গোপ নান প্রাভগ। 
_শহ। ১০ টপ বেদ তম প্রন সারতোৌমানো পল।জম- দত, » বুপন 
দর্শন-_৮ 7২ ধর্ম পাবতন । পৃ ৮১১৪ 

প্রকণ -২১। দ'ক্ষণ ভারতনখ ধাত্রা £ মালালনাথমাঁ সংকীতন-মৃঙিমতাঁ 
ভান্তদে বন _-স্ংগলোমাঁ থই ন_সহাগভুনী প্রচার পদ্ধাতি-বাসৃদেখ রগ্তপা।ওনয়ো 
_রামানংদ য়--ভাগবত ধর্মনত গড়ে স্ববৃপ-বাধাপ্রেম_ প্রাধাকৃষ্জ পরম এঁকানঃ 
দর্শন-__অননগা 'ভ'উ-পখাী য়ানো স্বভাব_কাম আনে প্রেম প্রক্গমাঁ প্রবেশ করবাণী 
চাবী_ গীতানো বাংচনাব -মহারাম্্র অনে গুজরাতমা মহাপ্রভু । পৃ. ৯৫--১০৬। 

প্রকরণ--২২। রথধাত্রা £ রাজ। প্রতাপরযদ্তুবী উৎসকতা -সং্্যাসী থী রাজদর্শন 


২৮৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


থায় নহশ_প্রতাপরংদ্রু সং্যাসী থবা তৈয়ার থয়ো_-ষুবরাজনা উপর কৃপা-- 
য়োঁররসান* ভকত মংগল-_পুরীমাঁ বংগ্রালা ভকতোনঃ আগমন _মহাসংকীর্তন-- 
নথযাত্রা-মহাপ্রভূনো রাধাভাব- প্রতাপরদুদ্রনো উদ্ধার -ভীন্তনো প্রচার করবানো 
1নত্যানংদনে আদেশ । পৃ. ১০৭--১১৯৩। 
প্রকরণ-২৩। মহাপ্রভু শাছা জন্মভূম্মী ঃ বৃন্দাবন জবানী লগন-জ্যাঁং 
নজর পড়ে ত্যাঁ কৃষ্ণ-_মহাপ্রভু কটকমাঁতেমন+ স্মারক--গদাধরনো ক্ষেত্র সংন্যাস 
ব্রত করতাং প্রেম প্রবল থয়ো-ম.সণমান কিল্লেদার দর্শন করবা আব্যো-তে 
বৈষব থয়ো- গঙ্গা কিনারে জন সমৃহ-বংগ্রালান রাজধানন গৌড় ভাগল-ুপ 
অনে সনাতন--মহাপ্রভূনোঁ তেমনে উপদেশ-_বঘুনাথনে 'শিখামন--পাছা পুরীমাঁ । 
পা ১৯৪-১হ৩ । 
প্রকরণ - ২৪। মহাপ্রভু অনে তেমনা ভকতো £ খানগা মংঘী স্বরৃপ- 
জগাদানধদনশী মমতা--চংদনাঁদ তেলনী কহানী--তৌনে ফড় কহেনার দামোদর-বৈষ্ণবননী 
ব্যাখ্যা-উত্তম বৈষব কোণ ?--মুাঁর গহপ্তনী আয়ল রাম ভান্ত--বাসুদেব দত্তনী 
প্রাথনা--আবা জগতনে মা মনে নরকে জবা হো- মহাপ্রভুনো উত্তর । 
পৃ. ১২৩--১২৭। 
প্রকরণ--২৫ | মহাপ্রভু বৃন্দাবন গয়া £ খারিখংডনা জংগলমাঁ থইনে-- 
পশ-পক্ষীনে প্রেমোন্মন্ত বানাব্যাং মহাপ্রভু কাশীমাঁ প্রকাশানন্দ ক্ষীজবায়া__ 
চৈতন্য মূর্খ অনে জাদুগর ছে-যমহনামী ডুবকী -মথুরামা কৃষ্ণ আগমন - ব্রজমা 
পাঁরভ্রমণ-লতায়ো পুলকিত থে-বৃক্ষ অনে পশু-পক্ষীয়ো মহাপ্রভনে আবকার 
আয়ে ছে--বারংবার গাঢ় মুচ্ছা- প্রয়াগ জতাং মার্গমা মূচ্ছা-_বাীঁজলীখান পঠান 
বৈষব থয়ো-বল্লভ ভট্রন মুলাকাত ভট্ট'ন ঘেন মহাপ্রভ । পৃ. ১২৭--১৩৬। 
প্রকরণ-_-২৬ | হবে প্রকাশানংদ বৈষব থয্া £ বংগালনা প্রধান-_-সণাতন ফকীরনে 
বেশে এন রৃপণীয়ানী কামলী পন আয়া দীধা _কাশীমাঁ প্রেমভান্তনো তরঙ্গহ_ 
সংন্যাসীয়োনী 'মজলসমাঁ মহাপ্রভু প্রকাশানংদন দল পাগযুযং__হরিনামনো 
মাঁহমা-_মহাপ্রভূন* 'বিবেচন-ব্যাস সূত্র বড়ে ভান্তনী স্থাপনা--সংন্যাপী য়োনো 
হৃদয়লনো- প্রকাশানংদনো গোপাীভাব - মহাপ্রভুনঃ নৃত্য জোবা দোউয়া--নত্যমা 
সাঁচ্চদানংদন. দর্শন--বৃদ্ধ সংন্যাসী পন নাচতা থয়া--প্রবোধানংদ নামধারণ কর্ষু 
- মহাপ্রভ্‌নো মাহমা গায়ো । পৃ. ১৩২--১৪২। 
প্রকরণ-_-২৭ । পৃপমে উপদেশ । 
2 ২৮ । সনাতন মে" উপদেশ । 
প্রকরণ--২৯। সনাতন মে উপদেশ । 
5 ৩০1 ছগ্োস্বামীয়ো । 
৯. ৩১৯1 মহাপ্রভ্‌ পাছা পুরীমাঁ। 
» ৩২। 'শিক্ষার্টক। 
৮, ৩৩ । মহাপ্রভূনো রাধাভাব | 
৩৪ । মহাপ্রভুনোঁ দিব্যোন্সাদ । 
৮৩৫ । সমূদ্রমা ঝংপাপাত। 
উপসংহার-- 


৬এ৩ম্ব এনঙ্যাঙ্ 
ব্রজভাঘার সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ভাব্তীষ ভাঁন্তসাহত্যে ব্রজধাম বা বন্দাবনেব মাহমা অতৃলনীষ । বৃন্দাবন ও 
মথুবা মণ্ডল্বে আভীবদো জীবনানুষঙ্গে গোপখনাথ কুষণকে সাবা ভাবতেব ভন্তুসমাজ 
স্মবণাতীত কালেই পণম তত্ব ও পরম উপাস্যবূপে স্বীকার কবে নযেছেন 1 শরীক “বর 
গোপণ্পীলাস্ছল বন্দাবনেব এক ভাবমধ বৃপ ভাবতেব ভন্ত কাবসা গ্ুহণ কবেছেন । 
ভাবতেব দক্ষিণতম প্রান্তে তাঁমন সাহত্ো দ্বাদশ আশোযাবেব অন্যতম মাইণা কাঁব 
আণ্ডালেব মনোভীমিঠে 'তিবুপপাবৈ"' গানে বন্দাবনেন প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তাঁমপ 
ভান্ত সাহ ভাব আধাবেই সৃষ্ট হযেছে ভাগবতেব। ভাগবতেব দশম স্কন্ধের 
বন্দা নলীলাকে আশ্রষ কবে মালযালম কাঁব লিখলেন কং্ককর্ণাম:৩”, 
বঙ্গদেশেব কাঁন জযদেব 'লিখ'লন “গীতগো বন্দ | দাঁক্ষণ ভাবতে মাধব সম্প্রদাষেব 
আচার্যদেব সমাধকেও বলা হল “বন্দাবন'--৩াঁদেব লোকান্তব হল বৃন্দাবন প্রাপ্রিব 
সামিল । গদজন্াতেণ ভন্তকাঁব নবাঁসংহ মহেতাব বচনাযও “ব্দাবনম বমত মাড়, 
গোপীগেবন্দ সাথেবে। (বাস সহস্রপদী' )। গুজবাতাী কবি নাট্যকাব বামে 
“গোপাপ কেলিচান্দ্ুকা” ওঁডিষ্যাব কাব বাধ বামানন্দের “জগন্নাথ বল্লভ' এবং বঞ্দাবনেব 
বৃপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব ও “ললিতমাধব নাটক একই ব.ল্দাবনলীপা সূত্রে 
£থত। আসামের শঙ্কবদেবেব সমকাণীন ও পনবতর্শবুগেব আধকাংশ ভান্তসাহত্যেব 
উপজীবা শ্রীরফেৰ বব্দাবনলীলা । 

শ্রীচেওন্য "জ্দাবনেব মধ,বব্সে আকৃণ্ট হযোছিলেন এই সবভানতশয পাঁবমণ্ডলেব 
সংস্পর্শ থেকে--কিছ,টা স্বাধ্যায থেকে কছব্টা গরু পবদপবাষ । গুবহ ঈ*ধবপুবা 
তাকে বৃ মঞ্র দেবাব আগেই নবদ্বীপে শখীনযেছিলেন গ্রীকৃষলীলামৃঙ" ॥ তাঁব 
পবমগুুব« মাধবেন্দপুবী বৃন্দাবনে গিষে গোব্ধনধাবী শ্রীগোপাল' বিগ্রহ ভূগর্ভ' 
থেকে উন্ধাব কবেন এবং দঃ বহব সেখানে থেকে সেবা কবেন। িধনাঁদেব আবমণে 
মথুবা মণ্ডলে ভ্রাসেক সঞ্চার হাযাঁছল । মাধবেন্বু পুবীপ প্রধাসে সেখানকান মানৃষ 
সে ত্রাস কাটিষে উঠে গোপালের অর্চনা সব কবলেন-_ 

“গোপাল প্রকট শুন নানা দেশ হৈতে | নানা দ্ুব্য লঞ্চা লোক লাগল আসিতে ॥ 
মথুবাব লোক সব বড বড ধনী। ভাঁন্ত কাব নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ॥ 
এক মহাধনগ ক্ষাত্রষ কবাইল মান্দব। কেহ পাকভাণ্ডার কৈল কেহত প্রা্গীব ॥ 

[ চৈতন্য চাঁবতামত, মধ্য 9/৯৮-১০১ ] 


প্রীচৈতনা যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন সেখানে যে-ভাববন্যা উদ্বেল হযে উঠোছল 
তা সহজেই অনুমেয় । রূপ সনাতনকে তান প্রেমভান্ত প্রচারে বৃন্দাবনে পাঠিয়োছলেন 


২৮৮ ভারতীয় সাঁহতো শ্রীচৈতন্য 


কিন্তু তার ফলশ্রীতি কি কেবল সংস্কৃত গ্রচ্হাবলী £ এ যাবং আমরা চৈতন্য চরিন্রের 
একাট প্রধান দিক দেখে এসোঁছ--আন্গালক ভাষায় ভান্ত ধর্ম প্রচার । বৃন্দাবনে কি 
তার অন্যথা হয়েছিল? ব্ৃন্দাবনের লোকেরা যে-ভাষায় কথা বলেন, সেই ব্রজভাষা বা 
'্রজভাখায়' ক সৃঘ্টর জোয়ার বয়ে যায় নি, যেমনটি হয়োছল অন্যান্য প্রাদোঁশক 
ভাষায় ? 

এই প্রশ্ন 'নয়েই আমলা দাঁড়াব ব্রজভাষায় রাঁচিত সাহত্যের দংয়ারে । 

শ্রীগোরাঙ্গ ও তাঁর পার দবর্গ-অনরপ্রাণিত ব্লজসাহত্যের একানষ্ঠ প্রকাশক মৃথুরা- 
শনবাসী পরম ভাগবত বাবা কৃষ্দ স বলেছেন -- 'ব্রঞ্জমাজনন্ৰন শ্রীহারর গোরাঙ্গরহপে 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ 'ছ প্রেয়সী রাধকার প্রেমভাব আস্বাদন এবং 
জীবজগৎকে অনার্পত 'নিজভান্তযে।গ দান। শ্রীত্রন্থু ধরায় প্রকট হয়ে স্থানে স্থানে ভান্ত- 
বদ্যালয় স্থাপন করে আপন প্রেম মহাবদ্যায় জীব ছান্রদের পাঠদান করে রৃূপ-দনাতন 
প্রভীত পার্ধদদে অবতাঁনিত করে উত্ত বিদ্যালয়ে প্রবান প্রধান অধ্যাপক রূপে [নিযুক্ত 
করেছেন যাতে ধারাবাহিক রূপে প্রেমমহাবদ্যাদান চলতে থাকে । উত্ত 1বদ্যালমে নাম 
সংকী৩নই হল প্রধান পাঠ্যবিষয় । এই বিদ্যার প্রান বিদ্যাপাঠ বৃন্দাবন, নবস্বীপ 
আর নীলাচল ক্ষেত্র । রূপ সনাতন প্রমূখ প্রভুপার্ধদগণ বন্দাবন ধামে এস ধামের 
পুনরুদ্ধার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ভাত্তগ্রন্ছ নচনা করে উত্ত ভান্ত 'বদ্যালয়ে 
পাঠ্য করেন। এ সব গ্রন্থ আঁধকাংশ সংস্কৃত ভাষায়, বঙ্গভাষায় ও ব্রঈভাষায় রচিত । 

গোৌড়ে'বর (শ্রীতন্য ) সম্প্রদায়ে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বত £চ্হের বেমন সীমা 
সংখ্যা নেই, ঠিক তেমাঁনই ব্রজভাষায় রচিত গ্রন্হেরও কোন ইয়ন্তা নেই ।, 

[ত্ীরজরাজনম্দন হাঁরকা গৌরাঙ্গ ুূপ সে নবদ্বীপ মে অবতরণ হোনে কা মূল কারণ 
থা অপনণ পরম প্রেরসী রাধকাকে ভাব প্রেমকা আস্বাদন ৬থা সাথ হী সাথ অনার্পত 
গনজ-ভীন্তযোগ কা জীব জগতকে 'িয়ে দান। আপ্রভুনে ধানে প্রকট হো কর জগ্রহ 
জগৎ পৰ ভা 'বদ্যালর কী স্থাপনা কম অপনন প্রেম মহ।াবদ্যাকা জীব ছাঘ্কে 
পাঠ শঢ়া কর, তথা রূপ সাতন প্রভাত পাষদ গণোঁকো অবতা রত করা কণ উন 
1বদয। য়ে মে প্রধান প্রধান ও ধ)াপক পপ সে নিযুক্ত কয়া, জিস,ম কি প্রেম মহাব্দ্যা 
কা দান ধারাবাহক গৃশ ঞেচশ সকে। উন শ্দ্যাশয়োমে নাম সংক।৬ন পঠহী 
প্রধান এপসে বখা গরা॥। খন্দাবব নবন্দীপ ও নীলাচল কেব্রুহী প্রধান বদ্যাপ তি 
রূপদস মাণা গয়া। হৈ। রুপ সনাতন প্রভীত প্রভু পাষদেোনে খন্দো নধ।নমে সাকর 
উসকা পুনরুদ॥ার কিয়া তথা সাথ হাঁ সংথ অসংখ্য ভা্তগ্রন্থো কী ণচনা কা উন ভান্ত 
বদ্যালয়ে' মে উহ্ছে, পাঠ গ্রন্হ 'িনধ1ারত কিয়া । হৃহ সব গ্রম্হ অধিকাংশ রুপসে 
সংস্কত ভাষা তথা বঙ্গভাষা ওত ব্রজভাষাদ মে লচে গয়ে হৈ। 

গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়মে িস প্রকাত্র সংস্কৃত তথা বঙ্গ ভাষ মে রাঁচত গ্রন্হো কী কোঈ' 
ইয়ত্তা নহ৭ হৈ ঠীক উসী প্রকার ব্রজভাষামে রাঁচত গ্রন্হো কী ভাঁ কোঈ ইয়ত্তা নহাঁ।* 

[ ভূমিকা, শ্রীব্াধারমণ রসসাগ্রর, সম্বৎ ২০০৮ (১৯৫২ খনীঃ) 1 


ব্রজভাষার সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ২/৯ 


ব্র্জভাষায় রাঁচিত বৈফব পদাবলণ ও শ্রীগোরাঙ্গ পদাবলণকে বিলুপ্তির হাত থেকে 
রক্ষা করেছেন মথনরা কসম সরোবর নিবাসী বাবা কৃষদাস। তিনি উদ্যোগী হয়ে 
সনাতন-রপগোপাল ভট্রের ক্জবাসী শিষ্য সম্প্রদায়ের রচনাবলী সম্পাদনা করে প্রকাশ 
করেছেন ৷ চৈতন্যপ্রেমী মাত্রই তাঁর 'নকট অপারশোধা খণে আবম্ধ। 

পরমপ্জ্য হরিদাস দাস গোস্বামণও তাঁর “গৌড়ীয় বৈধব আঁভধান' ও গৌড়ীয় 
বৈষব সাহিত্য" গ্রচ্ছে ব্লজভাষায় রাঁচত সাহত্যের আলোচনা করেছেন । ব্লভাষায় বৈফব 
পদাবলী ও শ্রীগৌরপদ রচনা করে বাঁরা 'বখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
গোৌরগণ দাস। স্‌রদাস মদনমোহন, শ্রীমাধুরী জী, মনোহর দাস, 'প্রয়াদাস জী, 
রামহাঁর জী ও শ্রীসরস মাধুরী জী। 

এদের কাল ও গুর্‌ পরস্পরা নিষ়্ের তালিকায় দেওয়া হল £ 


মহাপ্রভ; শ্রীকফচৈতন্য 
| ] 
সনাতন গোষ্বামণ রূপ গোষ্বামী গোপাল ভা] গোগ্বামী | 
| | | | | | শ্রীদরসমাধূরণ 
শোরগণ সক সরদাস মদনমোহন | প্রীনবাসাচার্যয . রামহরি 
ক 
ষাড়শ শত ্াধরীজা ৃ (অন্টাদশ শতকের 'দ্বিতায়াধ*) 
( সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ) রামচরণ চকুবতখ 
র্যা চট্টরাজ 
মনোহর দাস 
( সপ্তদশ শতকের 'দ্বিতী ়ার্ঘ-_অগ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ ) 
প্রয়াদাস জী 


( অন্টাদশ শ্বতকের প্রথমার্ধ ) 


১৯ 


২৯০ ভারতীয় সাহিত্যে শুচৈতন্য 
শ্রী গৌরগণ দাস গৌরাঙ্গ ভুষণ মঞ্জাবলী 


ব্রজভাষায় রচিত “গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী' সম্বৎ ২০০৭ অর্থাৎ ১৯৫১ থ্াস্টাব্দে 
মথুরা কুসুম সরোবর থেকে বাবা কাস প্রকাশ করেন । গ্রচ্হ প্রকাশে অর্থ-সহায়তা 
করেন গৌরানত্ঠ রাজা রথ:নন্দন প্রসাদজী (মুঙ্গের )। গ্রন্ছকার গোরগণ দাস 'ছিলেন 
শ্রীসনাতন গোম্বামীর শিষ্য । 

গ্রচ্হের ভূমিকায় বাবা কৃষ্দাস 'লখেছেন-_. 

আজ হাম করূণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুরুষোত্তম, প্রেমাবতার শ্রীমজ্মহাপ্রভ্‌ 
কী কৃপাসে অদভুতাদভূত, মধুরাতমধুর, বচনাতীত, অপূর্ব, উনহা প্রভূকে 
গৃণগাঁরমা মে ভরপুর “গৌরাঙ্গ মঞ্জাবলী” নামক 'দিব্যাতাঁদব্য বস্তু (গ্রন্হ ) রন কো 
রাঁসক-প্রেমী জনতা কে সমক্ষ উপাচ্ছিত করনে মে* সমর্থ হুএছহৈ। যদ্যপি অনেক 
চ্ছলো" পর কিন হোনে কি কারণ য়হ সাধারণ বোধগম্য নহ" হৈ তোভাীইস কী 
রচনা শৈল? শব্দ বিন্যাস, ভাষা পাঁরপাটী কো দেখনে সে সবকা শির ঝুক জাতা 
হৈ। ইস প্রকার রচনা শৈলী উন প্রভ: ক কৃপা বনা নহাঁ" হো সকতী হৈ। 

আপকে বিষয় মে' কোই বশেষ বাত হমে মালৃম নহী হৈ । পরল্তু ইস গ্রচ্ছ মে 
সেহণী পতা চলতা হৈ কী আপক্রীদনাতন গোস্বামী চরণো'কে আশ্রত প্রিয় শিষ্য 
থে। সর্বপ্রথম শ্রীগুরুদেব স্বরূপ বর্ণণ, দ?সরে শ্রীমহাপ্রভ কা রূপ শঙ্জার বর্ণণ, 
তাঁসরী প্রার্থনা চৌথী শঙ্গার মঞ্জাবলী দোভাগ্, পাঁচরা সিদ্ধান্ত সংপুটিত সপার্ষদ 
প্রভ্‌ কা সাম্রাজ্য চক্রবার্তত্ব রূপ সেবর্ণন হৈ।"*প্রথম মন মে" এসা বিচার হুআ 
থা ক ইসকে কাঁঠনাংশ কো কুছ সরল অন:বাদকে সাথ প্রকাশিত করে" কিন্তু অনজান 
মে" মহানুভাবোঁ কা নিগড় আশয় কিংবা গ্রন্হ কা মার্মক ভাব কহী 'বগড় নজায় 
ইসাঁলয়ে বহ 'বচার হাঁ স্থগিত কর 'দগ্না ওর প্রাগীন বস্তু লোপ ন হো জায় ইস্‌- 
আশঞকাসে শীঘ্র প্রকাশিত করনা হাঁ উচিত সমঝা 1**-** 

1বন'ত 
কৃষ্দাস 


অঞ্ণৎ, “আজ আমি করুণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুর্ষোত্তম, প্রেমাবতার 
শ্রীমল্মহাপ্রভূর কৃপায় অত্যদ্ভূত, আঁতমধূর, আনবণচনীয়, অপূর্ব সেই প্রভূর 
। গুণগ্ীরমায় ভরপুর “গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী নামক 'দিব্যাতাঁদব্য বস্তু । গ্রন্থ) রত 
রাঁসক প্রেমী জনতার সামনে উপাঁঙ্থুত করতে সমর্থ হয়েছি । যাঁদও এ গ্রচ্ছের অনেক 
চ্ছুল কঠিন এবং সেই কারণে সাধারণের অবোধগম্য । তবু এর রচনা শৈলী, শব্দ 
গিন্যাস ও ভাষা-পাঁরপাটা দেখলে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন । এ ধরনের রচনা- 
শৈলী সেই প্রভুর কপা বনা সম্ভব নয়। 

গ্রচ্ছকারের বিষয় আমাদের বিশেষ কিছ; জানা নেই । কেবল এই গ্রচ্ছ থেকেই 


্রত্ভাষার সাহত্যে শ্রীচৈতনা ২৯১ 


জনা যায় যে, তান সনাতন গোগ্বামীর চরণাশ্রত প্রি শিধা হিলেন।"গ্রচ্ছে 
সর্বপ্রবম ভ্রীগ/রুদেবের স্বরূপ বর্ণন তারপর শ্রীনহাপ্রভূর র্‌পসজ্জা বণ“ন, প্রার্থনা, 
শঙ্গার মঞ্জাবলী দ:'ভাগ এবং সম্ধান্ত সম্বিত সপার্ধদ প্রভুর সাম্রাজা চক্রবত রূপ 
বা্ণত হয়েছে ।'**প্রথমে ভেবোছলাম, গ্রন্হের কাঠন অংশ সরল অনুবাদ সহ প্রকাশ 
করব, 1কন্তু পরে, মহানুভাব কাঁবর নিগড় আভপ্রায় অথবা গ্রন্হের মর্মগত ভাব পাছে 
নষ্ট হয় এবং প্রাচীন বস্তু পাছে লংপ্র হয়ে যায়, এই আশঞ্কায়, অনুবাদ ছাড়াই গ্রন্ছ 
বথাশীপ্র প্রকাশ করাই সংগত মনে হল।” | 
গ্রচ্ছপাঠ £ শ্বগোরাঙ্গ নিত্যানন্দৌ জয়তাং শীনকুঞ্জ বিহারণো নমঃ 
অথ মঙ্গলাচরণ শ্লোক 
গৌড়োদয়ম.পযান স্তমঃ সমস্তং ঠনহীন্ত যো ষযুগপত। 
জো'তিশ্চ যোতশীতঃ পীতভ্তম:পাস্মহে কতাঞ্জলয়ঃ | ১॥। 
লক্ষযীদ্গ দান্দরপীতমঙ্গ লিচ্ছদোল্পসন: সুন্দর মধপ্রুতম. | 
পাদারাবর্দং নখরাংশকেশরং স্মরাম্যহং কংসহরস্য সব্দা ॥ ২॥। 
তং কৈশোরং ত বস্তারাবন্দং তং কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ। 
তৎ সৌন্দর্যযং সা চ সান্ত্াম্মতা শ্রঃ সতং সত্যং দুংল'ওং দৈবতেহপি ॥ 
অথ শ্রাইগেরা্ ভূষণ বলাস মঙ্জাবলী [নখাতে শ্রীকগোরগনদাস জুক,ত অথ 
মাঁঝ ছপৈপ--- 
রস ভূষিত গৌরাঙ্গ প্রেমবপহ উজবল নখকে । 
রস ভোজন রপ শরন বৈ'ন রস বন সব ফীকে॥ 
রস সে" বিলসন কুঞ্জ কোল রস পগে অনীকে। 
ঠাকুর পতরম রসাল চক রস বস জু ভক্গীকে॥ 
রস উমগৈ নাসযাম সহচরগণ রস হাঁকে। 
ণবন লখে গৌর বলাস রঠৈ কা ভূষণ জীকে ॥। ইত। 
অথ মাঁঝ - 
গোর রুপকো লখা নহী তো প্রেন ঈবাদ বিপাীত লে । 
মনাঁসজ বিলাস রস পগা নহী* তো কহা মধুর রসরীত লখৈ ॥ 
ভাবভেদ গতি লখা নহা" পাবক কপূর সম প্রীতি লখ ॥ 
গরু মার্গ কো লথা নহণ" তো ঈস: ইন্ট বপরীতি লখৈ ।॥॥ ২ 
জো--গীস্ম্বেত ছীরোদপতী গভেদপরে কছু ওর কহা। 
কারণ পাঁত উজ্বলরূপ লখা সাধংজ্য বরন্মপরে ওর কহা ॥ 
তা পরে ভিন্ন বহৃভেদ লখে তা পরে আঁধাষ্ঠত ওর কহা । 
তা পরে মধুর ছাঁব রূপ লখা পুন লোক অনেকন ওর কহা 1 ৩ 
তত রূপ তজা তত রূপ তজ্জা তত রূপ পরে তদ- রূপ রচা। 
তত সার খেশাচ মৃদু সম্ধু রচা তদ- রূপ আভিন্ন সরূপ রচা। 


২৯৭ 


ভারতীয় সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য 


তত রূপ 'বিপক্ষা ত্যন্ত কিয়ে তদ: যোগা সুধা সূরূপ রচা । 
সুধামথন সংভূত ছবা পন ঈস পাঁতত কা ভূপ রচা ॥ ৪ 

সো অবাংগ মন গোচর বাণী বেদভেদ নাহ কোঈ লথা ৷ 

শ্রর্প সনাতন বলা রহে তন সারত মীন জ্যো কোঈ ন লখা ॥। 
জলজাত মুখোমূখ পান করে" পান জীব কৃপা বিন কোঈ ন লখা ! 
শ্গৃরূক্পা অবলেদক সুলোচন দীন গৌরগণ সোঈ লখা ॥ ৫ 


ছপ্পৈ- ভাবভেদ রসভেদ উপাসক ভেদ সো কনো । 


বহর উপাস্য সরুপভেদ তাঁজ লাখ তোঁহ চীনে ॥ 

উজ্ল প্রেম সর্‌প মধুর ঠাকুর রঙ্গ ভীনে1। 

বট পরম অনুরাগ সুখ সেবা মে লশনো । 

ভাব সুমন চুনি গ্রন্ছ আভরণ গৌরাহ দীনোঁ ॥ ৬ ॥। 

ইতি সিদ্ধান্ত কী মাঝ সম্প্‌৭4! 

অথ 'সিঙ্গার কী মাঝ 'লখ্যতে || 

প্রেমপান ছক ছকন মন্তবপৃলোক ব্যস্ত কোঈ গোৌরহরা । 
চপলাগ্াঁত চন্দ্র সে অমী ঝর লাবণ্যছবী কোঈ গোৌরহরা ॥ 
রসাসম্ধ্‌ সরস জ্যেঁ মীন রমৈ ত্যে' কোলরাঁসক কোঈ গোৌরহরা । 
আনম্দতরঙ্গ বস উমগ উমগ নবভাব বাদ্ধ কোঈ গৌরহরী ॥ ৭ *** 
হরি অঙ্গন প্রাত দেস সজীউপভা ঝলকাঈ । 

সো প্রেমবারধাী ভ্রমরগত ভূষণ গৌর স্বরুপ । 

তত্ব বিনা পাবে নহী* অক্ষর অর্থ অনুপ ॥॥ ৮ ।1 


দোহা 
দ্বৈতাদ্ধৈত চার কৈ বহার বাঁশিম্টাদ্ধেত । 
্ধা দ্বৈতৈ শোধিকৈ সোধাহ শুদ্ধাদ্বৈত ॥ ১ 
ভেদাভেদ জাকো কহৈ সোঈ আঁচস্তাভেদ । 
গৌরর্‌প 'নর্দেশ কার যাহ প্রতিপাদ্যো বেদ ॥ ২ 
যোগহপন পূরণ নহধ* করৈ তো লক্ষণ হোয়। 
চন্তাঁচিন্ত লখাইয় পৃূরণতম হৈ সোয় ॥। ৩ 
ধ্যেয় ধানযৃত ধারনা মধ্য লখৈ জো ঈস। 
চিন্তাচিন্ত বিলাস সো পৃরণতম জগদীস 1 ৪ 
শ্রীগুর্‌ কপা নির্দেশ কাঁর ভূষণ শবশদ 1বলাস। 
দশন গোৌরগণ নিরাঁখ ছার প্রমদিতমোদ উলাস ॥ ৫ 
পুনরাবৃতপ দোষ জো কাব্য মধ্য নাহ সোয়। 
ধ্যানভাব রস রুপ যহা' নিত নৃতনতা জোয় | ৬ 
ইত শ্রণগৌরাঙ্গ ভূষণ বিলাস কাব্য সম্পূণ ॥। 


হপ্পৈ-_ 


প্রজভাষার সাহত্যে শ্রীগেতন্য ২৯৩ 
অথ প্রার্থনা 
নমো নমো শ্রী গৌর গদাধর অবধতত প্রেমপ্রদ শ্রী নিত্যাঈ । 
রামানন্দ স্বরূপ নমো শ্রাবাসাদ অদ্বৈত গুসাঈ । 
গৌর পারষদ নমো রহে প্রেম বস মন্ত সদাহী । 
নমো শ্রীগুরুদেব সনাতন রুপ দোউ ভাঈ। 
নমো জীব গোপাল ভু করো মিল দীন সহাঈী। 
নমো ভট্ট রঘুনাথ গোসাঁঈ দান সরস মৃদু আরতি গাঈ ॥। 
নমো নবদ্বীপ ধাম সুর সার চহ: ওর বহঈ। 
নমো গৌরগন বন্দ পাঁতত কো-লেব অপনাঈ ॥ 
অথ 'সম্ধান্ত প্রণালী সাখা 'লিখ্যতে || 
কনক সার সংভূত কম্পতরু গৌর সে গাঈ ॥। 
পরমগরে অনুরাগ ভূমি তামে প্রগট আল ।' 
হঁরিদাসাঁদ দূ মল রহৈ* গম্ভীর সদাঈ || 
উজহল কোমল প্রেম লগ্যো ফল তাকে মাঈ | ১ 
অবধৃতাঁদ অদ্ধৈত সৃভগ অস্কম্ধ সোহায়ে ॥। 
চৌসঠি সাখা চলা* মহন্ত নিরমল যস ছায়ে ॥ 
ষড় গোস্বামী নাঁধ ছায়া এস্বর্য দরায়ে || 
মনো পূরাঁত করে শরণ জো আরত আয়ে ॥ ই।। 
পুনি সাখাদল আঁমত কো টি শারদ মাঁতহারা ॥। 
রামানন্দ স্বরূপ পুগ্প সৌরভ 'বজ্তারী ॥। 
নবধা ভান্ত 'িচার গদাধর রস সপ্টারণ ॥ 
গৌর উপাসক ভক্ত অলীগণ ?পন্লৈ গবচারী ॥॥ ৩ ।) 
আঁখল শাস্ন কী সিদ্ধ পাঠ পাদপকে তল মে | 
শান ভান্তরসভেদ মনধ সী উজহল ঝল মে' ॥ 
পরম আঁধপ উপযোগ রূপ কাঁ হীস্ছাত থল মে ॥। 
গৌরনাম কী ছাপ দেয় জীবন কী কাঁল মে ॥৪ 
ভান্ত ভূ'মকে ভূপ রূপ ভূপনপাঁত সোহৈ ॥ 
সীস সনাতন মুকট গৌরপদ ছন্রক মোহৈ ॥ 
জশব সাঁচব গম্ভীর সরস পুন তাকী কোহৈ |। 
যড়ৈ*বধ* সবহ সনমুখ রুপ জোহৈ || ৫ 
দ্বাদস রসকে কোষ সংপতী কর তল রাজৈ ॥ 
[বমলভান্ত বৈরাগ্য তাঁর ব্রজ উজল ছাজৈ ॥ 
মন বাদী খল দলে তাঁমর জ্ঞোঁ রাঁব লাঁখ ভাজৈ | 
জ্যো শ্গালগন মধ্য মন্ত পংচ।নন গ্াজে ॥ ৬ 


২৯৪ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


পরম আঁকগন বৃত্তি কৃ রম মে" মন পাগ্যো ॥। 
কঠিন 'িবরহ অনুরাগ প্রেম সর হয় মে” জাগ্যো ॥॥ 


কুঞ্জ কুঞ্জ প্রত কেলি নিরখি দংপাঁত 'হিত লাগ্যো ॥ 
লতাপন্ন মে ঝলক স্যাম সেবাপন সাধ্যো ॥ ৭ 


গৌর রূপ 'বিন ভজে প্রেমরস কহ! কোঈ পাবৈ ॥। 
শ্রীর-্প সনাতন 'িবনা কেশীন ব্রজকো প্রগটাবৈ ॥ 
বিনা কৃপা শুকদেব ভাগবত কহ! তে আবৈ ॥ 
বিনা ভাগবত কেশীন রাসলণীলা কো গাবৈ ॥ 

নহা ভট্ট গোপাল বিন সেবা কো সদসাবে। 

1বস করুণা প্রভুগনন কী প্রীত রীতি নহ?" ভাবে ৷ 
ললাতত্ব অনন্ত জীব গাবন কো দরসাবৈ ॥ 

দরসে বিন গোঁবন্দ রীতরস কহা কোঈ প্যাবৈ ॥ ৬ 


ব্যাসসমত্র গম্ভীর জলাঁধ তাকর নত লাঈ" ॥ 

উত্তম ভান্ততত্ব নিধি ধরণী থলকে মাঈ' ॥ 

মতবাদীগণ অসুর অমর জন মধ্যো উপাঈ । 

ঘোর অন'শ্বরবাদ সুরামাত তিন কো প্যায়ী ।॥ ৯॥ 


পুন শুক বরচ্যো শ্রুুতিসার ভাগবত রস কো সাগর ॥ 
স্যামা স্যাম বিলাস কোটি আনন্দ কো আগর ॥। 

শ্রীরপ সনাতন মধ্যো 'িয়ো সো লোক উজাগর ॥ 
জোরস ব্রদ্ষে ন 'মল্যো ভাঁহ দৈ ভাঁর ভার গাগর ॥। ১০ ॥ 


শ্রীরপ সনাতন মারগ বাঁকো সমঝ সর যামে” চরণ ধরো ।। 

কর করবাকো পাঁন গ্‌দরী 'তিলকমাল আমরণ ধরো ॥ 

সুন্দর বিপিন পুীলন গার সর তর: বৈটি জ:গল উর শরন ধরো ॥। 
নাম কীরতন নত্য গান তাঁজলাজ ভাঁন্ত অনহকরণ ধরো ॥। ১১ । 


চিন্তামনি বজভুঁম বিলোকন নিত নূতন নব ভাব ভরা ॥ 

ধূসর ধার অঙ্গ ব্রজরজমে* প্রেম মন্ত জন ধাব করা ॥ 

গুরু অনুসরণ ভাবকো বা'রাধি উম্াগ উমাঁগ কহো গোর হরী ॥ 
শ্রীরুপ সনাতন আসা উরমে ব্রজগোপিন অনুভাব সরী ॥॥ ১২।। 


ছস্পৈ-_ সদা রহৈ একান্ত জৃগল মে" ধ্যান লগাবৈ 1 


গুরু বৈষব দো ভূমি বক সীঁস নবাবৈ ॥ 
আস ত্রাস কাঁর দূর ভাগবত হত করি গাবৈ ॥ 
মধুকর বৃত্তী করে নেম বত রাঁত নি ভাবৈ ॥ ১৩ ॥ 


ব্রজভাষার সাহিত্যে শ্ুচৈতনা ২৯৬ 


বান্ত অকিণন রহৈ ধান প্রাতিগ্রহকো ত্যাগৈ ॥ 

বহহ শাস্ম মতবাদ বৃদ্ধি নাহ তিন মে সাধে ॥ 

লতা সরোবর দেখ প্রেম 'হরদে মে জাগৈ ॥ 

ফির রূপ সনাতন গোৌরহরণ কাঁহকাঁহ অনুরাগৈ ॥ ১৪ 
জব তনময়তা হোয় দেহ কী সুধ 'বিসরাঈ ॥ 
রাধাকৃণ সরূপ চলৈ জহাঁ জহা৷ জন জাঈ' ॥ 

উরৈ ভন্ত অপরাধ ধ্যান কী হোয় সাথলাঈ ॥ 

নব বৃন্দাবাঁপন 'বিলাস সনাতন রপাঁহ পাঈ ॥। ১৫ ॥ 
শ্রীরূপ সনাতন শরন বিন করে স্যাম সো হেত ।। 
বিন তরনী জনবাসন্ধু মে* কুদাহ অজ্ঞ অচেত ॥॥ ১॥ 
শ্রীগ,র্‌ কৃপা রুখ পায় কৈ বরনৌ স্যাম গিবলাস ॥। 
দীন গৌরগন দাস কী কাদে পরী আস || ২॥। 


॥। ইতি সিদ্ধান্ত ॥ 

অনুবাদ ( লেখককৃত ) £ 

রসভূষিত গৌরাঙ্গের প্রেমতন্‌ আঁত উজ্জল! তাঁর ভোজন, শয়ন, বাণী সবই 
রসময়ঃ রস বিনা সব ফিকে । রসামৃতে মগ্ন তাঁর কুগ্জকোঁল, রসেই তাঁর বিলাস। 
পরমরসের রসিক ঠাকুর অকপট সরল প্রেমের বশ । 'নাঁশাঁদন সহচর সঙ্গে সেই রসই 
উচ্ছলিত হয়। গৌরবিলাস না দেখলে কোন মনোভূষা রচনা করা যায় না। 

গোরাঙ্গের রুপ না দেখলে প্রেমের ম্বাদ বোঝা যায় না। তাঁর মদন 'িবলাসরসে 
নিমগ্ন না হলে মধুর রসরখীত কোথায় লক্ষ্য করবে ? আঁগ্নিতে কর্পতরের মত (সক্ষম ) 
তাঁর ভাবের 'বাচ্রগাঁত প্রাতর সঙ্গে লক্ষ্য কর, গুর: মার্গ লক্ষ্য কর, নয়তো ইন্ট 
[মিলবে না। 

ক্ষীরাঁসন্ধূর মধ্যে শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরোদপতি আরও িছ; বললেন ।-তান বললেন 
_ ব্রহ্মসাষূজোর উপরে সর্বকারণের কারণ সেই উজবল রূপ লক্ষ্য করা যায়। ( অর্থাৎ 
হ্মসাযূজ্য অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর উজবল রসর্‌পই আধিক কাম্য )। সেই 
পরম উৎস থেকেই বহ] 'বাচত্র দৃশ্য বহ 'বাঁচত্র জগতের উদ্ভব । রুপসাগরের সারবস্তু 
নহ্কাশিত করে রচিত হয়েছে তাঁর অপর্প রূপ ॥ পাঁতত পাবন তিনি অবাগুমানস- 
গোচর, বেদের অগোচর তাঁর বাণাীঁ। তাঁর ভাবের নদীতে লোকলোচনের অন্তরালে 
মীনরূপে খেলে বেড়ান শ্রীরুপ ও সনাতন । সেই ভাব-সারতে ফোটা পদ্মের মধুপান 
শ্রীজীবের কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয় | শ্রীগুর্‌ কৃপায় দীন গোৌরগণ (পদকত্তা ) 
হয়েছেন সুলোচন, কেনমা শ্রাগোরাঙ্গের সেই অপরূপ অবলোকন করেছেন তান । 

যেমন আছে ভাবভেদ, রসভেদ, তেমানই আছে উপাসকভেদ । বহদেবতার 
উপাসনা ত্যাগ করে তাঁর স্বরূপ জক্ষ্য করো- তাই হোক তোমার উপাস্য । ঠাকুর 


২৯৬ ভারতাঁয় সাহত্যে শ্ীচৈতন্য 


শ্রীগোরাঙগ) উদ্জবল প্রেমম্বরূপ, 'বাঁচতর রঙ্গে তাঁর মাধূর্ষের স্ফীর্ত । তাঁর সেবাসুখে 
লীন হলেই বাড়ে পরমের প্রাত অনুরাগ ( অথবা, তাঁর সেবালনতায় অন:রাগের পরম 
বাদ্ধ)। দীন গোৌরগণ দাস সুজনের বা ভন্তজনের সেই মনোভাব সংগ্রহ করে তাঁর 
গ্রন্ছের আভরণ রচনা করেছেন । ( অথবা, গৌরই দিয়েছেন এ গ্রন্হের ভাত 
আভরণ )। 

আশ 'মিঁটয়ে প্রেমরসপানে মন্ততন্‌ লোকসমাজে ব্ন্ত করেছেন 'যাঁন, তানি 
গোরহরি । চপলগাঁত চন্দের আঁময়ঝরা লাবণোর ছাব 'যাঁন, তান গোৌরহরি। 
রসাঁসম্ধুতে সরস ক্লীড়ারত মীনের মত কৌলরাঁপক ধান, তান গৌরহার । আনন্দ- 
তরঙ্গের হিল্লোলে নবনব ভাবের বিকাশ ঘটান 'যান, তান গৌরহার । 

গোৌরহরির প্রাতি অঙ্গে ঝলাঁকত দাঁমনী। প্রেম-রর়াকরের হৃদগত রত্ব গোরহরি | 
যার তন্তবদৃ্ট নেই, সে এই অনুপম অর্থ উপলাষ্ধ করতে পারে না। 

দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করে হল 'বাশিষ্টাদ্বিত । ব্রহ্গজ্ঞান দ্বৈতবাদকে শহ্ধ করে হল 
শুদ্ধাদ্বেত ॥ যাকে ভেদাভেদ বলা হয় তা-ই হল অচিন্ত্য ভেদাভেদ । বেদের 
পাঁরবতে গৌরুপই আমার প্রাতপাদ্য ॥ যোগে মনস্কামনা পূর্ণ হয় কিন্তু আঁচন্ত্য- 
ভেদাভেদ চিন্তা যে করে, সে নিজেই পায় পূর্ণতমকে ॥ ধ্যানয্্ত হয়ে চিন্ত্য আঁচন্ত্য- 
ধারণার মধ দিয়ে ধোয় বস্তুকে যে লক্ষ্য করে, সে-ই পায় পূর্ণতম জগদীশকে ॥। 
শ্রীগূরুর কৃপায় িশদ ভাবে ভূষণ িলাস 'নর্দেশ করে দীন গৌরগণদাস আমোঁদত 
উল্লাসে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি নিরীক্ষণ করেন ॥ এ কাব্যে পুনরাবাত্ত দোষ থাকতে 
পারেনা , কেননা এ কাব্যে বার্ণত ধ্যান-ভাব-রস-রৃপ সবই নিত্য নতুনত্ব লাভ করে 
চলেছে । 


[ বৃন্দাবন-বন্দনার আগে গোর পার্দদের এবং নবদ্বীপের বন্দনা ] 
প্রার্থনা 
নমো নমো শ্রীগৌর গদাধর অবধৃত প্রেমপদ শ্রীনতাই । 
রামানন্দ স্বর্প নমো শ্রীবাসাঁদ অহ্বৈত গোসাই" ॥ 
গৌর পারষদ নমো রহে প্রেমবশ মত্ত সদাই । 
নমো শ্রীগ্‌রূদেব সনাতন রূপ দুই ভাই ॥ 
নমো জীব গ্োপালভট্ু উভয়ে এ দীনসহায় । 
নমো ভট্ট রঘুনাথ ধার ভ্তবে রস উথলায় ॥ 
নমো নবদ্বীপধাম সুরধনী যেথা বয়ে যায় । 
নমো গৌরগণ বন্দ পাঁততেরে প্রেম যাচায় | *৮" 


বজ্ভাষার সাহিত্যে শীচৈতন্য ২১৭ 


[সদ্ধান্ত প্রণালী শাখা 


কনক কম্পতর্‌ গৌরের গান গাই, 1তাঁন প্রকট করেছেন পরমগন়্ে অনুরাগ ভূমি । 
হারদাসাদি সেই ক্পতরূর দঢ়মূল_ সেই তর্‌তে ফলে উদ্জবল কোমল প্রেমফল ॥! ১ 

অবধৃত অদ্বৈত সেই তরুর স্কম্ধ-_চৌবাটর মহন্ত শাখা বিভ্ভার। যশ তার 
ছায়া। বড় গোস্বামী রদ্ররপ- ষঁঠৈম্র্ধকে বিদ্ারত করেন । আর্তজন শরণ নিতে 
এলে কঙ্পতর€ তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন ॥ ২ 


ক্পতরুর শাখা অধৃত কোটি; রামানন্দ পুজ্পসৌরভ ছাড়িয়ে দেন চারদিকে 
নবধা ভাঁন্ত পথে বিচরণ করে গদাধর তরুতে রস সঞ্চার করেন ॥ গৌর উপাসক ভঙ্তবন্দ 
আঁলর মত ওই ভাঁন্তরস পান করেন ॥ ৩ 


কঙ্পতরর তলে আখল শাস্দের [সম্ধপপঠ (সর্বপ্রকার সাধনার সাধ) এবং 
জ্ঞান ভীন্তর সরোবর যা মাঁণর চেয়ে উজ্বল ! সেই সরোবরেব পারে পরম আঁধপ 
রূপের শ্থিতি। তান কালির জীবের অঙ্গে গৌরনামের ছাপ দেন ॥ ৪ 


রূপ গোসাই' ভীন্তভুমির রাজার রাজা । সনাতন গোসাই'র মাথার মুকুট হল 
গৌরপদ-_তা ছয় গোসাই'কেই মোঁহত করে । 

জব গোসাই* তাঁর সাঁচব-_গন্ভবর অথচ সরস ; ষড়শবর্ধা রূপ সেনাদলকে তাঁন 
প্রাতহত করেন ॥ ৫ 

দ্বাদশ রসের সম্পান্তর কোষাগার তাঁর করতলে-_ সেখানে আছে 1বমলা ভান্ত, তাঁর 
বৈরাগ্য ও উজবল ব্রজমাধুরী বা মধুরা রাঁত। 'বিবাদীমনের খল 'তিমিরে সূর্যের মত। 
শৃগাল ধীর মধ্যে গানের গরু পণ্ঠাননের সংগীতের মত, তা 'িবরাজ করে ।। ৬ 

পরম আঁকণন বাঁত্ত অবলদ্বন ক'রে কৃষরসে মগ্ন হও। হাদনে জাঁগয়ে তোল 
অনুরাগ প্রেম আর কঠিন বিরহ। কে কু্জে ণনতাষূগলের লীলা নিরীক্ষণ কর। 
লতাপত্রে শ্যামের রূপের ঝলক দেখে সেবা নির্বাহ কর।। ৭ 

গৌরর্‌প বিনা প্রেমরসের ভঙ্গন ব্যর্থ । শ্রীরুপ সনাতন বনা ব্রজভাবনা বৃথা । 
শূকদেবের কৃপা ভিন্ন ভাগবত কোথা থেকে আসবে ভগবত 'বিনা রাসলীলা কে 
গান করবে? ভট্ট গোপাল বিনা সেবাকে সরস করবেন কে? গৌরগণের করএণা ছাড়া 
প্রধীত-রীতি কি করে বোঝা বাবে? জীব গোসাই' বিনা অনন্ত লীলাতত্তব কে 
দেখাবেন 2 গোঁবন্দের দর্শন বিনা রসরীত কি করে পাওয়া যাবে? ৬ 

ব্যাসসূত্র গন্ভীর জলাধ_গাঙীর সমব্্ু। সেই সমব্দ্র মন্হন করে পেতে হয় 
উত্তম ভাঁ্ততন্তব রূপ রগ্ব। 'বাভ্ন মতবাদীরা হল অসধর, ধোন অনীণ্বর বাদীরা 
হল মদমন্ত--এরা পায়না সেই তত্তবরর় | যাঁরা অমর তাঁরাই তার সন্ধান পান |) ৯ 

শক শ্রুতসার ও রসসাগগর ভাগবত রচনা করলেন । শ্রীকৃষ্ণের আনম্দলীলা 
িবলাস তাতে বার্ণত হল। শ্রীর্‌প-সনাতনও সেই লীলা লোক-সমাজে 'বখ্যাত 
করলেন-__যে-রস ব্রদ্মারও মেলেনা, সেই রস কলসা ভরে ভরে দান করলেন ॥। ১০ 


২১৮ ভারতায় সাহত্যে শুচৈতন্য 


শ্রীরূপ সনাতনের মার্গ বা পচ্হাকে বাঁকা ভেবে সূর্ধদের (অনুতপ্ত হয়ে ' রা- 
কালে এসে তাঁদের চরণ ধরেছেন । রাঁবরশ্মিকে সতীক্ষ1 করার জন্য তিলক মালা 
চেয়ে নিয়ে তান আমরণ তা ধারণ করেছেন । সুন্দর 'বাঁপন পৃঁলন-গার-সরোবর- 
তর, সমঘ্বিত বন্দাবনকে বক্ষে ধারণ করেছেন তিনি, লঞ্জা ত্যাগ করে নাম কীর্তন, 
নৃত্যগ্গান ও ভান্ত অবলম্বন করেছেন তান ॥। ১১ 


শ্রীরূপ সনাতন চিন্তামাণি ব্রজভূমিকে নিত্যনৃতন ভাবে অবলোকন করেন। প্রেমে 
মণ্তড হয়ে, মন্তহস্তীর মত ধাবিত হয়ে ব্রজের ধূঁলতে সর্বাঙ্গ ধূসর করেন । গুরুর 
অন*সরণে তাঁদের ভাবসমযুদ্ধু দ্বেল হয়ে ওঠে, তাঁরা মূখে বলেন 'গোরহাঁর | ব্রজগো- 
পণঁদের অনগা হয়ে চলার আশা পোষণ করেন শ্রীরুপ সনাতন ॥ ১২ 


সর্বদা নিরালায় থেকে নিত্যযুগলের ধ্যান করবে। গুরু বৈষবকে দেখে মাটিতে 
ঝখকে মাথা নোয়াবে। আশা বা আশঙ্কা দূর করে িতকর ভাগবত গান করবে। 
ম,ঘ্টি ভিক্ষা হবে নিয়মিত বাত্ত || ১৩ 


আঁকণ্নবাত্ত অবলদ্বন করে ধনসম্পদ ত্যাগ করবে । বহ? শাঙ্ষুপাঠ, বহ£মতবাদ, 
তকর্বাদ্ধ বর্জন করবে। বৃন্দাবনের সরোবর নিকুঞ্জ দেখে হৃদয়ে জাগাবে প্রেম, 
বারংবার অনন্রাগের সঙ্গে উচ্চারণ করবে 'রূপ-সনাতন-গোরহরি' নাম 1॥ ১৪ 

ভাবে তন্ময়তা এলে সধাঁগণ দেহ বিস্মত হন । সকলের মধ্যে তাঁরা রাধাকৃষের 
স্বরূপ দেখতে পান। হৃদয়ে ভান্ত অবতীর্ণ হলে অপরাধে প্রবান্ত শাথল হয়। 
সনাতন রূপই উপলাদ্ধ করেছেন নববন্দাবন লীলা বিলাস ॥॥ ১৫ 

শ্রীরুপ-সনাতনের শরণ বিনা শ্যামের শরণ অসম্ভব__সে যেন অজ্ঞ লোকের 'বনা 
নৌকায় সমর পার হতে চাওয়া ॥ ১ ॥। 


শ্রীগ,র; কৃপাতরুই লাভ করে শ্যামবণ“। শ্রণগুরূ-কৃপায় দীন গৌরগণ দাসের 
আশা পূর্ণ হোক | ২॥ 


শ্রীমাধুরী জী ঃ মাধুরী বাণী 


শ্রীরপ গোস্বামীর "শব্য শ্রীমাধুরী জী ব্রজভাষায় রাধাকৃফ লীলা বিষয়ক পদাবল? 
রচনা করেন। এই পদাবলী সাতাঁট ভাগে বা'মাধুরী'তে বিনান্ত--১. বংশীবট মাধুর? 
২" উৎকন্ঠা মাধুরী, ৩. কোল মাধুরী, ৪. বৃন্দাবন বিহার মাধুরী, &. দান মাধুরস, 
৬* মান মাধ্রী ও ৭. হোরী মাধুরী । প্রত্যেক মাধূুরীতে গোৌরচচ্দের বজ্দনা 
আছে। 


কেলি মাধুরী উপসংহারে রচনা কাল দেওয়া আছে-_-“সংবং সোলস সে অসাঁ সাত 


ব্লজভাষার সাহিত্যে শরচৈতন্য ২৯৯ 


আঁধক হয় ধার! কোঁলি মাধুরী ছটি লাখ শ্রাবণ বাঁদ বুধবার । পৃজ্যপাদ হাঁরদাস 
দাস “গৌড়ীয় বৈফব আঁভধান, গ্রচ্ছে লিখেছেন--১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দায় ) 
শ্রাণ মাসে এই পদাবলী রাঁচিত হয়? ( পৃ. ১৬০১-২)। কিন্তু 'অসী সাত আধক' 
সপঙ্টত ৮৭। অর্থাৎ ১৬৮৭ সম্বং। যাই হোক, এই পদাবলীর রচনাকাল খণীস্টায় 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্থ। ১৬৭৮ সম্বতে হয ১৬২১-২২ খুঃ এবং ১৬৮৭ সম্বতে 
হয় ১৬৩০-৩১ খু । 

১৪ই মার্চ ১৯৩৯ তাঁরখে বাবা কূষদাস মথুরা কুসুম সরোবর, থেকে ব্রজের 
ভজনানন্দী মহাত্মাদের নিকটে প্রাপ্ত হস্তাঁলাথত পথ অবলম্বনে 'প্রীমাধ্যরী বাণী" 
প্রকাশ করেন। গ্রচ্হের সূচনায় শ্রীমাধুরী জীর 'নম্নোস্ত গর; পরস্পরা দেওয়া 
হয়েছে_- 


্রীমারায়ণ, শ্রীরন্ধা, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীমধবাচার্ধ, 
শ্ীপদ্মনাভ, শ্রীনরহার, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ. 
শ্রীজয়তথ”, শ্রীজ্ঞানাসম্ধ্‌, জ্রীমহা নিধি, 
প্রীপুরযাত্তম, শ্রীব্যাসতীর্ঘ, শ্রলক্ষীপতি, 
শ্ররাঘবেচ্দু 


| 
দ্য 
শ্ররাধাকফ 'মালত 'বগ্রহ 
শরিক চৈতন্য 


তস্য পার্ধদ শ্ররুস্প গোস্বামী মহোদয় 
শ্রমাধূরী জী 


সম্ভবত মূদ্রুণ প্রমাদে শ্রীমাধবেন্দ্ব “শ্রীরাঘবেন্দর':. হয়েছেন ।* কেননা শ্রীমাধ্রা 
বাণগ'র প্রকাশক কৃষ্দাস বাবা তাঁরই প্রকাশিত "শ্রীমাধবেন্দ্র পুরা এবং বল্লভাচার্যা+: 
গ্রচ্হের সূচনায় যে গুরুপ্রণালা দিয়েছেন তাতে বলা!হয়েছে-- 
শ্রীকৃঙ্কো ভগবান, ব্রদ্ধা নারদে বাদরায়ণঃ । 
শ্রীমধৰ £ পদ্মনাভশ্চ নহাররমাধবণ্চ সঃ ॥ 
অক্ষোভ্যো জয়তীর্ঘশ্চ জ্ঞানাসন্ধূ দর়ানি ধিঃ | 
বদ্যানিধিশ্চ রাজেক্দ্রো জয় ধর্ম মুনিন্ততঃ || 
পুরুষোত্তমো রক্ষাণ্যো ব্যাসতাঁথশ্চি তস্য হি। 
লক্ষীপতিস্ততঃ শ্রীমান: মাধবেন্দ্র যতীম্বরঃ ॥ 
শ্রীমাধূরী বাণন'র ভূমিকার প্রকাশক [ীলখেছেন, “ব্রজমাধুরা সাগ্রমে মাধনরা 
জীকা স্থান বহুত উ'চা হৈ। আপ শ্রীরপ গোস্বামি চরণকে শিষ্য, ব্রজানষ্ঠ পরণ- 
রাঁসক মহান, আত্মা হৃএ ।**বাণীঁকার কে জন্ম তথা [তিরোভাব সময় কা ঠীক ঠাঁক 


৩০০ ভারতায় সাহিত্যে শুচৈতন্য 


পতা নহা" মিলতা হৈ। কিন্তু কোল মাধুরণ নামক গ্রন্হকে আঁন্তম দোহা মে 'নাশ্চিত 
[কয়া জা সকতা হৈ 'কি আপকা স্থিতিকাল সম্বং সোলহ সৌসে লেকর সম্বত ১৭০০ 
পর্যন্ত হৈ” । 

মাধুরী জী যে চৈতন্যপার্ধদ রূপ গোস্বামীর কৃপাধন্য শিষ্য ছিলেন, এ সম্পকে 
প্রমাণ 'দিয়ে কৃষ্দাস বাবা লিখেছেন - 


“আপকে দ্বারা বিরচিত গ্রন্হোসে নিশ্চিত পতা চল্‌তা হৈ কি আপ শ্রীরূ্প 

গোস্বামী জীকে কৃপাপার শিষ্য থে। যথা-- 

শ্রীচেতন্য সুদ্বা্টতে বিবিধ ভাঁত অনুরাগ । 

পিয় প্যারী মুখ কমলকো গ্নয়ো প্রেমপরাগ । 

রূপ মঞ্জরী প্রেমসে কহত বচন সংখ রাস। 

শ্রীবংশীবট মাধুরী হোহু সনাতন বাস ॥ ৩০৬, বংশীবট মাধুরী । 
বহাঁ র্‌পমঞ্জরণ হা ব্রজসে' প্রাদ্ধ শ্রীরপ গোস্বামী হএ ।- 

'সদা সনাতন রূপ িবরাজৈ। বরণত হী জয় আঁতহী লাজৈ' ॥॥ কোল মাধূুরা 
বাঁপন সিম্ধূরস মাধুরী কৃপা করণ নিজর্‌প | মস্তা মাধুর বিলাসকে ? নিজকর দিয়ে 
অনুপ ॥। 

১২৬, কোল মাধুরী ।” 
এখানে “মাধুরী বাণ+'র অস্তগ্গত কয়েকাঁট গোরবন্দনা উদ্ধত ও অনুদত হল ।-- 
উৎকণ্ঠা মাধুরাঁ £ শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মনবচ কর্‌ প্রণাম । 

সদা সনাতন পাইয়ে শ্রী বন্দাবনধাম ॥ ১ 

গৌর নাম অরু গৌরতনু অন্তর কৃষগ্বরূপ । 

গৌর সাঁবরে দূহহন কো প্রগট একহী রূপ ॥ ২॥ 

অন:বাদ 
শ্রীচৈতন্য স্বরূপেরে বাক্যে মনে করহ প্রণাম । 
সদা সনাতন প্রাপ্ত হইবে শ্রীবৃন্দাবন ধাম !। ১ 
গৌর নাম গোৌরতনহ অন্তরেতে কৃষের স্বরূপ । 
গৌর শ্যাম দৌহাকার প্রকাঁটত আঁভন্ন সে রূপ ॥। ২।। 
বংশীবট মাধুরী ঃ চারু চরণ চৈতন্যচচ্দ্রু মন বচ কর ধ্যাউ*। 
সদা সনাতন রুপ বাস বজ্দাবন পাউ” ॥১ 
অনুবাদ 

চৈতন্যচচ্দ্রের ও চার-চরণ বাক্যে মনে কার ধ্যান। 
সদা সনাতন রূপের বসাত বঙ্দাবনে আভযান ॥১ 


রজ্রভাষার সাহত্যে গ্রচৈতন্য ৩০১ 


কোল মাধুরী £ শ্রীচৈতন্যচরণ চিত ধরো । রস বিনোদ কছ? বরণন করো | 
অনববাদ শ্রীচৈতন্যচরণ 'চিতে ধার ৷ নিকুঞ্জবিহার কিছ বর্ণনা কাঁর। 
বৃন্দাবন মাধুরী 8 কৃ্রপ চৈতন্য কী গদা সনাতন কোল। 
গারবন পালন নিকুজগ্হ দ্রুম দ্রোণী বন বোল ১ 
অনুবাদ সদা সনাতন কোল কৃষের চৈতন্য রূপ লয়ে । 
'গারবন দ্রোণীদ্ুুম প্যালন ও নিকু্জ নিলয়ে ॥ 
দান মাধুরীঃ 'নাঁশাদন চিত চিন্তত রহে! শীচৈতন্য সরপ। 
বৃন্দাবন রগ মাধুরী, সদা সনাতন রূপ ॥ 
অনুবাদ নাশাদন চিত চিন্তন করো শ্রচৈতন্য রূপ । 
বন্দাবনের শ্রীরস মাধুরণ, সদা সনাতন রূপ ॥১ 
বাবা কৃষদাসের মতে ব্রজভাষার প্রাচীন কাঁবদের মধ্যে শ্রণ মাধুরী জী শ্রেষ্ঠতম এ 
বিষয়ে বিশ্দমান্র সন্দেহ নেই (“ব্রজভাষাকে প্রাচখন কাঁবয়ৌমে শ্রীমাধূরী জী মংখ্যতম 
হৈ ইস্‌মে রংচকমান সন্দেহ নহণ হৈ 1” )। 
কোঁল মাধ্‌রীতে পপ্রয়া 'প্রয়তমের (রাধা কৃষের ) দিব্য কোলির অলৌকিক বর্ণনা 
আছে । বৃন্দাবন মাধুরাতে শ্রী বন্দাবনের সরস বর্ণনা বড়ই মনোরম £ 
দেখহ] প্রিয়ে বাঁপন কী শোভা । উপজত হৈ কছু মন কী লোভা । 
ছাঁড়হু লতা মান ঘর সংগ । হব হৈ কছনক রংগ মে ভংগ ॥। 
কহ সুরঙ্গ দাঁরিম সুমনালণ । কহ রসভরে করক ফল পালা ॥ 
কহ; তমাল কদদ্ব রসালা । কহ: ডোলত মধুপন কা মালা ॥ 
কহ বোলত কোকিল কল-বাণণী। লোলত কহ লতা সরসানী ॥ 
এক্ষেত্রে কাব তাঁর গুর্‌ শ্রীরূপ গোম্বামীর 'বদগ্ধমাধবের বর্ণনা অনুসরণ 
করেছেন-_ 
কাঁচদ-ভঙঙ্গীগাঁতং কচিদনল ভংগণ 'শাঁশরতা। 
কঁচিগ্বল্লীলাস্যং কচিদমল মল্লী পারমল £॥ 
কাঁচদ্ধারাশাল? কনক ফলপালা রসভরো । 
হষাঁকাণাং বন্দং প্রমোদয়াত বন্দাবনামদম ॥ (বদগ্ধমাধব' ) 
দান মাধূরীতে কাব শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানকোলকৌম.দী” ও শ্রীরধূনাথ দাস 
গোস্বামীর 'দানকোঁলাচস্তামাণ' প্রভৃতি গ্রন্ছ দ্বারা প্রভাবিত । 


প্রীমনোহর ঘাস জী ক্ষণাগীতিচিন্তামণি 


কাঁববর শ্রীমনোহর দাসজী কৃত ( সঙ্কালিত ) 'ক্ষণদাগীত চিন্তামাঁণ' ২০১৭ সদ্বতে 
অর্থাত ১৯১৯ খীষ্টাব্দে মথুরা কসম সরোবর থেকে বাবা কৃষ্দাস কর্তৃক প্রকাশিত 
হয় । এ গ্রচ্হের ভূমিকায় বাবা কৃষদাস জানিয়েছেন__ 

“কাঁববর মনোহর দাসজী ভস্তমাল গ্রচ্ছের 'হন্দী টাকাকার শ্রী প্রিয়াদাস্জীর গঃরু ! 
এই সঙকলন গ্রচ্ছে তান ব্রজলাগার প্রার সাতচীল্লণ মহান:ভাব কাঁবদের পদসংগ্রহ ক'রে 
ব্জলপলান মাঁহমা দৌখয়েছেন | শ্রীল 1ব*বনাথ চক ৰতাঁ জীও ওঁদকে তাঁর পর্বাচার্ষ 
মহান:ভাব কাঁবর্দের পদ সংগ্রহ করে বঙ্গভাষাকে মহত্ব দান করেছেন ! উভয় গ্রচ্ছই 
ক্ষণদাগীত চিন্তামীণ নামে প্রাসগ্ধ | চক্তবতণ জীর সংগ্রহ পাঁণ্চম বিভাগ নামে খ্যাত । 
রা্িকালে লীলাস্মরণ করার জন্য এ দ-ই গ্রন্হ লীলাম্মরণকারা গৌড়ীয় বা অন্যান্য 
বৈষবদের জীবন স্বরূপ গণ্য হয়ে থাকে । প্রন্তুত গ্রচ্ছে নিকঞাঁবহার বর্ণনা করতে 
গিয়ে রাধা গোঁবন্দের শৃঙ্গার সম্বন্ধীয় ব্রজলীলার সরস উপন্থাপনা করে হয়েছে। 
এই ব্লজলীলাই সবোোৎকৃষ্ট _নিকংঞ্জাবহার বা নিত্য িহারেব প্রাণস্বরূপ ।** 

গ্রত্ছকার প্রত ক্ষণদার পূর্বে আপন উপাস্যদেব ভগবান শ্রীগোরচন্দ্ মহাপ্রভুর 
বন্দনা দিয়ে মঙ্গলাচর্রণ করেছেন- গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এট রাঁত--একে 'গোৌরচন্দ্ 
বলা হয়ে থাকে [ “কাঁবনে হর ক্ষণদাকে পহলে অপনে উপাস্যদেব ভগবান শ্রীগ্োরচচ্দু 
মহাপ্রভুকে বন্দনা রূপ মঙ্গলাচরণ কিয়া হৈ জোঁকি গোড়ীয় সম্প্রদায় কী পারপাটী হৈ, 
1জসে 'গোরচন্দ্রু কহা যাতা হৈ।” ] 


কাব মনোহর দাসঞ্জী প্রয়াদাস জীর গুরু! প্রিয়াদাসজী ১৭৬৯ সংবতে 
অর্থাং ১৭১৩ খংইস্টাব্দে হন্দী ভন্তমালের টাঁকা সমাপ্ত করেন । এই টাকায় 'প্রয়াদাস. 
মহাপ্রভু কৃষচৈতন্য ও মনোহর জী-র বজ্দনা করে 'লখেছেন-_ 


“মহাপ্রভু কৃফ্চৈতন্য মনহরণ জকে 
চরণকৌ ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে । 


ড. বিমান বিহারী মজমদার লিখেছেন, ““প্রয়াদাস জীর উীল্লাখত উীন্ত হইতে 
বুঝা যায় যে তান শ্রীকষ-চৈতন্যের ভন্ত ছিলেন ও তাঁহার গুরুর নাম ছিল মনোহর । 
১৬৯৬ খীষ্টাথ্দে যে মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লণ শেষ করেন তাঁনই সম্ভবতঃ 
প্রয়াদাসজীর গুরু । এরূপ অনুমানের কারণ দুইটি । প্রথমতঃ প্রিয়াদাসজীর 
টীকায় পাওয়া যায় ষে তাঁহার গর: কাব 'ছিলেন ও বন্দাবনে বাস কাঁরতেন ৷ অন:রাগ 
বল্লাতেও দেখা যায় যে মনোহর দাস কাব ও বজ্দাবন বাসী । দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা 
ভন্তমালের লেখক কৃষ্দাস বা লালদাসজী বলেন যে প্রিয়াদাসজী শ্রীনবাস আচার্ষের 
পাঁরবার ভুন্ত হলেন (বসৃমতাী সংস্করণ, বাংলা ভন্তমাল, প্‌. ৪৯) মনোহর দাস 
1নজেকে শ্রীনবাস আচার্ষ্যর শ্যালক রামচরণ চক্রবতখধর প্রাশষ্য ও রামশরণ 
ভট্টাচার্যের শিষ্য বাঁলয্না প্রকাশ কারয়াছেন ( অনুরাগ বল্লী, অদ্টম মঞ্জরী, প্‌, ৪৯ )। 
একই যুগে, একই স্থানে শ্রীনবাস আচায্য-পারবার-ভন্ত মনোহর নামে দৃইজন 


ব্রভাষার সাহিত্যে শচৈতনা ৩০৩ 


কাঁ৭ থাকার সম্ভাবনা অল্প বাঁলয়া আমার মনে হয় যে অনুরাগ বল্লীর লেখক 
এ প্রিয়াদাসজীর গুর্‌ 1” [ চৈ. চ. উ. ৫২৮-২৯ ও] 
সুতরাং “ক্ষণদাশীত চিন্তামাঁণ'র রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে হওয়াই 
সম্ভব । 
অন-রাগবল্লীর মনোহর দাস এবং ব্লজভাষার কাঁব মনোহর দান যে একই ব্যান্তি, 
সে 'বিষরে আমরা কিছ তথ্য পেয়োছ। ব্রঞ্জভাষার কাব মনোহর দাস জী তাঁর শ্রী 
রাধারমণ রস সাগর' গ্রচ্ছের স্‌চনায় বন্দনা অংশে 'লিখেছেন-_ 
“অথ শ্রীরাধারমণ রস সাগর নাম লীলা 'লখ্যতে 
প্রথম প্রণাম গুরু শ্রীরামসরণ নাম, 
চট্টরাজ চরণ সরোজ মন ভায়ো ছৈ। 
কৃপা কার দীনা দিক্ষা 'পিক্ষা পারচর্যযা নিজ, 
রাধিকারমণ বৃন্দাবন দরসায়ো হৈ ॥। 
সদগহণ সমূদ্ধ দয়াসম্ধ প্রেম পারাবার, 
সাল সদাচার কৌ কাব জগ ছায়ো হৈ। 
তা দিন সফল জন্ম ভয়ৌ হৈ অনাথ বধ্ধ7, 
মনোহর নাম রাখ মোহি অপনায়ো হৈ ॥ ১ 
ছস্পৈ -শ্রীচৈতন্য কপাল? কৃপা করি ভট্ট গোপালৈ। 
তন শ্রীনিবাসাচার্যয বর্য্য কৰুণা কৌ আলৈ ॥ 
রামচরণ ?তন কৃপা চক্রবতাঁ বিখ্যাতা । 
রামসরণ চট্টরাজ কৃপা 'তিন সারাহ জ্ঞাতা ॥ 
শুদ্ধ ভান্ত রস রাগ তিন করুণা কার দীক্ষা দঈ। 
দাস মনোহর নিত্য গুরু পদধূলী সর পর লগ ॥ ২ 


এখা'নও দেখা যায় মনোহর নিজেকে রামশরণ চট্টরাজ ( ভট্টাচার্য ? এর শিষ্য 
এবং রামচরণ চক্রবতীঁর প্রাশষ্য বলেছেন । তাঁর গুরু পরম্পরা নিম্দোন্তরূপ- শ্রাঁচৈতন্য 
গোপাল ভট্ট-শ্রীনিবাসাচার্য-রামচরণ চক্রবতশ-রামশরণ চট্টরাজ । স*তরাং অন,রাগ 
বল্লার মনোহর দাসই ষে ব্লজভাবার কাব, এবং হিন্দী ভন্তমালের টীকাকার 'প্রয়াদাসের 
গুরু মনোহর দাস-এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। 
মনোহর দাসের কাল সম্পর্কে বাবা কৃষদাসের সম্পাদকীর মন্তব্য এখানে 
উল্লেখযোগ্য ৷ 'শ্রীগাধারমণ রস সাগর' গ্ন্হের ভূমিকায় তান লিখেছেন__ প্রশ্তন্ত 
গ্রচ্ছকা রচনা কাল ১৭৫৭ সংবং হৈ" । গ্রন্হশেষে কাঁব মনোহরও 'লখেছেন-- 
'ংবত সতরহ সৈ তাবন জান কে । 
সাবন বাঁদ পংচমী মহোৎসব মানি কে” ॥ 
১০৫৭ সংবৎ অথাৎ ১৭০০-১৭০১ খ- | 
এ হিসাবেও কাব মনোহর দাসের বর্তমান কাল সপ্তদশ শতকের 'দ্বিতীরাধ হয়। 


৩0৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


সেকালে কবিবর মনোহর জীকে বৃন্দাবনে রাঁসক শিরোমাঁণ রুপে মান্য করা 
হত। বড় বড় মহানহভাব ব্যান্তরা তাঁর সংসর্গ লাভ কয়ে রাঁসক হয়ে যেতেন। এ 
বিষয়ে তাঁর শিষ্য প্রিয়াদাস জণ ভন্তমালের টাঁকার পারাশিষ্টে লিখেছেন-_ 
'রাঁসকাঈ কবিতাঈ জাঁহ দীন তিন পাঈ, ভঈ সরসাকঈ হিয়ে নব নব চায় হৈ। 
জন মন হার লাল মনোহর নাম পায়ো, উন হধুকো মন হার লীনো তাতে রায় হৈ।। 


ক্ষণদা গীতিচিস্তামণি 
প্রথমা ক্ষণদা 
রাগ কল্যাণ ( উপতাল ) 


গোরগোপাল রস রাস মপ্ডলা মধ্য মাণ্ডিত সুরংগাঁ । 

রচিত তাণ্ডব কলাপণ্ডিত সিরোরতন বিতন্‌ শতকোটি জিত চারু ভংগা ॥ 

ঝমক করতাল বরতাল 'াল চ্চরী রশীঝ গাঁতলে বজাবত মৃদংগী!। 

তান অরু মান কল্যাণ গাঁতভেদ জব লেত সুর সরসতর সংধর সংগী ॥। 

ভাবভর ভারত গুরু রাঁচত গম্ভীর গুণগণন আঁতরন্ত দু₹ত কনক অংগা । 

অরুণ কর চরণ নথ চন্দ্ু কী চাঁচ্দুকা চমক লব লক্ষ কৃত বপু অনংগা ॥ 

বাহ্‌ আজান. কৃস কাট প্রসর বক্ষসে স্বচ্ছমাল পৃহপ পণরংগা । 

বদন রদচ্ছদন সুখ সদন শোভা আঁমত শ্রবত ঘহর্ণিত নৈন ভব তরংগী ॥ 

নিরথি টক থাকত মানো লিখি চিন্রাবলী 'ন্িবধজন তাহ ইকতান তংগাঁ। 

হরসতর তরল আঁবরল পুলক কুল খাঁচত চাঁকত বন্তত উঠাবত উচ্ছংগ্ী ॥। 

ললিত অংগ সুবালিত কাঁলত মাধুরী মহক কেসর মাল মদকুরঙ্গী । 

চরণ পাঁরচরণ বিন আন নহণী আস জিয্ন দাস মনহরণ জন কতকরহ* অংগাঁ ॥ 

সুরঙ্গী রসময় গোৌরগোপাল রাসমণ্ডলী শোভা করে আছেন । তাণ্ডবকলা পাঁশ্ডিত 

(নৃত্যপটু '-দের শিরোরত্ব স্বরূপ তানি শতকোটি মনোজয়ী চারুভঙ্গী রচনা করছেন ॥ 
ঝমক করতাল শাঁলয়ে চর্ঠরী (বসন্ত উৎসবে হাতে তাল 'দিয়ে গাওয়া বসন্তকালের 
গান '-গ্লীতে মনোরস ছন্দে বাজছে মৃদঙ্গ । কল্যাণ রাগের সরস সুর ও তান হয়েছে 
সন্দর সঙ্গী ॥। গুরু গৌরাঙ্গের কনকবরণ দেহ নত্যভঙ্গীতে দ্রুত পণ্চরণশীল-- 
অপূর্ব দিব্যভাব পূরিত তাঁর দেহ। রীন্তম তাঁর করপচ্ম, রান্তম তাঁর পদনখ, সেই 
নখচন্দের প্লিগ্ধ জ্যোতিতে এক মূহূর্তেই অতননুর লক্ষতনুর রূপমাধদর উদ্ভাসিত 
হর ।॥ তাঁর বাহ্‌ আল্লানূলাঁম্বত, কাঁটিদেশ কৃশ, প্রশন্তবক্ষে শোভা পায় পাঁচরগা 
ফুলের সুন্দর মালা । অধর দংশন জীনত সুখ সদন তাঁর শ্রীমুখের আরঁ্মত শোভা, 
আকরণ দীঘল নয়নের ঘূর্ণনে বিশবভুবন তরাঙ্গত ॥। তাঁকে দেখে বিস্ময়ে যেন 
চিন্লার্পত হয়ে থাকে সুরাসুর ও মর্তের মানুষ--এক তানের বন্ধনে আবদ্ধ তারা । 
আনন্দাশ্রুর ধারাবর্ষণে পুলক রোমা্চিত তাঁর দেহ, ঘন ঘন ওঠানামা করে তাঁর বুক || 
হরিনণ মন্ত হয় তাঁর সৃঠাম লাঁলত অঙ্গের সৌরভ মাধুরীঁতে । তাঁর চরণ পাঁরচর্যা 
ছাড়া জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই-_-এই অঙ্গীকার করছি আমি মনোহর দাস ॥। 


ব্রজজভাষার সাহিত্যে শ্রপচৈতন্য ৩০৬ 


জ্যিতপয়া কণদা 


( কল্যাণ ) 
গৌরস্ন্দর সুধর রাস মণ্ডল লসত। 


সরস সুর গ্রানকে তান বস বিবশ হৈন সজল লোঈন মগ্ন কবহ* গাবত হসত ॥ ১ 

বজত মাদক মদংগ উ্ঘটত ধা ধা ধলংগ রঙ্গ ভার কর চরণ চারণ হয়ো গ্রসত। 
করতাল ধ্যান ধ্যান গাত সবান মান প্রেম রস মাধুরী শ্রবন রসনা রসত ॥ ₹ 

সুনত হাঁ ঘ্রিবধ জন সবনিকে একমন পরম আনন্দ ধন অগম মারগ ধসত। 

অরত অলাপ মে" গ্রসত তন মন করণ এসোঈ ভাগয়া সুখ মনোহর লগত ॥ ৩ 


সুঠামতন? গৌরসুন্দর শোভা পাচ্ছেন রাসমণ্ডলে । গানের সরস সুন্সে ও তানে 
ববশ হয়ে সজল নয়নে ভাবমগ্ন তান কখনও গাইছেন» কখনও ছাসছেন ॥ মৃদণ্গ 
প্রকাশ করছে মাদক ধ্বান--“ধা ধা ধলঞগ' £ সেই বাদারঞ্গে তাঁর হন্ভড পদের অপূর্ব 
সণ্টালনে হৃদয় মুত হয় । সকল মুনির ধ্যানের বষয় তান, করতালের সাশ্সালত 
ধখনর সঙ্গে প্রেমরস মাধ:রা প্রকাশ করে শ্রবণ ও রপনাকে পাঁরতৃপ্ত করেন ॥ তাতে 
অগম্য মার্গ ধন্স পায় এবং তিলোকবাসী সকলে একমনে সেই কীর্তন শুনে পরম 
আনম্দধন লাভ করে । অসৎ আলাপে গ্রস্ত তনুমন নিয়ে মনোহর এই আনন্দকে তাঁর 
সৌভাগ্য বলে মনে করেন। 


তৃতধয় ক্ষণদা 
দেখোৌরণ এক গৌরমেহ । নখ শিখতে মানো ধরথো হৈ দেহ। ১ 
নৃত্য কর মানো প্রেমপবন বশ। নৈন ঝরত মানো ব্ষঘিন রস ॥ ২ 
বরণ বরণ আভষণ রাজত। মানহ* বিজ্জুল মালা সাজত ॥ ৩ 
বিচ ?বচ অনট্রহাস মানো গর্জন । থর হরাওত হিয় রোম রোম সান সান ॥৪ 
সী'চত স্বজনবোল মানো উলহা ॥ ভনত মনোহর নাহন তুলহী ॥ & 


দেখ দেখ, এক গৌরমেঘ । নখের ডগ্যায় ভর দিয়ে চলছেন (হাল্কা মেঘের মত )। নত্য 
করছেন যেন প্রেমপবন দ্বারা চালত হয়ে (পবন চালিত মেঘের মত )। নয়ন থেকে 
অশ্রু ঝরছে যেন মেঘ থেকে হচ্ছে সঘন বর্ধণ। তাঁর গান্রবর্ণ আর গ্রান্রালগুকার 
উদ্জব্ল হয়ে শোভা পাচ্ছে-যেন মেঘের দেহে বিজ;লীমালা । ঘন ঘন শোনা যায় 
তাঁর অন্রহাস-যেন মেঘের গর্জন । তা শুনে হয়া কাঁপে থর: থর্‌ করে, রোমে রোমে 
জাগে রোমাণ্চ। নয়ন জলে ?সন্ত হয় তাঁর জ্বজন সহচরেরা-যেন মেঘের ধারাবষ ণে 
উদ্গত তরুরাজি । মনোহরদাস বলেন, এর কোন তুলনা নেই। 


পৃগ্চমশ ক্ষণদা 
€ কল্যাণ ) 
নাঁশাদন ইহৈ সোচ মেরে উর । 
কোন কাজ ব্রজরাজকু'বর বর ধারয়ৌ গৌর কলেবর ॥ ১ 
সুখ কো পরম সদন বৃন্দাবন পাঁরজন নিপট সনেহ। 
ভা, সা" চৈ.--২০ 


৩০৬ ভারতশয় সাহতে শ্্রীচৈতন্য 


সো সুখ ছাঁড় বসত নদ৭য়াপুর সমঝ পরত নাহ" এহ ॥ ২ 
সংকীর্তনরস সংতত 'বিলসত কৌন মাধুরী তামে” । 
ভোগীরস 'সংগার সার তাঁজ লোভ হোই রহে যামে” ॥ ৩ 
জাকৌ ভাব করণ এঁসী গাঁত সো সবতে* আঁধকাঈ । 
ইহ অনুমান মনোহর তনমন চরণকমল বাল জাঈ ॥ ৪ 
'নাঁশাদন-হে আমার হৃদয়,--একথাই ভেবে দেখ, কোন: কাজে ব্রজরাজকুমার গৌর- 
কলেবর ধারণ করলেনা পরম সুখসদন বৃন্দাবন, পাঁরজনের অকপট স্নেহসুখ ছেড়ে 
নদীয়াপুরে কেন বসাঁত করলেন তা বোঝা যায় না। যে সংকীর্তন রসে তাঁর সতত 
বিলাস, তাতে কি মাধুরী আছে যে রান্রকালে ভোগীর কাম্য শৃঙ্গাররস ত্যাগ করে 
তাতেই (ওই সংকীর্তনেই ) লুব্ধ হয়ে থাকেন ? 
যাঁর ভাবের গাঁত ওইরকম, তাঁন সবার চেয়ে আঁধক (শ্রেম্ঠ ) এই অনুমান করে 
পদকাঁ মনোহর ওই চরণ কমলে নিজের তনৃমন উৎসর্গ করলেন। 


সপ্তমশ ক্ষণদা 
(কাহরা ) 
অদভূত এক দেখে মৈ' আজ । কনক ধরাধর কীর্তন ভাঁঝ ॥ ১ 
থাবর কবহু কবহু জংগমগাত । কবহুক ফিরত চক্রকী আকাাত ॥ ২ 
উপরতে" ঝরনা বাহ আবাত। গহবর মাঁধকে হার গঞজরাবাত ॥ ৩ 
চহধাদশ তৈ মুকালত বনরাঈ। [বিচ 'বচ কোঈল কু'হক নমাই ॥ ৪ 
ধরান কণ্পাবাতি কম্পানকাঈ ৷ মুদত মনোহর বাল বলি যাই ॥ & 


অদ্ভূত এক দৃশ্য দেখলাম আজ । এক কনকা্গার কীর্তনরত। কখনও ্হির, কখনও 
চণ্ণল, কখনও আবার ঘুরপাক খাচ্ছেন । উপর থেকে ঝরণা বয়ে আসছে, গিবগহত্রের 
মধো হরিনাম গুঞ্জান্রত হচ্ছে । চতুর্দিকে তার মুকুালত বনরাজি। ঘন ঘন কোকিল 
ডাকছে পনমাই নিমাই? বলে । সেই ডাকে ধরণণ কাম্পত হয়। কাঁষ্পত দেহে আমোদত 
মনোহর "সেই কনক গ্ারর নিকট ) আত্মসমর্পণ করেন ॥ 
কষণদা 
(ধনান্রী ) 
হরি হার কোন কৃপা রস এহ । 
ধন্য গোর ধরণ জহাঁ লোকন অবলোকন হার গোরদেহ ॥ ১ 
'িনাহ জতন নব প্রেমরতন সোঁ মবাহনকে হাঁ ভরয়ো গেহ । 
সবহী রাঁসক সবহন হরিবল্লভ রাজত য়হা পরস্পর নেহ ॥ ২ 
হার হার, এক কৃপারস ! ধন্য সেই গৌড়ভাম যেখানে ধরণী অবলোকন করেছেন হরি- 
গৌরের দেহ। অবলালাক্রমে সকলের গৃহ 'তান নবপ্রেমরতনে পারপূণ” করে দিয়েছেন । 
এখানে সকলেই রাঁসক, সকলেরই বল্লভ বা কান্ত হার* ভন্তরা সকলে পারম্পারক 


ম্নেহরসে মুগ্ধ । 
দশমণী ক্ষণদা 


(রাগগোরী ) 
তুম মত দেখহ্‌ গৌরহার । জো চাহো' ঘরবসাঁত করা । 
অরুণ নয়ন জল ঝরত নিরশ্তর । দেখত হখ সোঁ পৈঠে অন্তর ॥ ১ 


রজভাষার সাহত্যে শ্রীচৈতনা ৩০৭ 


পুল কলর পিতা নহাঁ" ভাবে। অশ্রুকম্প পুলকাদ করাবে । ২ 
বল্লভ হোয়ে কৃকগুণ নাম । অরু বৃন্দাবন তরূতল ধাম । ৩ 
তোমরা যারা ঘর বসত করতে চাও, তারা গৌরহারকে দেখোনা । অরুণ নয়নে তাঁর 
নিরম্তর জল ঝরছে । দেখা মান্তই তান (গৌরহার ) (দ্ুষ্টার ) অন্তরে প্রাবন্ট হন। 
€ তোমরা ) পুত্রকলত্র পিতার কথা তখন ভুলে যাবে । তোমাদের মধ্যে অশ্রুকদ্প 
পুলকাদর সৃষ্ট হবে। কৃষ্ণ হবেন তোমাদের বাল্লত, তাঁর নামগুণকীর্তন হবে আশ্রকর 
আর বৃন্দাবনের তরূতল হবে তোমাদের ধাম। 
একাদশী জণদা 
(বিহাগরণ ) 

শচকে নম্দন আজ দোঁখ মৈ' চারু । 

বারিজ বদন সুখ সদনান মুদন কদন মানো লোচন চারু ॥ 

হাব হূলাস বাস মূখ পানান অধর 'বন্ব আত চারু । 

তিলক সূচারু অলক কলরোলান কর্ণন কুণ্ডল গন্ডনাসা চারু ॥ 

ভোঁইন সৌহন মোমন গৌহন মোহন চিবুক সুচারু। 

কুটিল কুদ্তলগচ্ছ পচ্ছ মোরচাঁ্দ্ুকা রঁচহৈ পৃহপ তামে" বনে আতি চারু 

কপ্জ করবীর মাল বসন 'িংকনী কাঁট গৌরবরণ অতি চারু । 

নখ শীখ অবলোক অংগ অংগ পর মদন বার ডারোঁ জগতকী চারু ॥ 
শচানন্দনের লাবণ্যময় রূপ আম দেখলাম । পদ্মমূখখান সুখের আধার, চার 
লোচন যুগলে ষেন মদন বাস করেন। ভাবোল্লাসত মুখমস্ডলে আত চার? বিদ্বাধর । 
তাঁর চারু নাসায় স:চারু তিলক ; চারু অলকদাম, চারু গণ্ডদেশ, কমনীয় কর্ণ কু'্ডলের 
ধ্বনি। প্রত্যক্ষদশী না হয়েও আম মনে মনে সেই মোহন 1৮বুকের সৌন্দর্ধা কীর্তন 
করি। তাঁর কাণত কুন্তলগুচ্ছে ময়ূর পুচ্ছের আর ফুলের মুকুট অপূর্ব শোভা 
সৃষ্ট করে। কেশচড়ায় করবীর মালা, কাঁটতে 'কাছকনী, গোর গান্নবণণ, বসন-__ 
সবই আতচারু । তাঁর আপাদ মন্তক অবলোকন করে মনে হয় তাঁর পার্ঘব দেহেন প্রাত 
অঙ্গে স্বয়ং মদনদেব আভষেক বার সন করেন । 

[ উপধ্ন্ত পদগীল কৃপক্ষে এবং নিদ্নোস্ত পদগদীল শুর্ুপক্ষে গেয় । ] 


প্রথম ক্ষণদা 
রাগ- গোরী 

জয় জয় শচীকু'বর বিশ্বন্ভর নাগর বর। 
ব্রিজগত পাঁতত বিলো'ক কলাগুরু করুণারস সর্বস বিগ্রহ ধর। 
নিজবৃন্দাবন লীলা বিলসত সংকণর্তন গুণগ্রাম বিতত কর ॥ 
তান বধান মান অভিনব যূত নৃত্যত ভূষণ ভাব রতন ধর ॥ 
চল চরণ বরণ গোরচন লোচন বাঁরজ বার প্রণয় দর । 
ধারজ বিরহিত রাহত পরাপর উমগত উর এ্রকুলাত ধরত গর ॥ 
মালি সহচরগণ রস আম্বাদন প্রেম মগন কণীনে হৈ িরচর । 
যা মাধ হেতু ন কহত অপরাধা বাত হীন সুদীন মনোহর ॥ 


৩০৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচতন্য 


শচীকুমার নাগরবর 'বিধ্বম্ভরের জয়। ন্রিলোকের পাঁতিতজন তাকিয়ে থাকে করুণা- 
রসের বিগ্রহ স্বরূপ কলাগুর্‌ শচ্গনন্দনের দিকে । নিজের ( কৃষের ) বৃন্দাবন-লীলা 
ঝর্তন করে তিনি কৃফগচ্ণাবল প্রচার করেন। আঁভনব ভাবরত্বে ভাঁষত হয়ে তান 
নৃত্য ও ভ্বগ্গান করেন & তাঁর চরণ যুগল চণ্চল, বণ“ গ্োরোচনার মত উদ্জবল, তাঁর 
পল্মলোচনে দরাবগাঁলত প্রণয়ধারা। আপন-পর-রাহত তান ; অধার উল্লাসে বিষ্তুত 
বক্ষপট ধারণে তার গ্রশবা যেন অক্ষম । সহচরগণের সঙ্গে মিলে চরাচর 'বি*বকে প্রেমরস 
আদস্বাদনে নিমণ্ন করেছেন । হীন সদন মনোহর নিজের অপরাধের হেতু ঘলতে পারেন 
না--কেন তান সেই প্রেমরসাস্বাদে বণিত। 


দ্বিতায়া ক্ষণদা 
(কানরী ) 

জবতে" দেখ্যো মৈ গৌর কিশোর । 

তবতে* ভূল অপন পৌর 'হ জানত নাহ” ি।হ ঠোৌর ॥ 

জাসোঁ আঁধকহ্‌ তো মন মেরো তাসোঁ ভয়ো উদাস। 

লোইন শ্ত্রবও গাত আত সুললিত লৈ লৈ জিয়ো উদাস ॥ 

বুঝি ন পরত কহাঁ হীনো' হৈ ?নাস বাসর নাহ" চৈন। 

পুছোঁতোহ মনোহর হ'ভই কহা গহেলী এন ॥ 
যখন থেকে আম গৌর কিশোরকে দেখোছ, তখন থেকে আপন পৌরজনকেও ভূলে 
গোছ। যাছিল আমার আঁধক "প্রয়, তাতেই মন আমার উদাস হল। তাঁর আঁত- 
সুললিত দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে পড়ে, অর অনুভাবে হৃদয় হল উদাস । আবিরাম 
নাশবাসরে কেন বণথিত হয়ে আছি বুঝিনা । মনোহরের জিজ্ঞাসা-আম কি করে 
সরাসাঁর পাগালনণ হয়ে গেলাম % 


চতুথণ ক্ষণদা 

রাগ কানরী ইকতলা 
জৈ জৈনাঁদয়া নগর বিহারী । 
সুন্দর শ্যাম নাম সুখ অন,ভব হেতু জ্যোৌ গোরবপুধারী ॥ 
কৃ নাম বর রহত মন্দ স্বর্ন গদগদ রোকত বাণী । 
লোচন অরধ্ণ প্রবাহ রো'বি মানো ছাড়্যো হৈ পানা ॥ 
পুলাঁকত কাঁণ্পত তামীধ হুংকৃত তুংগ্৩ ভাব অনম্৩। 
বিরহ জলাধ জল মানো অপনে বন কুঁদ পরে গ্ুণবন্ত ॥ 
কবহ* ন স:ন্যো নৈন নাহ" দেখ্যো এসনী ভাব বিলাস। 
সমঝ ন শকত তৌড 'ফাঁর বরণত নিলজ মনোহর দাস ॥ 


জয় জয় নদীয়া নগর বিহারী । 

সংন্দর শ্যাম নামসহখ অনুভব হেতু যান গৌর বপদধারী ॥ 
ক্মাম বর রসনায় মৃদুস্বর গদগদ নিরুদ্ধবানী । 

রুদ্ধ সে জলধারা অরুণলোচণ পথে সহসা-ই বেগবতী জান ॥ 


ব্রজভাষার সাহিত্য শ্রীচৈতন্য ৩০৯ 


পুলাঁকত কাঁষ্পত ঘন ঘন হুংকৃত তুংগত ভাব অনম্ত। 

বরহ জলাঁধ জল তরগগ উছলিত প্রত; পুনঃ তরণণ ভাসম্ত ॥ 

. কভু নাহ শন, কভ্‌ নয়নে না হেব সেই অনুপম ভাব বিলাস । 
বুঝিতে শকাঁত নাহ, কাহতে প্রয়াসী তবু, নলাজ এ মনোহর দাস । 


দশমণ ক্ষণদা 
€ কল্যাণ ) 
রাস মণ্ডল বনে নত্য নীকী বনী । 

গোৌরগোবিম্দকে নৈন অরাবশ্দ সো ছ?্টত আনন্দ মরকন্দ চহ+দিশি ধনী ॥ 

তালবশ মৃদ চরণ ধরণ ধাঁরনী হুলাঁস বিলাস হন্তক ভেদ চলান লোইন অনা । 

পলক আপাদঘন কম্পভর থর হরণ পরত প্রদ্বেদ সুরভোপ ভারী বনী ॥ 

আসত দিত আরকত ধরত জড়তা জবা” তবাঁহ" ঠাড়ে রহত গ্রহত বানণিকফণী । 

নিপট অবসন্ন জবতবাহ খাত ধুঁক পরত অংগরন্নাহ হনাঁত গাঁতগ্বাসকী 
নিগমনশ 1 

তা সমৈ জগতমে জীব জৌতক বসত প্রেম আনন্দকে হোত সগরে ধনী । 

চকিত সব পাঁরষদ সবদ মুখমে 'িল্যো লগী টকটকী এহ সৃখ মনোহর ভনী | 


দশমশ কণদা 


রাসমণ্ডল পরে নৃত্য অমৃত ঝরে, নাচে ওই গৌরগোবিম্দ 

ধন্য চতু্দিশি - সুধা ধারা বরষা যুগল নয়ন-অরাবিদ্দ । 

তাল বশীভূত হম্তপদযূত উলাসত 'বলাঁসত লাবণ্যপুঞ্জ 

পুলক আপাদ ঘন কদ্পন থরহর চ্বেদ অমৃতরসে ভাঁরল নিকু্জ । 
কৃষ্ণশ্বেত কভু রাস্তম অগ্গ ফণী-মাঁণসম থর চণ্ল রঙ্গ 

কত আঁত অবসাদ ধরণী পতন কভু নিশ্বাস রাহত বিভঞ্গ । 

ধন্য সে-কাল-জন প্রাপত প্রেমধন ধন সবে সে আনন্দ ধনে 

ধন্য সব পারষদ, সবে করে জয়নাদ-হেরিয়া আমোঁদিত মনোহর ভনে ॥ 


একাদশন ক্ষণদা 
€( কল্যাণ ) 

গৌরগোবিদ্দ ব্রজচম্দ আনন্দানাঁধ কীর্তনহি* বাঁণ নাচত রাসকজন সংগয়া । 
প্রয় গদাধর লিয়ে প্রেম পৃলাকত 'হিয়ে সঘন হার হার বোল থাঁকতগাত ভংগিয়া ॥ 
প্রকট কংচন বরণ অন্তর নবান ঘন রাধিকা ভাব ভর মন্তরস রংাগয়া । 
গাবত মধুর বৈন শ্রবত অরুণিত নৈন দুঃখিত জন নিরাঁখ প্রভ্‌ করত উছংাগয়া ॥ 
মৃদঞ্গ করতালবর 'মালত সুর পরস্পর শ্রবণ আনন্দ করত বজত উতধাগয়া । 
পাঁতিত জন পাবন ছে নিজচ্রণ রাখিলে তুম জগন্নাথ গাত কর্‌ণরস অংগিয়া । 
গোর গোবিন্দ শ্রীব্রজচন্দ কীত“নানন্দে নাচে রসজন সঙ্গো। 
1প্রয় গদাধর লয়ে প্রেম পৃলাকত হিয়ে হার হরি বলে প্রভ্‌ মোহিত 'বিভঙ্গে!। 
প্রকট হেমবরণ অন্তর নবীন ঘন রাধকার ভাবরসে শ্রেমতর়ঙ্লে ৷ 


৩১০ ভারতশয় সাহিত্ো শ্রীচৈতনা 


গাঁহছে মধুর বাণণ নয়নে ঝরয়ে পান 

দুঃখিত জনে হোর টানিছে উছঞ্গে। 

মৃদঞ্জা করতাল মালত এ স[রজাল শ্রবণানন্দতানে বাজছে উতঞ্গে। 

তার হে পাঁতত জনে, রাখ তব শ্রীচরণে 

জগন্নাথ তৃমি সকরুণ অঞ্চো। (উছঙ্গে-বুকে, কোলে । উতঙ্গে উচ্চে) 


য়োদশশী ক্ষণদা 
শচানম্দন রসরূপ ৷ 
প্রগট গৌরবরণ তন ভাবত অম্তর শ্যাম স্বরূপ ॥ 
সহজ সুবাস হাস রস আনন লোচন কমল স্বরূপ । 
হেরত সহজ বেধত নাগার হিয় উর নৈনন কে স্বরূপ ॥ 
ভাব 'তিলক শ্বৈতবসন কাঁট পদতল কমল স্বরূপ ॥ 
পদাবন্যাস চারু হন্তক গাঁতি মোহত জগত স্বরূপ ॥ 
হার হার বুলাবাঁত অংগুরী িরাবাঁতি উপমা নহা স্বরূপ ॥ 
বরসত প্রেম ছেম সকল জীব অংগ অংগ মদন গ্বরূপ ॥ 


শচীনন্দন রসরূপ । 

প্রকট গোরতনু অন্তরভাবত জন. শ্যামর কান্ত স্বরূপ ॥ 

সহজ সুবাস হাস রসময় মুখভাষ লোচন কমল-স্বরূপ ॥ 

দৃঘ্টি-শর নিরখিয়া কাতর নাগরণ হিয়া,সে হৃদয় নবনী স্বরূপ ॥ 
কপালে তিলকখানি, শ্বেত বসন জান, পদতল কমল স্বরূপ । 
প্দাবন্যাস চারু হন্ত মুদ্রা চারু, জগতের মোহন স্বরূপ ॥ 

মুখে বলে “হরি “হার” করে জপমালা ধার” অনুপম তাঁহার স্বরূপ । 
প্রেম বার বরধিয়া, জগজনে ধাঁদ্ধ দয়া সর্বঅগ্গ মদন স্বরূপ ॥ 


শ্রীসরস মাধরীজশী ৪ সরস সাগর 


প্রীশুক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরস মাধুরীজী “সরস সাগর" গ্রন্ছে প্রায় তিন 
হাজার পদ রচনা করেছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপতানায় 
চ্ছানে শ্ছানে বর্তমান । এদের উপাসনা প্রণালী মাধুষভাবেই । সংদর জয়পুরে 
বাস করে কাঁব শ্রীগৌরাঞ্গ বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করেছেন, তাতে প্রতাক্ষ দশনের 
প্রভাব অনুভূত হয়। সরস-মাধূরীজী নিজেকে শ্রীগৌরাগ্গের দাসী জ্ঞান করে 
'জান সুঅবসর সুভগ মহাপ্রভু অপনে জন আভলাষা। 
প্রগট হোয় নিজদর্শন দীনো সরস মাধুরী দাসী ॥ 


অনণ।বাদ 


শভক্ষণে ভগবান মহাপ্রভু হইলেন আপন জনের আভলাফী । 
প্রকটিত অপরুপ রূপ-দরশন-সুখ-সরস মাধুরী তাঁর দাস? ॥ 


ব্রজভাষার সা হত্যে শ্রীচৈতন্য ৩১১ 


“সরস সাগর' গ্রচ্ছের ৩য় ভাগে “শ্রীকফচৈতন্য মহাপ্রভুজশীকো জম্মবধাই” শীষক &৫টি 
পদ আছে॥। এখানে একাঁট পদ উদ্ধৃত হল।-- 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভ্‌ প্রগটায়ে। গৌরাঙ্গ (প্র) 
কাঁলমল হরণ করণ পাবন জন পাঁতত উদ্ধারণকো আয়ে ৷ গো" 
িয়ো জদ্ম জগদীশ ঈশ হার সন্ত ভভ্ত সব হরযায়ে । 
গণজন জুরি আয়ে তিশহ অবসর সাজবজা গুণ গায়ে ॥ গো" 
হোরধ দিন শুভ জান আন কর রঙ্গ পরস্পর 'ছরকায়ে । 
আবির গুলাল উড়াই আতহ? মনু বহ:রঞ্গ বাদর ছায়ে ॥ গো" 
ভীজ রহে অন্‌রাগ রগ্গমে তন মন মাহ পুলকায়ে। 
সরস মাধুরী মহামহোৎসব লাখ লোচন মন মগনায়ে॥ গো" 
অনধবাদ 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভ্‌ আজ মর্তলোকে হইলা অবতার । 
কাল কঙ্মষ নাশ” পাতিত জনেরে সবে কাঁরতে উদ্ধার ॥ 
জগ্রদশীশ-আবভবে সম্তভন্তজনে আজ হরাষত প্রাণ । 
গ্ীণজন মাল সবে শুভক্ষণে জীড়লেন হার গুণগান ॥ 
শুভ হোরণীদনে সবে পরস্পরে অনুরাগে ফাগুয়া 'ছিটায়_ 
আবীর গুলাল ওড়ে রঙীন মেঘের মত আকাশের গায় । 
অনুরাগ রসাঁসন্ত রঙ্গরসে পুলাঁকত দেহমন প্রাণ 
মহামহোংসব হোর সরস মাধুরী মানে সার্থক নয়ান ॥ 
শ্রীপ্রিয়াদাসজী 
শ্রী প্রিয়াদাস জী রচিত (ভন্তমালের টকা ) “ভীন্তরস বোঁধনী'র রচনা সমাপ্রকাল 
১৭৬৯ সংবং। তাঁর রাঁচত “রাসকমোহনশ'র রচনাকাল ১৭৯৪ সংবং-এ থেকে 
অনুমান করা যায় ষে মোটামুটি ১৭৪০ সংবৎ (১৬৮৪ প্রণঃ )-এর কিছু আগে তাঁর 
জন্ম॥। সুরত নগরের রাজপ[রা গ্রামে তাঁর জম্ম । নবাঁন বয়সে 'তান বৃন্দাবনে এসে 
শ্রীমনোহর দাসের শিষ্য হন এবং ?কছ:কাল তীর্থভ্রমণে কাটান । প্রয়াগ» চিন্রকূট 
প্রভাতি তীর্থ ঘুরে জয়পুরে পৌঁছান। এখানে গলতা গদশীতে নাভাজশী স্বামীর 
সঞ্চে তাঁর সাক্ষাৎ হয় । এই সময় নাভা স্বামী তাঁকে ভন্তমালের টীকা লিখতে বলেন । 
ভীন্তরসবোধিনণ টাকায় প্রিয়াদাসজী তাঁর গুরু শ্রীমনোহর দাসজী সম্পকে 
গলখেছেন--“রাঁসকাঈ কাঁবতাঈ 'জিহশী দীন তনী পাঈ ভঈ সরসাঈ হিয়ে নব নব 
চায় হৈ" । উর রঙ্গ ভবন মে রাঁধকা রবন বর্সৈ লসৈ" জ্যোৌ ম.কুর মধ্য প্রীতাবন্ব ভয়ে 
হৈ" । রাঁসক সমাজমে বিরাজ রসরাজ কৈ" মুখ সব ফ্‌লৈ' সুখ সমহ্দায় হৈ" । 
জন মন হরি লাল মনোহর নাঁব পায়ো উনহধ কো মন হার লনো তাতে রায় হৈ। 
[ ৬৩০ কীঁবদ্ধ | 
প্রয়দাসজী 'লীখত প্রধান পাঁচটি গ্রচ্হছ- অনন্য মোঁদনশ, চাহবেলী, ভক্তসুমারণী, 
রাসকমোহনধ, আর ভান্তরসবোধন" টকা । প্রাতিট রচনার আরম্ভে তিনি গুরদবর্গের 
বন্দনা করেছেন ।-- 


৩৬২ ভারতগর সাহিত্য শ্রচৈতন্য 


'রাঁসক মোহনপ'তে_“মহাপ্রভ্‌ চৈতন্য হরিরাঁসক মনোহর নাম । 
সমীর চরণ অরাবন্দ বর বরনোঁ মাহমা ধাম ১ 
শ্রী্গুপাল রাধারমণ 'বাপিন 'বিহারণ প্রাণ । 
এসে শ্রীজত রূপ জ্‌ দাস সনাতন দসে ॥ 
প্রগট করণ ব্রজ ভাঁম মাধ শ্রীবৃন্দাবন ধাম। 
তাকণ ছাঁব কাব কহি সকে সব জন মন আভরাম 1 ৩ 
“অনন্য মোঁদনগ'তে--্্রীচৈতন্য মনহরণ ভজ, শ্রীনিত্যানন্দ সঞ্গ। 


শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ পারষদ, জৈসে অংগী অংগ ॥ ১ 
রাঁসক শিরোমাঁণ বিজ্ঞবর, শ্রমদ রূপ অনুপ । 
সদা সনাতন ধার হিয়ে, দোউ এক স্বরূপ ॥ ্‌ 


« চাহবেলী'তে-- 

হা হা শ্রীমনহরণ মহ্যপ্রভব, শ্রী নিত্যানন্দ গাউ* । 

আঁমত প্রেমফল 'দিএ সবন কোঁ, এক বৃণ্দরস পা ॥ ১ 

হা হা শ্রীঅদ্বৈত গদাধব, শ্রীনরহার সরকার । 

কীজৈ কূপা তুচ্ছ জন হ্‌ পৈ, যাহী 'হিত অবতার ॥ ২ 

হাহা শ্রীমত রূপ সনাতন, অদভূত রস আচারজ । 

কৃপারঞ্জ রাঞ্জত অবলোকনি, দৈ কীঁজৈ মম কারজ ॥ ৩ 

হা হা শ্রশমণ্ভট গোসাঁঈ, শ্রীগোপালজ্‌ নাম । 

রাধারমণ রূপ গুণ সম্পান্ত, বিলসত আঠোঁ জাম ॥ ৪ 

হা হা শ্রীমতদাস গোসাঁই, উৎকশ্ঠিত নিশি-ভোর । 

অচরজ সহশগুণ বোম বোম প্রত, ঝলকত যুগল কিশোর ॥ ৫ 

হা হা শ্রীমত জীব গোসাঁঈি, বড়ে রাঁসক গণ্ভীর । 

জো রস উরমে* রহত নিরন্তর, মো দৈ মেটৌ পীর ॥ ৬ 

হা হা শ্রীআচারজ ঠাকুর, ভাব রসমঈ মূর্তি । 

মনমানী রসসানধ জোরা, দৈ করি কীজৈ পূরাতি ॥ ৭ 

হা হা শ্রণচৈতন্য পারষদ, আঁগাঁনত বার ন পার। 

যহ সান করৌ সবৈ করুনা কছদ অপনণ ওর নিহাঁর ॥ ৮." 

ভন্ত সুমরনণ 

সুমির শ্রশমনহরণ অনুপ ॥ মহাপ্রভূ চৈতনা স্বরূপ ॥১ 
শ্রীরঘুনাথ গুসাঈ” নাম স্মরো জো চাহত হো স্যাম ॥ ৯৩ 
ভাজ্বলৈ শ্রশীনত্যানম্দ রাম । উর আবত ব-স্দাবন ধাম ॥ ১৪ 
মহাপ্রভ্‌ শ্রকৃফচৈতন্য। কাল অবতার 'কয়ো জগ ধন্য ॥ ৯৫ 


শ্রীরামহরিজী 


শ্ররামহারর পাঁরচয় বিশেষ ক জানা যায় না। তাঁর রাঁচত গ্রচ্ছ থেকে কেবল 
এইটুকু জানা যায়ে ষে তান গোপালভট্র গোস্বামীব শিষ্য পরম্পরায় বন্দাবনে শ্রীরাধা- 
রমণজণীর সেবক হর্মোছলেন। প্রত্যেক গ্রচ্হে তিনি নিজ উপাস্যরপে শ্রীশচীনন্দন 


ব্রজভাষার সাহত্যে শ্রীচৈতনা ৩১৩ 


গোৌরহরির বন্দনা দিয়ে মঞ্গালাচরণ করেছেন । 'তাঁন ভস্তমালের টণকাকার প্রয়াদাসজীর 
পৌর বৈফবদাসের সমসাীয়ক 'ছিলেন। 

তাঁর রচনার মধ্যে বধাবলাস, সতহংসণী, বোধবাওনী, রসপাঁচসণ, লঘুনামাবল, 
লঘুশখ্দাবলী, প্রেমপন্রী, বারহখড়ী ককো প্রভাত উল্লেখযোগা। “বৃধাবলাসে' 
প্রেমভান্ত সম্বন্ধে উপদেশ আছে। “'রসপচিস”'তে নায়ক নায়িকার অঞ্গসক্বম্ধী গুণের 
গার আছে। পপ্রেমপন্রী'তে বিরহাবধূরা ব্রজগোপীরা মথ্;রায় শ্রণকৃফের নিকট 
পত্র 'দিচ্ছেন। 

“লঘু শব্দাবলী'র স্‌চনায় ভন্তকবি বলেছেন--- 
“আঁ্ঘকমল রাধারমণ শচীসুন গোপাল । শ্রীমুকুদ্দ বৃন্দ্াবাঁপন সামার মিটে জঞ্জাল ॥ 

'ধ্যানরহাঁস ককৌ'র সমাপ্তি শেনাকে কাঁবি গ্রচ্হের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন-- 


'সংবত অষ্টদস বীস হৈ সাবন ভাবন মান' । 
১৬২০ সংবৎ অর্থাৎ ১৭৬৪ প্রীস্টাধ্দ । সূতরাং রামহার অন্টাদশ শতকে বর্তমান 
ছিলেন। 
সুরদাস মদনমোহন 


এ'র সম্পর্কে পূজ্যপাদ হারদাস গোম্বামশ তাঁর গোঁড়ীয় বৈফব আভধানে লিখেছেন, 
“সূরদাস মদনমোহন- শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য । প্রকৃত নাম সংরধধ্জ। 
আকবরের রাজত্বকালে ইনি “সণ্ডালে' নামক চ্হানের সুবাদার ছিলেন ।""' ইনি ঠাকুর- 
সেবার অবসরে পদাবলি রচনা কারতেন । তাহার নাম হয়-_“সুহাদ্বানী* । তাঁহার কাঁবতা 
সরস ও উচ্দ্ানীয় ৷ ব্রজভাষায় ১০৫ পদ প্রকাশিত হইয়াছে ।” 


এই আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যপ্রভাব ব্রজ্্ভাষায়ও স্বর্ণপ্রস্‌ হয়োছল। 
ষোড়শ থেকে অগ্টাদশ শতক পর্যন্ত রুপ-সনাতন-গোপালভট্ের শিষ্যপরদ্পরায় 
বন্দাবনের আগ্লিক ভাষায় রাধাকৃঞ্ণ লীলাকে ভীত্ত করে যে বিশাল সাহত্য গড়ে 
তার মূলে ছিল চৈতন্যপ্রেরণা । রজজধামের এই কাঁবরা ছিলেন গৌরপ্রেমে 
মাতোয়ারা ; তারই প্রমাণ ব্রজভাষায় রাঁচিত তাঁদের আনন্দ্যসুদ্দর গৌরপদাবলণী। 


নন্বমম অগ্যাস্্ 


ছন্দ সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 
ধীস্টীয় সপ্তদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত হিন্দী সাহত্যে' মহাপ্রভু শ্রণচৈতন্য ও তাঁর 
পার্ধদদের পুণ্যচারত ও ভান্ত সাধনার উল্লেখ আছে। 


রামানন্দী সম্প্রদায়ের অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী হিন্দ ভাষায় ভন্তচারতমালা 
ভন্তমাল রচনা করেন । ড. বিমান বিহারী মজুমদারের মতে ভন্তমালের রচনাকাল 
আনুমানিক ১৬৬০-১৭০০ প্রঃ (চৈতন্য চাঁরতের উপাদান, পৃ* ৬২৮ )।॥ বৃন্দাবন 
বাসী প্রিয়াদাস জী । ব্রজভাষা প্রসঙ্গে আমরা পূবেই এর কথা আলোচনা করেছ ১৭৬৯ 
সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রাস্টাব্দে 'প্রয়দাস জী ভন্তরমালের 'হন্দী টীকা রচনা করেন । মহুঙ্গের 
জেলার কাব বজ্জত্ত শর্মা ১৯৭৩ সংবতে অথাঁং ১৯১৬ শ্রীস্টাব্দে হিন্দী চার্তকাব্য 
শ্রগগোরাঙ্গ চারত মানস রচনা করেন । ১৯৩৩-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গোরখপুর গীতা প্রেম থেকে 
প্রভৃদত্ত ব্রহ্মচারী প্রণীত হিন্দী গদে শ্রীশ্রচৈতন্য চারআবলী &ম খণ্ড প্রকাশিত হয় । 


নাভাজ' তাঁর গ্রন্থে বিুপুরী, রঘুনাথ গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃফচৈতন্য, শ্রীরূপ, 
সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছগ্পয় লিখেছেন এবং গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গ*সাইজী 
কৃকদাস ও ব্রহ্মচারী, কৃষ্দাস পণ্ডিত, ভুগর্ভ* কাশীশবর, প্রতাপরদদ্র ও প্রবোধানন্দ 
সরস্বতীর গাম মান্র উল্লেখ করেছেন । 
নাভাজী শ্রীকৃফচৈতন্য সম্পর্কে বলেছেন, “তান পূর্ব দেশে 'বাদত অবতার' _গোড় 
দেশে পাষণ্ড দমন করে সেই করূুণাসাগর, অগাঁতর গাঁত, মানুষকে ভজনপরায়ণ 
করেছেন। দশধার থেকে নরক যখন গ্রাস করতে আসে, তখন মহৎ জনের উপাস্য সেই 
নাম নিলে মানুষ নিষ্পাপ হয়, তার নরকভয় দুরীভূত হয়। শ্রীনত্যানম্দ কৃষ্চৈতন্য- 
ভন্ত দশাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে- তাঁরা উভয়ে পূর্বদেশে অবতীণ“ হয়েছেন 
ছপ্পয়-গোড়দেশ পাষণ্ড মৌণ্চ কিয়ো ভজন পরায়ণ 
করুণা সম্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগাতন গাঁত্দায়ন। 
দশ ধারস আক্রান্ত মহত জনচরণ উপাসে নাম লেত 
নি্পাপ দীরত তাহ নরকে নামে । 
অবতার 'বাদত পরব মহণী ; উভৈ মহত দেহটী ধরী। 
শ্রীনত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্যক, ভান্ত দশোদাশ বিভ্তরী ॥ ৭২ ॥ 
নাভাজী রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পকে বলেছেন_তাকে উৎকল দেশের সকলে 
“বৈনতেম্প' বা "গরুড়” বলতেন কেননা তানি গ্ররুড়ের মত মান্দরের 'সংহদুয়ারে দাঁড়য়ে 
থাকতেন । 
জগনাথ পদপ্রণীত নিরন্তর করত স্ববাসী। 
ভাগবত ধর্ম প্রধান প্রমন লীলাচল বাসী ॥ 
উতংকল দেশ উড়ীসানগর বৈনতেয় সবকোউ কহৈ। 
শ্রীঘুনাথ গুসাই গরু জে'যা সংহপেটার উড়ে রহৈ* ॥ ৭১ 


হন্দ' সাহিত্যে শ্রাচৈত্য ৩১৫ 


 প্রিরাদাসজখ তাঁর 'ভান্তরসবোধিনণ টণকায় শ্রীগোরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ করে 
বলেছেন “জসংমা ত সত (বশোমতাঁ সত শ্রশীকৃফ ) সোঈ শগীপত গোর ভয়ে ।' 


গোপিনকে অনুরাগ আগে আপ হাঁর শ্যাম জান্যো যহ লাল রংগ কৈসে আবে 
তনমে' ॥ এতো সব গোর তন নখ শিখ বনী ঠনী খুল্যে। যো সুরংগ রংগ অংগ রংগে 
বনমে' ॥ শ্যামতাঈ মাঁঝা সো ললাঈ হু সমাই জাহ তাসে মেরে জান 'ফার আঈ যহ 
মনমে' ! জসুমাত সত যোঈ শচী সুত গৌর ভয়ে নয়ে নয়ে নেহ চীজ নাচে নিজ 
গনমে" ॥ ৩৩০ ॥ আবে কভড প্রেম হেমাঁপশ্ডবত তন হোত কভু সাম্ধ সাম্ধ ছুটি অংগ 
বাঢ় জাত হৈ॥ ওর এক ন্যারী রীতি অশ্রু িচকারণ মনো উভৈ লার্ল প্যারী ভবসাগর 
সমাত হৈ । ইঈশতা বখান কহা করো সো প্রমাণ যাকো জগন্নাথ ক্ষেত্র নে 'নিরাথ 
সাক্ষাৎ হৈ। চতুর্ভুজ ষড়ভূজ রূপ লে 'দখায় দিয়ো জো অনূপ 'হিত বাত পাত পাত 
হৈ ॥৩৩১॥ কৃষচৈতন্য নাম জগত প্রগনট ভয়ো আত আভরাম লে মহন্ত দেহা ধরো 
হৈ॥ জিতো গৌড় দেশ ভান্ত লেশহুন জানে কোউ সোউ প্রেম সাগর মে বোরয়ো কাহ 
হরণহৈ ভয়ে শর মৌর এক এক জন তারবে কো ধারবে কো কৌণ সাখ পোঁথন মে" 
ধরী হৈ। কোট কোট অজামীল বার ডারে দুষ্ট অপৈ এসেহু মগন কয়ো ভান্ত 
ভূমি ভর হৈ । ৩৩২ 

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পকে প্রয়াদাসজী বলেছেন, তান শ্রীচৈতন্যের আদেশে 
বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তাঁরে বাস করতে থাকেন--“মহাপ্রভূ কৃষচৈতন্য জুকণী আজ্ঞা পাই 
আয়ে বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড বাস কীয়ো হৈ।॥ ৩২৮ 


প্ররাদাসজী লিখেছেন, লোকনাথ গোস্বামণ ভাগবত গান করতেন এবং ভাগবত পাঠক 
মান্ুই তাঁর আতি প্রিয় ছিলেন ; কাঁবকর্ণপূর বুন্দাবনে এলে তাঁর গায়ে শ্রীরূপের নিশবাস 
লাগ্রাছল আগুনের হল-কার মত (প্রেমাবেগই এর কারণ) ; ভূগভ” গোম্বামী বন্দাবনের 
গোবিন্দকুঙ্জে বাস করতেন ; কাশীপুর গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে বন্দাবনে এসে 
গোবিন্দ সেবায় নিযুস্ত হয়োছলেন ; মহাপ্রভুর কৃপাধনা প্রবোধানন্দের গ্রন্হু শুনে কোটি 
কোটি জন রঞ্গ পায়ো ॥ রাজা প্রতাপরদুদ্র যখন ফিছনতেই প্রভুর কৃপা পাচ্ছেন না, 
তখন একাঁদন প্রভু রথের সামনে নাচবার সময় তিন প্রসৃর পায়ে পড়লেন; প্রভু ভাকে 
আ'লঙ্গন করে প্রেমদান করলেন। 
নাভাজন বিঞ্ুপুরীর প্রসঙ্গে শ্রচৈতন্যের নাম করেনান। 
নাম 'ন্লিলোচন শিষ্য সুর শাশ সদৃশ উজাগর। 
গিরা গঙ্গা উন্হাঁর কাব্যরচনা প্রেমাকর 
আসারজ হরিদাস অতুলবল আনন্দ দায়ন ॥ 
1তাহ* মারগ বহ্লভ 'বাদত প্রত পদ্ধাতি পরায়ণ। 
নবধা প্রধান সেবা সুদ, মনবচক্রম হরিচরণ বাঁতি। 
বিফুম্বামী সম্প্রদায় দ় জ্ঞানদেব গঞ্ভীর মাত ॥৮ ৪৬ 
কিন্তু প্রয়াদাসজী তাঁর টণকায় 'লিখেছেন-- 
“মহাপ্রভ্‌ জগন্নাথক্ষেত্রে ভন্তবৃন্দ বোম্টত হয়ে বললেন, “কাশীপুরীতে 'বিফুপদুরীর 
মোক্ষকামনা হয়েছে ।' 'তাঁন বিফূপূরীকে এক চিঠিতে 'লখলেন, 'আপাঁন আমার জন্য 


৩১৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


সুন্দর একাঁট মাঁণমালা পাঠিয়ে দিন ।' কথাটি বুঝে 'নয়ে বফুপরী ভাগবত রয় সমৃহ 
তকে পাঠিয়ে দিলেন ।'-- 
“জগনাথ ক্ষেত্র মাঝ বৈঠে মহাপ্রভ্‌ জবৈ 
চহ* ওর ভন্তুভূপ ভর আঁত ছাঈ হৈ। 
বোলে বিফপুরধ পুরীীকাশশ মধা রহে জাতে 
জানয়ু মোক্ষ চাছনশকী মন আইহৈ। 
িখীপ্রভ্‌ চীঠী আপ মানগণমালা এক দশীজএ পঠাই 
মোহি লাগত সৃহাই হৈ। 
জান লঈ বাত নাঁধ ভাগবত রত্ন দাস 
দই পঠৈ আদ ভ্যান্ত খোঁদকৈ বহাই হৈ । 
প্রয়াদাসজশ ছিলেন শ্রীগোপালভট্ট গোষ্বামীর শিষ্য পরম্পরায় শ্রীমনোহর দাসের 
শষ্য । “ভীন্তরসবোধন?' টঁকার মঙ্গলাচরণে 'তাঁন মহাপ্রভুর ও তাঁর গুরুর বন্দনা 
করেছেন এবং নাভাজীর আক্ঞাপ্রাপ্তর কথা বলেছেন ।-- 
“মহাপ্রভু কষচৈতন্য মনোহরণ জ্‌কে চরণকো ধ্যান মেরে, নাম মুখ গাইয়ে। 
তাহ সময় নাভাজ্‌নে আজ্ঞা দই লই ধার টণকা বস্তার ভন্তমালকো সনাইয়ে । 
ক্ীজয়ে কাবস্ববন্ধ ছন্দ আত প্যার লগৈ জগৈ জগমাহ কাঁহ বাণী 'বরমাইয়ে । 
জানো নিজমাত এপৈ শ্যন্যো ভাগবত শুক দুমাঁণ প্রবেশ িয়ো এঁসেহী কহাইয়ে ॥ 
বৃন্দাবনের বাঙালণ ভক্তদের ভান্তভাবের প্রশংসা করে হিন্দী ভন্তমালে বলা হয়েছে- 
“যো ভাব ওর প্রেম উসদেশকে রহনেবালোঁকা শ্রীবৃম্দাবনমে দেখা, 'লখা নহী যা 
শকতা। অব্ৃভী বম্দাবনমে আধে বেহণ লোক হৈ” ভগবৎ ভজন গুর কীন্তনমে 


রহতে হৈ" ।” 
জ্রীষজ্বত্ত শর্ম। £ শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস 


হন্দী সাহত্যে একাঁট অপ" গ্রম্হ "শ্রগোরাঙ্গ চারত মানস” । শ্রীতুলসী দাসজীর 
বখ্যাত'রামচাঁরত মানস' কাব্যেব ছন্দোরশীতি অনুসরণ করে মুঙ্গেরের বিফূপুর নিবাসী 
পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞদত্ত শর্মা ১৯৭৩ সংবত অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে গৌরাঙ্গ চাঁরত মানস' 
কাব্যের প্রথম খণ্ড [পূর্বঘাট-আঁদখণ্ড] রচনা কবেন। পূৃব্গের ফাঁরদপুর নিবাসী 
(মন্ত্র আাণ্ড কোং-এর মালিক ) শ্রশবাবু সধন্য কুমার 'িন্র এই গ্রন্হ প্রকাশ করেন। 
পর পর চারখণ্ড প্রকাশিত হয় । 

গ্রচ্হের প্রথম খন্ডটি প্রকাশের পর হিন্দী বঙ্গবাসী পান্তিকায় (২৪ আগস্ট, ৯৯১৬, 
সোমবার ) গ্রন্হসমালোচনায় বলা হয়-_“শ্রীকৃষচৈতন্য মহাপ্রভু কা বঙ্গালে কে নবদ্বীপ 
জলে মে” আবিভাব হৃআ থা ।"""ইনকে চাঁরত বঞ্গভাষামে* বহুতরে গ্রন্হ হৈ, হিম্দীমে 
নহাঁঁ। ইসমে অন্যান্য প্রাচ্তকে বহূতরে মনুষ্য ইনকে চাঁরতমে অপারচাত হৈ। 
্রচ্হছকতাঁ মহাশয়নে ইস পযন্ত কো রচনা কর বড়া কাম কয়া হৈ। আপনে ইসকণী 
পদ্যময়ী রচনা কী হৈ+পুশ্তক উপাদেয় হৈ+কিদ্তু ইসকা মূল্য কুছ আশ্ক প্রতত 
হোতা হৈ""।” প্রথম খণ্ডটির মূল্য ছিল ছ'আনা । 


হচ্দশী সাহত্যে শ্রীচৈতনা ৩১৭ 


প্রথম খণন্ডাঁট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশক ও লেখককে অনেকে আঁভনাদ্দত করেন । 
গ্রচ্হের গ্বিতায় খণ্ডের প্রথমে কয়েকাঁট আভনম্দন পত্র মুদ্রুত হয়। প্রকাশককে পনর 
দেন বৃন্দাবন-কুসমসরোবর নিবাসী শ্রীহারচরণ দাস, ম্যার্শদাবাদ কুঞজঘাটার বামাচরণ 
বাবু, কলকাতা থেকে প্রভৃপাদ শ্রীষুন্ত অতুলকৃফ গোস্বামী এবং মুর্শিদাবাদ কাসম- 
বাজারের মহারাজা শ্রীবুস্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। 
প্রভূপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লেখেন- শ্রীপনরীধামমে" "শ্রীগোবিদ্দদাদা দ্বারা 
শ্রীগ্রচ্ছকা পতা পায়া থা, সো আজ পূর্ণ তয়া লাভ কিয়া । ঠীক হৈ.মত্র কোম্পানণকে 
অর্থ মিন্রতা হী মে" ব্যয় হোতা হৈ।” (অনুবাদ ) 
মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র লেখেন--'ভারতবর্ষমে প্রায় মনুষ্য হিন্দী বোলতে ব বুঝতে 
হৈ। অতএব উত্ত গ্রন্ছ কী পরম আবশ্যকতা থীঁ। ( অনুবাদ ) ৮/৫/১৬ ইং 
বৃন্দাবনধাম নিবাসী মধুসুদন ভগাস্বামী গ্রন্হকরভকে লেখেন-- 
“সবধিক গুণ আপে” মহ হৈ ক আপ শ্ত্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রত্বকে অনন্য অনুভব হৈ।..* 
য়হ গ্রজ্ছ দোহা চৌপাঈ ছন্দোমে বড়া সরস ওর মনোহর রাঁচত হুআ হৈ ইসকো প্ঢকর 
হম পরম সন্তুষ্ট হএ হৈ। ইসগ্রন্হকা প্রচার জীবগণকে মঙ্গলকা বিধায়ক হোগা" । 
বৃন্দাৰন থেকে গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী লেখেন-হর্ষকা অবসর হোই ক ভগ্ববন্মহা- 
প্রভ্‌ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ লীলাকে স্ফুট প্রধানাংশোঁকা অনুভব অব সংস্কৃত বগগভাষা অনাভজ্ঞ 
জন ভী “শ্রীগৌরাঙ্গ চারত মানস “সে অনায়াস পূর্বক করেছ্গে-" বৃন্দাবনের দামোদর 
আচার্য) লেখেন_“সংসার কী কাঁলমাঁকো দূর করনা হাঁ শ্রীশ্রীপ্রেমাবতার ভগবচ্ছ 
গৌরচন্দ্রকা উদয় হৈ। য়হ্‌ গ্রন্ছু আপকা 'হন্দীভাষা ভাষিয়োকে লয়ে অমূল্য বন্তু 
হৈ।-১২/৮/১৬ ইং 
নামকরণ £ 
শ্রীতুলসীদাসজী রামভান্তকে সুরধূননর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন__ 
ামতীন্ত জহ* সুরসাঁর ধারা । সরসই ব্র্গা বিচার প্রচারা ॥ ( বালকাম্ড ) 
কাব্যের উপসংহারে তান বলেছেন-_- 
পুণাং পাপহরং সদা শিবকরং িজ্ঞানভান্তপ্রদং 
মায়ামোহমলাপহং সন্ীবমলং প্রেমাম্বঃপূরং শুভমৃ। 
শ্রমদ্রামচীরন্রমানসাঁমদং ভস্ত্যাবগাহান্তি যে 
তে সংসার পতঙ্গঘোর িরণৈর্হ্যা্ত নো মানবাঃ | 
হাত শ্রীমদ্রামচারতমানসে নকল কাঁলকলুব বিধব্ংসনে 
সপ্তম £ সোপান £ সমাপ্ত ঃ 
অর্থাং-ভস্তরা যাতে অবগাহন করে কলিকলুষ ও সংসার দাহ থেকে মূন্ত হ'তে পারেন, 
সেই উদ্দেশ্যে কবি এই মঙ্গালজনক জ্ঞান-ভীন্তিপ্রদ মায়ামোহ 'নিবারক প্রেমাম্বুপরত 
সবমল রামচারত রূপ মানস সরোবর রচনা করেছেন । রামামঘণের সপ্তকাণ্ড এই মানস 
সরোবরে অবতরণের সাতাঁট সোপান বা 'সাঁড়। 
কাঁব যজ্জদত্ত শর্মা বলেছেন, কৃকলশলা মানস করে, ভন্তদের সেই লশলা শোনাতে ভন্ত 


৩১৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


উদ্ধব বারবার পৃঁথবশীতে আসতে চেয়েছেন । কাঁবর মানস শ্রীগোরাঞ্গ লীলা কীর্তন ; 
যান নিজরস আম্বাদন করতে, ভস্তদের আস্বাদন করাতে, রাধা ও গোপীভাব অবলম্বন 
করেছেন, সেই শ্রশগোরাঙ্গের লীলাকীর্তনই কবি জ্জদন্ডের মানস-আভলাষ, তাই তাঁর 
মন ধেয়ে চলে শ্রীগোরাগ্গ চারত রূপ মানস সরোবরের তটে ।-- 

প্রভূ লীলা মানস কার গাঈ, কারণ ভস্ত সুনাউ*। 

উদ্ধব বচ্ন কৃ মানস কিয়, ভন্ত রূপ ভব আউ* ॥ 

নিজরস চাখ+, ভন্ত চখাউ” রাধা, গোপা, ভাবা । 

তাসোঁ “শ্রীগৌরাঞ্গ চারত মানস,” তট মন ধাবা ॥ অন্ত্যখণ্ড, প্‌. ১১০ 

হম্দীতে প্রভুলীলা চরিত রচিত হোক--এই বাসনায় ফাঁরদপুর নিবাসী সুধন্য 

মিত্র ( বৃন্দাবনের শ্রীহারচরণ দাস বাবাজীর নিকট দশীক্ষত হয়ে শ্রীবৃম্দাবন দাস নামে 
আখ্যাত ) বারংবার তাঁগদ 'দিয়ে কাঁবকে গ্রন্ছ রচনায় প্রবৃত্ত করেন। কাব চৈতন্য৮াবত 
রচাঁয়তাদের প্রাত কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় তাঁরও উল্লেখ করেছেন-_ 

শবক্ুপ্রয়া সান প্রেম 'বিভোরা, প্রভূপদ পঙ্কজ পাঈ । 

সান সন চারত ভাগবত কার কৈ শ্রীবৃম্দাবন গাঈ ॥ 

লোচন দাস গৌররস গায়ে, কৃফরাস সং্ধান্তা । 

ওরো ভন্ত চারত বহু গায়ে, নাহ" প্রভুলীলা অন্তা ॥ 

সোই লীলা হারচরণ দাস, হিয় গৌর প্রেরণা কীনাঁ। 

সো বন্দাবন দাস দ্বারা, মম হয়মে* ধার দীনা ॥ 

কৃপা গৌরপ্রভ্‌ কার হিয় কর বাঁস, কীয়ে মোহ উদ্ধারা । 

গৌর চাঁরত মানস সরমে", তৈরাই দিয়ে সুখ সাবা ॥' তদেব 
কাব যজ্ঞদত্ত গৌরচারতরূপ মানস সরোবরের চাঁরাঁদকে চারাট ঘাট এবং প্রত্যেক ঘাটে 
[তনাট সোপানকজ্পনা করেছেন। এই অনুসারে তাঁর কাব্যের বিষয় 'বন্যাস দেখানো হল : 


আদখণ্ড-্পবঘাট $ 

প্রথম সোপান £ মঞ্গলাচরণ--অবতারহেতু-ীনত্যানন্দ ' জন্ম-গর্ভপ্যীত-জন্মলণলা- 
জন্মোংসব লাীলা-বাল রক্ষলীলা-বালকশর্তন লাীলা-অন্পপ্রাশন লীলা-আইশয়ন 
লীলা-দম্পাঁতমন হর্লীলা চোরহরণ লীল্য-চরণাঁচহ লীলাশঘ্বজউদ্ধারণ লীলা-মৃদভৈক্ষণ 
লখলা-মূরাঁর গ্রহণ লীলা-খড়ী-শীশ পকরণ লীলা-ভোগ ভক্ষণ লীলা-উর রহন লীলা । 

পৃ. ১-৩৮ 

খ্বিতীয় সোপান £ বিশ্বর্প সংসঞ্গলীলা-বশ্বর্প সন্বযাসলীলা-পঢ়ন নিষেধ 
লীলা-হণ্ডশী বৈসমলীলা-যজ্ঞোপবীত লাীলা-পঠনপাঠ লালা-পতুপরলোক লীলা- 
ক্লোধৈ*বর্য প্রকাশ লীলা-_গুরু উপদেশ লীলা-নিত্যানম্দ চারত-শশ্াঁচদ্তাবন লীলা-_ 
প্রথম ববাহললা-ববাদলীলা-ঈশ্বর প:রী চারত । প্‌* ৩৮-৬৬ 

ভৃতীয সোপান £ শাস্নার্থলীলা-শরীর মন্দ লীলা-ীবলাসলীলা-নগরদ্রমণ লীলা- 
শচীবস্ময় লীলাশীবাণ্বজয়শী বিজয় লখলা-আতাঁথসেবন লীলা-পুববঙ্গগমন লীল।- 
লক্ষমীস্বর্গ গমনলীলা-চপলতা লীলা-দ্বিতীয় ববাহলীলা-হাঁরদাস-চার ত-গয়াগমনলীলা- 
দশক্ষাগ্রহণ লীলা-গ্ৃহআগ্রমণ লীলা । পু, &৬-/০ 


হিন্দী সাহিতো শ্রীচৈতনা . ৩১৯ 

'অধাখণ্ডদক্ষিণধাট 

প্রথম সোপান £ মঞ্গলাচরণ-্বভন্ত গ্রকাশলীলা-মাতু শিষ্য উপদেশ লীলা-অদ্বৈত 
মিলনলীলা-নৃসংহাবেশ লীলা-বারাহাবেশ লীলা-নিত্যানদ্দ গমনলীলা-ব্যাসপৃজন লীলা 
অদ্বৈতাগমন লীলা-পুন্ডরীক ভন্তচারন-শচশম্বস্নলশলা-সঞ্তগ্রাম করর্তনলশলা-গোরাঙ। 
আঁভষেক লীলা-শ্রীধরোদ্ধার লীলা-ভস্তবরদান লীলা-ীনত্যানম্দ প্রকাশলালা-জগাই মাধাই 
উদ্ধারলালা-শক্রা্বর তন্ডুল ভক্ষণলীলা-অপরাধভঞ্জন লাীলা-গোপীভাব নতালীলা- 
ভান্তশ্রেষ্ঠতা লীলা-শচীপ্রেমদান লদলা-কাজীদমন লীলা-াবরাটলীলা । প্ল্‌. ১৯৬৫ 

ম্বিতীয় সোপান £ দ্বজশাপ প্রসগ্গলীলা-প্রভুসম্্যাস প্রকাশলণীলা-মণ্ডপলালা- 
বিষ্যাপ্রয়া রাসলীলাশবষ্যীপ্রয়া উপদেশলীলা-প্রভ্যাবদাইলীলা-শোক প্রকাশ লীলা- 
কেশব ভারত প্রভ্‌ মশলন লীলা-প্রভুসন্নযাস গ্রহণলশীলা-চৈতনাদাস চন্র-অরণাপ্রবেশ 
লশলা-অদ্বৈত গৃহভোজন লীলা-অদ্বৈগগহাবলাস লীলা । ৩১৯ ৬৫-৯১৭ 

তৃতীয় সোপানঃ নখলাচল গমনলীলা-দাক্ষণ বঙ্গোদ্ধার লীলা-দণ্ডভঙ্গ লশলা-পুরী 
প্রবেশ লীলা-সাব“ভৌমোদ্ধার লীলা-দাক্ষণদেশ গমনলীলা-রায় রামানন্দ প্রভুমিলন লীলা 
বৌদ্ধগণোদ্ধার লীলা-পার্বতা তীর্থভ্রমণলীলা-রামে*বর পথজনোদ্ধার লীলা-নৈঝতাগ্রাম্ত 
জনোদ্ধারলীলা-দবারকাপথ জনোদ্ধার লীলা-পুরী আগমন লীলা । পৃ. ৯৭-১৪৪ 
মধাথণ্ড-পশ্চিমঘাট £ 
প্রথম সোপান 2 ম্গলাচরণ-বৈষণবমিলন লীলা"গন'ণ্ডচামার্জন লীলা-রথাগ্রনর্তনলপলা- 
হোড়াপণ্মণ দর্শনলীলা-ভস্তাবদাই লীলা-অমোঘোদ্ধার লশলা-গোঁড়যান্রা লীলা-প্রতাপ- 
রুদ্র নৃপাঁমিলন লীলা-যবন নৃপোদ্ধার লীলা-বাচস্পতি ভবন বিলাস লালা-কুলিয়া 
বিলাস লীল।-দেবানন্দ বলাস লীলা-চাঁপল গোপালোদ্ধার লীলা-নাঁসংহানম্দ পথগমন 
লীলা-অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ লীলা-রূপ সনাতন মিলন লীলা-শান্তিপুর আগমন লালা 
মাধবেদ্্রপুর তিথ্যোংসবলীলা-নীলাচল পথ গমন লীলা ॥। পৃ, ১-৫৩ 
শ্বিতয় সোপান £ পরা প্রবেশ লীলা-বনপথ গমন লপলা-প্রকাশানন্দ পন্রোন্তর লীলা 
কাশশবাস লীলা-মথ্রাতনর্থ ভ্রমণলীলা-মধুবনাঁদি ভ্রমণলণলা-রাধাকুপ্ড প্রগট লীলা- 
গাঁররাজ পাঁরক্রমা লীলা-কামনাি ভ্রমণ লীলা-যমুনাপার বন ভ্রমণ লখলা-শ্রীবৃন্দাবন 
ম্মণ লীলা-বর্তমান বৃষ্দাবন দর্শন লীলা-গোৌরবৃন্দাবন বাসলশলাশবজলাখানোদ্ধার- 
লীলা-রোপন গুরু মিলন লীলা । প্‌. &৩-৮৩ 

তৃতীয় সোপান £ রূপাঁমলন লীলা-বল্লভাচার্য গৃহভোজনলাীলা-গৌরগীতা ভান্তলতা 
গৌরগীতা প্রেমস্বরূপ বর্ণন-গৌরগ্ীতা সনাতন মিলন লীলা-গোরগীতা ক:ফসম্বন্ধ বণ“ন 
গৌর গীতা অবতার বণ“ন-গৌরগীতা এব বর্ণন-গৌরগীতা মাধূর্য চাঁলসা-গৌরগীঅ 
আঁভধেয় বর্ণন-গৌরগীতা ভান্ত বর্ণন-গোৌরগীতা প্রয়োজন বর্ণন-গৌরগীতা দ্মাতসচ- 
গোরপ্রকাশ লীলা-প্রকাশানন্দোদ্ধার লীলা-প্রভুপথ গমন লীলা । পৃ. ৮৩-১১০ 
অন্তখণ্ড-উত্তরঘাট £ 
প্রথম সোপান 2 মঙ্গলাচরণ-পদ্লী আগমন লীলা-রূপ সুব্দ্ধরায় মিলন লীলা-গৌ'ড়য়া 
ভন্তু বিলাস লীলা-শ্প্রীরুপ পুরণ আগমন লীলাশ্্রীসনাতন নখলাচললঈলা--ছোট 


৩২০ ভারতীয় সাহত্য শ্রীচৈতন্য 


হারদাস দণ্ডলীলা- দামোদর বিচার লীলা-নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার ললা-ন্দসা উদ্ধার 
লীলা-প্রত্থ কৃত 'নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য লীলা--নিত্যানন্দ বিবাহ লীলা-নিঅই পুরণ 
আগমন লীলা-বিদ্যানীধ পূরী আগমন লীলা । পৃ. ১৪২ 
দ্বিতীয় সোপান £ রামানন্দ আভনয় লীলা_রঘুনাথ দাস পুরণ আগমন ললা- 
বল্লভ ভট্ট পুরী আগমন লীলা-গোপীনাথ নৃপদশ্ড লীলা-রাঘব ঝালী বর্ণন-_হারদাস 
তিরোভাব লীলা-জগদানন্দ প্রেমলীলা-_রঘুনাথ ভট্ট পুরী আগমন লীলা-্্রত 
রসাম্বাদন লীলা-গোপীভাব বিলাপ লীলা-কফাধরামৃত লীলা-কুম“ভাব প্রলাপ 
লীলা-_সমদুদ্রঝাঁপ লীলা-প্রত্‌ প্রেমাবন্থামূখ ঘষণ লীলা । প্‌. ৪২৭৮ 
তৃতীয় সোপান £ বিূপ্রিয়া কৃত প্রভৃমূর্তি হ্থাপনা লীলা- প্রভ্‌ অপ্রগট লীলা-: 
সংপ্রদায় বর্ণন-াসম্ধান্ত বর্ণণ-বিষ্:প্রয়া গৌরগুণ শ্রবণ লীলা--নবদ্বীপ বর্ণন- 
গৌরকজপতর-গোরশাখা বর্ণন-নিত্যানন্দ শাখা বর্ণন অদ্বৈত শাখা বর্ণন- গোৌর- 
পণ্তত্ত বর্ণন-কুটন্বোতত্ত বর্ণন- প্রধান মহন্ত তত্ব বর্ণন_ষট্‌ গোস্বামী তত্ত বর্ণন 
গোপাল উপগোপাল তত বর্ণন--মহান্ত উপমহান্ত তত্র বণ“ন- শল্ত্যাদতত্ত বর্ণন- 
[নাঁধ মহানাধ তত্র বর্ণন- মানস শ্রবণ লীলা--মানস। পৃ. ৭৯--১১২ 
কবর পাঁণ্ডতা সরস হয়েছে তাঁর ভান্ত নগ্রত্য়। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর দখলও 
চমৎকার ॥ সমগ্র কাব্যই তার 'নদর্শন। বশেষ বশেষ হুলগীল মাত্র এখানে উদ্ধৃত 
হল । 
প্ন্ছপাঠ £ 
মঞ্গলাচরণে সংকীর্তন পিতা গৌরানতাই ও চার বৈষব সম্প্রদায় প্রবর্তকের বন্দনা 
করা হয়েছে 
কনক কা্তি কমনীয়, যুগল জানুলাঁদ্বত ভূজা । 
বন্দো ভবভরণীয়, কমলনেন্র কীর্তন পিতা ॥ ৪ 
শ্রীচৈতন্য নিতাই, পালক দোউ কালধর্মকে । 
জড় চেতন প্রয় জাই, 'বিপ্রবর্ণ করুণাবতণ ॥ ৫... 


দোহা, সম্প্রদায় চারো কে স্বামী বন্দো জাসু সুযশ যগ নামী ॥ 
রামানুজ নিশ্বার্ক সাবু । মাধব্তর গত গৌর সতৃষু ॥ 
সবকে পদরজ এক সমানা। বন্দো মন কছু ভেদ ন আনা ॥ 
মুসলমান রাজশাসন ও জনস।ধারণের ভান্তহান জীবন যাপন সম্পর্কে কবি বলেছেন- 
“বৈষব ধম“পোক নাহ জানত । কেবল চণ্ডী গীত বখানত ॥ 
পৃজে বিষহাঁর দক্ভ করাঈ । ব্যর্থ কালধন বেশ্যা খাই ॥.. 
দারা সূত গৃহধন জন মনসে । প্রীতি নহশী কছ; হার চরণনমে ॥ 
হাঁর-মায়ামোহত সংসারা। যবন রাজ য়হ নীতি পসারা ॥ 
প্লীঅদ্বৈত, শ্রবাস প্রমুখ ভন্তবন্দ একমনে কৃষকে ডাকতে লাগলেন, কবে তান 
অবতীণ হযে সব দুঃখ দূর করবেন ।- 


“ভোজন নাহ রুচৈ, চিন্তা বিচৈ, তাঁজ সবহ+" উপভোগা । 
কব হার অবতার হৈ, সব দুখ হরি হৈ, করত সোই উদ্যোগ ॥” 


হন্দী সাহতে শ্রীঠৈতন্য ৩২১ 


নিতাইয়ের জন্ম হল রাঢ় একচাকা নগরণতে, পদ্মার উদরে-- 
“আজ্ঞা ধাঁর শ্রীকৃষ্ককে, পন্মোদর সে আই। 
রাঢ় একচাকা নগর, জন্মে প্রথম 'নিতাই ॥' 
তারপর এল বহহ প্রতীক্ষিত সেই শুভ লঞ্গ ।-- 
শচীগর্ভ পূরণ জব ভএউ। পুনো 'তাঁথ ফাগুন আগএউ |... 
হভ নছন্র গ্রহ মল সংযোগা । মন প্রসব তোহ কালন লোগা ॥ 
চন্দা রাহ:গ্রস্যো কাল নামা । প্রগটে গৌর গুপ্ত শীচ ধামা ॥ 
বামা সব মঞ্গল মাল গাবত। জয় জয় হার হার বোলুন হাবত ॥ 
শিশু নিমাই কশর্তন শোনার জন্য কাঁদেন, কীর্তন শুনে চুপ করেন ।--- 
সুনন চাহ প্রত জব হারকীরততন। চরণ চলাই লগে তব রোবন ॥ 
জহ"তহ" সে আঈ সব ধাঈ। হার হার গাবত তাল বজাঈ &॥ 
শুভক্ষণে পিতা জগন্নাথ মিশ্র হাজতে খাঁড় দিলেন, শিশু নিমাই মধ্দর ম্বরে কখ-গ 
পড়েন, কিছু দিনের মধ্যেই লিখতে শিখলেন । 
শুভ 'তীথ প্রভৃ-কর তু খাঁড় দেহী। বাদ্য গীত সংগ হার হশস লেহী ॥ 
খন লগে গুরু লগ প্রভু জাঈ। প্ঢ় কখ-া মধূর সুনাঈ ॥ 
কছু দন মাহ লিখে হরি নামা ॥ কষ মূরার লখণ শ্রীরামা ॥ 
গঙ্গা তীরে পূজা ব্রত করতে আসেন মেয়েরা । বালক নিমাই তাদের উপর উৎপাত 
করেন। অতরা এনে শচী মাকে নাঁলশ করে-. 
“পৃজাকে ফল ফুল মিঠাঈ । খাঁহ" কছু কছ; দেহ 'গিরাঈ ॥ 
কার অগ্নান উপর হম আবাহ । দৈ [শিকতা শিশসংগ ভাগ জাবাছ ॥ 
কর্ণ লাগ কহ নাশ্দত বাণী । ফেকত হমপর কুল্লী জানস ॥ 
ওকর ফল শির দৈক হমোহশ । মোর বিবাহ হোয় সংগ তোহী ॥ 
এাঁহ বাধ নাত মম পর অপকারা ॥ কী শাঁচ তব সৃত রাজকুমারা ॥ 
ব্রজগোপন জিমন নদ্দীকশোরা। কর উৎপাত সুবন 'তাম তোরা ॥” 
মাইয়ের জ্যেত্ঠ বিশবরূপ, পিতামাতা তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করতেই গৃহত্যাগ করে 
সন্ন্যাসী হলেন-- 
[বশ্বরূপ ভয় ব্যাহন যোগু। মাতু পিতা সোই কর উদ্যোগ ॥ 
সো সন মন 1তাঁন বহু দুখ পাঈ । ন্যাসকরণ চিতমে তব লাঈ ॥ 
মাঁ পিতু তাজ 'ছাপ ভয় হরিরাগ্রী। নাম শঞ্করারণ্য বিরাগী ॥ 
সূনি দম্পাত আত রোদন করহণ। ভ্রাতু বিরহ প্রভ্‌ মৃছিত খসহগ ॥ 
প্রভ্‌ খেলা ছেড়ে পড়ায় মনোযোগী হলেন ॥। পথে ঘাটে সকলকে য্াান্ততকে হারিয়ে 
দিতে লাগলেন । সেকথা শুনে জগন্নাথ ভাবলেন এ পূুন্রও তাঁর ববাগণ হয়ে যাবে ॥ 
কেননা-- 
সার অর্থ শাম্ন জো জানত । সো ভবকো 'মথ্যা কার মানত ॥ 
দোহা, বিদ্যাসুত ন পঢ়াউগো কহত মিশ্র সমৃঝাই। 
মোহি তোহি (জিবন প্রাণধন রহ ঘর মূর্খ নিমাই । 
ভা, সা. চৈ্২১ 


৩২২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সে কথায় শচী বললেন নিমাই মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তাকে ধন বা কন্যা দেবে না। 
জগন্নাথ বললেন শ্রীককই সকলের পালক এবং বিদ্যা-ধন-ববাহ-মংত্যু এসব বাঁধ 
নাদর্ট।- 


শচণ কহ যাঁদ মূরখ সৃত হোঈ । ধন কন্যা নাহ" দৈহে কোঈ ॥ 

কহ পাত পন মোহ প্রাণ পেয়ার ॥ ভবপালক শ্রীকৃক মূরারখ ॥ 

বিদ্যাধন বিবাহ অর; মরণা । হোই হৈ সোই জো কারগয়ে 
রচনা ॥ 


মনে মনে দুঃখত হয়ে নিমাই পড়া ছেড়ে আবার খেলায় মাতলেন। একাদন বর্ণ 
হাঁড়র উপর গিয়ে বসলেন । শচীমাকে বললেন, আমি মূর্খ, কর্তব্য অকর্তব্য আমি 
জানিনা ।-কিহ প্রভূ মূরখ কী কার জানাহ'॥ বুদ্ধি রাহত সব সম কাঁব মানাহ* ॥ 
প্রাতবেশীরা' বলল, দোষ ছেলের নয়, দোষ তার বাবা মার। তখন জগন্নাথ ছেলেকে 
আবার গড়ায় অন্দমাত দিলেন। 


স্যান সব কথা গদরাহ" হরষাঞী। পঢ়ন লগে ব্যাকরণ নিমাঞ্ী ॥ 
সূত্রবাত্ত বার্তক প্রয়োগা । পঢ়ন গুরু মুখ লৈ কছ; যোগা ॥ 
খেলত কবহ" পঢ়ত কভু জাঈ । নাচত শিশু সংগ হারগুণ গাঈ |." 
পঙ্গাদাস 'দিবজন ঘরে পঢ়হী। পঢুআ গণ মালি ব্যাখ্যা করহণী। 
পাঁচ গুণ মধ্যাদবসকে মাহী । নিত গঙ্গা বিচ খোল নহাহণ ॥ 


একাঁদন জগন্বাথ মিশ্র স্বপ্ন দেখলেন-পুন্র মাথা মুড়িয়ে সম্গ্যাসী হয়েছে। 
“দেখেউ” স্বস্ন পুত্র শিরমুণ্ডণ । গয়ে ছার সন্ন্যাসী ঝৃণ্ডন ॥ 

তখন রামের বিরহে দশরথের যে দশা হয়েছিল, স্ব্ন দেখে 'মশ্রের তাই হল ।-- 
রামাবরহ দশরথগাঁত জৈসী । গৌরস্বগন িশ্রহ ভই তৈসাী ॥... 
মাতু প্রবোধি কিয়ে পিতু কর্মা। পঢ়ন লগে প্রভু কার গৃহধর্মা ॥ 


গঙ্গাদাসের টোলে মূরারকে কটটপ্রশ্নে হারয়ে দিয়ে-_ 
প্রভ্‌ কহ চিদ্তহ ক্যোন মরার । বৈদ্যকূল দণ্ভী তুম ভার ॥"** 


তুম ন ব্যাকরণ পা মুরারি। ব্যাধিকরণ কুল জন্ম তুমৃহা'র ॥ 

খোজহ কফ পি বায় '্রদোষা। কেবচন সান কহত অরোষা ॥ 
দো ঠাকুর তোহ মে কা কহব। প্রশন করহ? কছু আই 1... 
বল্লপভাচার্ষের কন্যা লক্ষ্ীপ্রয়াকে বিয়ে করলেন নিমাই ।-- 


গাবত বামাগণ মাল গারী। বল্পভ শচী মিলাই দৈ নারী ॥ 

বধ্‌ উপবেশন সখী করাঈ । প্রভ্‌ কর শশশ সম্দুর দেবাঈ ॥ 

হারধবান জয় জয় হো চহ ওরা । নভ পতাল ভু হো রোহ সোরা ॥ 

শ্রীবাসাঁদ চারভাই রাত জেগে হরিনাম করেন । পাষণ্ডগরা নানা কথা বলতে লাগল । 

শত্রীঅদ্বৈতাচার্যয প্রবোধ দিয়ে বললেন আর কিছাদনের মধোই যদুবায় এখানেই 
আবিভূত হবেন ।- 

“্রশবাসাদক চার ভাই । গর্জত নাশ নিদ্রা নাহ জাঈ ॥ 

শাস্্ কহত জপতপ মনপূতা॥ কামগর্জাহ' বাভন কে সূতা ॥ 

সুনি নিন্দা পাখণ্ডীকেরীঁ। শ্রী অদ্বৈত থান সব ঘের ।"*" 


হিন্দী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৩২৩ 


কছুক দিন চিদ্তা অরু ভাঈ । মাল হৈ" এাহ গাম বদুরাঈ ॥ 
সৃনি অদ্বৈত বচন সব দাসা। জয় হার হার হার কাঁহ সব হাঁসা 
সেই সময় সেখানে এলেন ঈশ্বরপূরী। সকলে তাঁর পাঁরচয় জানতে চাইলেন । 
ঈম্বরপুরী বললেন-আম শদ্রুধম ঈ*বরপূরণ, তোমাদের দর্শন করতে আর কীর্তন 
শুনতে এসোছ।-- 
শদ্রাধম ঈশ্বরপুরি নামা । আএউ* তব পদদরশন কামা ॥ 
জান মুকুন্দ গাই হারগরতা ।  প্রেমীগারে প্রেমরস পীত ॥ 
সকলে তাঁকে চিনতে পেরে ( আগে সম্ভবতঃ তাঁর নাম জানা ছিল ) সকলে জয়ধ্যান 
দিলেন ।--“বৈষব জয় জয় হারধবাঁন করহ"ী । ঈশ্বর পুরণ চিহে্উ তব সবহণী ॥' 


প্রভু ঈশবরপদুরীকে নিমন্মণ করে খাওয়ালেন। 
দো. শচীকৃষনৈবেদ্য কার, ঈশ্বরপদরী খবাহি*। 
কৃষফকথা মদমত্ত দোউ, দৈ আশাশ তিন জ্াহ* ॥ 


গোপীনাথের ঘরে িছ7ীদন রইলেন ঈশবরপুরী । রোজ সেখানে যান নিমাই । ঈশবরপুরণ 
তাঁর স্বরাঁচত কৃঞ্ণাবষয়ক কাব্যের দোষন্রাট দেখাতে বললে নিমাই বললেন-ভস্ত ভাবুকের 
বচন মান্রই নিদেষি, কেননা অ শ্রীহারিকে তুষ্ট করে ।-- 

বৈফবপ্রশীত পুরী পদ করহপী। কৃষ্ককাব্য তে কৃত নিত সুনহণ্ী ॥... 

হশীস কহ পুরী গৌর তুম পাণ্ডত | মমকৃত চারত দেখ কছ দৃষাঁতি ॥... 

প্রভু কহ ভন্ত প্রেমগূণ গাবহি । তে দুষিত জন যমপুর জাবাহ* ॥ 

ভন্ত কবিত্ব প্রীতরস সানী । কৃ প্রসন্ন হোই তে" বাণ ॥ 

কহ বিষায় বিষবে কোঈ। ভাব শহদ্ধ তে" হি মেহরি হোঈ ॥ 

দেখ হি দাম্ট দোষ সো দোষী । ভাবুক বচন সদা হারতোষাী ॥ 


একাদিন প্রস্তর ইচ্ছা হল পূববঙ্গ ভ্রমণে যাবেন।-- 


গৃহধম” কছাদন কার ভাঈ । পূরবঙ্গ দেখন মন লাঈ ॥ 
ভার্যা অম্বা দোউ সমঝাঞণ । শিষ্য সঙ্গ লে চলে নিমাঞ্াঁ ॥ 
পূর্ববঙ্গ কিছাঁদন বাঁস বস কার নিজযোগা॥ বিদ্যাছল প্রভূবশ ভৈ লোগ্া ॥ 
বৈষব হো বহূতটকে মাহশ। হার সংকীর্তন হরি হরি গাহশী 
এদকে প্রভ্যাবরহে কাওর লক্ষমীপ্রয়া সপদংশনে মারা গেলেন ।-_- 
ম্বামীবরহ কমলা ভই কমলা । রোম রোম চাঁ গইসো অমলা ॥ 
রুচৈ ন অন্ন নি'দ নীশ নাহী। পাত পদ ধ্যান নয়ন জল জাহী ॥ 
দিন দন বিরহ বত গ্রই ভারী । সর্প রূপ আএ বান কারণ ॥ 
লক্ষমীপদদধাশত ক।র ভাগা। সনি শাচমন দহঃাঁখত বহু লাগা ॥ 
দো. হরিধৰান সন্তোহ প্রাণপ্রিয় । হরিপদ পহঠচে জাই । 
শীচ রোবত জল মীন বিনা । জ্যোঁ তরফত ভ্‌ পাই ॥ 


দিন এগয়ে চলে । শচীমা দুঃখ ফরেন দিনরাত । একাঁদন গঞ্গা তীরে বিষ্ণুপ্রয়াকে 
দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। পণ্ডিত রাজ সনাতনের কন্যা বিফ্প্রয়া। সনাতনের 
নিকট প্রস্তাব যেতে "তান সানন্দে রাজী হলেন ॥। শচীর ঘরে বধূ হয়ে এলেন 


৩২৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্ীচৈতন্য 
বিফ্যাপ্রয়্া। বিয্েতে বরযাদের খাওয়া দাওয়ার সরস বর্ণনা দিয়েছেন কাব, এমনাঁক 


হাল আমলের রসগোলা পাল্তুয়াও বাদ পড়োন +- 

নববর বধু কো বর ঘর লাঈ। হোত প্রাত মদি খবাঈ ॥ 

ভাত দাল ব্ঞজন বু নানা । পুরী পপ খজাঝর দানা ॥ 
রসগল্লা খিরসা পনতাবা । অগণশত বহ? সামগ্রী লাবা ॥.. 
হস রসগূল্লা খাঁহ বরাতী । ল্যৌ পাঁনতবা কহৈ সরাতাঁ ॥ 
ভোজন পর বারা সব খাঈ । করহু বিদাভই বেলা ভাঈ ॥ 
পান ভূষণ কন্যাবর দিহা । শাবকা চু পয়ান দোউ কহ ॥ 
বাজত বাজা সে বরাতাী। আএ প্রত নজগৃহ কছ? রাতী ॥ 


যবন হরিদাস মুসলমান হয়ে হরিনাম নেন কেন? কাজীর বিচারে হারদাসকে 
বাইশ বাজারে প্রহারের শান্তি দেওয়া হল। 
কহ রাজা সূনহ তুম সাধু । ছার, কৃষ্ণ পদ, কালিমাগাধ, ॥ 
নাহ ছারব কভু হরি হরি গেহা। যাঁদ শত খণ্ড করহ মম দেহা ॥ 
কহ নৃপ কাজী অব কা করবা। বাইশ বজার মারিমে ধরবা ॥.. 
মারণ লগৈ সবাহ* হারদাসা । সৃজন দুখী দম্ভী কর পাসা ॥ 
পথ হরিদাস হরে কাঁহ জাঈ। রামকৃষ গোবিন্দ কহাঈ |. 
দো যবন ফোক জলমে গয়ো, প্রভ্‌ গাভয়াধ্ঠান। 
উঠি বৈসে হরি হার করত, কুলিআ কিধে প্রয়ান'॥-"" 
গোফা গঙ্গাতট কার রসহণ', নিভ“য় হার কীর্তন নিত করহণ ॥ 
গয়ায় 'পতার উদ্দেশ্যে শ্পিডদান করতে গেলেন 'নমাই ৷ সেখানে 'কৃষ্ণ কহত ঈশ্বর 
প্0ার আএ।* তাঁর নিকট কৃষমন্যে দক্ষা নিলেন প্রভ্‌-- 
দো. পাই দশাক্ষর মস্ত প্রভু, কিহু প্রদক্ষিণ তাহি। 
তন মন ধন অর্পণ মম: তব চরণন কে মাহি ॥ 
কৃপা কারয় জন জান গুণ, ” লক রোম জল নয়ন । 
পুরী অগুক লৈ প্রেমময়, দৌহ অশীষ সুবয়ল | 
প্রত; িক করলেন সেখান থেকে মথ্যুরা যাবেন। কিন্তু 
কছুক দূর পথ ভয় নভবাণী।  মথুসা সময় নাহ লগ চানশ ॥ 
জাহ্‌ নবদ্বীপ কছুপর এহহয।  ভান্ত জ্ঞান বৈরাগ্য সিখৈহহ্‌ ॥ 
সু প্রভু তব আএ নিজ বাসা । মাঁণ ফাঁণ 'মলেউ সকল হারদাসা। 
গয়া থেকে ফিরে প্রভুর ভান্তভাব উচ্ছলিত হয়ে উঠল। 
দৌখ চরিত ভন্তন গাঁত সোঈ । মৃছতি পবে গদাধর রোঈ ॥ 
লোটত ভন্তন প্রেম মগন মন। দৌঁখ হোঁহি* বাস্মত সব সঙ্জন ॥ 
পৃনি কহ ব্যাকুল প্রভু আতরোঈ । পাই কৃ মাঁণ নিজ কর খোঈ ॥ 
ইত উত বিকল ভূমি পর লোটহি। রোবন ভন্ত দেখি কৈ পোটহি ॥ 
উঠত প্রেম তরঙ্গ অগাধা। ভসে বিশ্বজ্ভর জ্যো” ব্জরাধা ॥॥ 
সব কিছ প্রভুর নিকট ক:ফময় হয়ে উঠল । 
পুচ্ছেউ শিষ্য ধাতুকে অর্থ | প্রভু কহ কৃ বিনা সব ব্যর্থ ॥ 


হিব্দণ সাছিত্যে শ্রীচৈতন্য ৩৯২৫ 


প্ছায় পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। পাষণ্ডীরা বলল, 'নন্দহিল্লের বায়, রোগ হর়েছে। 
শ্রীবাস বললেন কৃফের অনুগ্রহ হয়েছে ।-- 
পাখন্ডা পরচারত শঁচকো। বায় রোগ ভয় হৈ তব সতকো ॥""* 
কহ ভ্রীবাস সৃুনহ শাঁচ মাঈ । কৃ অনুগ্রহ তব সৃত পাঈ ॥-.. 
এঁহ বিধি প্রভু নিত বৈফব সংগা । হাঁর কশর্তন কর হাঁর রস রংগা ॥ 
হ*সত কবহ! কানত কভু মৃছিতি। কৃষ্ণ রাম গোপণ জ্যোঁ” বলশিত |! 
দোঁখ ভন্ত কহ ভৌ অবতারা। কোই কহ প্রভ; তন কৃ বহারা ॥। 
কোই শুক কহ কোই জন প্রহ্াদা । কোই কহ কৃক জানি 'ভজংপাদা ॥ 
বফ:প্রয়া একদিন স্বগ্নে দেখলেন প্রভু সন্্যাসী হয়েছেন । 1তান কাতর হয়ে পড়লে 
প্রভ; তাকে অবোধ দিলেন চতুভ্ভজ মাততে। 


দেখা প্রিয়া স্বঞ্ন প্রভুন্যাসী । ছার চলে মম বনে উদাসী ॥"* 
উঠ ভীত হো প্রয়া পলঙ্গ সে।॥  পনছেউ প্রভ্‌ কো" উ"দ উছঙ্গ সে। 
প্রাত ভয়ো কহ স্বস্ন ছিপাঈ । জানল নপ গাহ প্রভু বৈসাঈ ॥। 

প্রয়ে কহহ কছ্‌ স্বার্থ কথামে*। নাঁহ কহিহহ্‌ নাহ যথা নিশামে' ॥| 
ভব 'মথ্যা হৈ সৃত পাঁতনারী। মাতু পিতা পারজন দুখকারা ॥ 
তনমে কু্ণ শান্ত রহ জবতক। বম্ধুবর্গ'প্রয় অপনা তবতক || 
ছার শরীর জীব জব জাহাঁ। তব সোতন ছৃবন কোউ নাহ ॥*" 
কহেউ* সকল ভবসার চারা । জানহ? সকল চাঁরত মম প্যারী ॥ 
কালকে জীব তারনে কারণ । প্রগটেউ' করণ ন ঠোহ নিবারণ ॥ 
চৌবস সম কৌতুক মে গএউ । বাল কশোর চারত বহু ভএউ ॥ .. 
ধিনা নেহ উপদেশ ন ধারছৈ" । বন উপদেশ ন ভবানাধ তাঁরছৈ ॥ 
সুভগে ছারহ মনকী গ্লানী । কহত চতুভ্ুজ ভৈ সংখদানী ॥ 
দেখি প্রয়া চখু জলবহ ঝর ঝর। 'প্রয় বাণী বোলী গদগদ স্বর ॥ 
সূনহ গনবেদন এক প্রভো মম । কার অধমা কো প্রিয় দাসী সম ॥ 
সম্পাঁদ দীহ লেউ কেহি দোষা । হোই হৈ" মন বিচ কোহ বাধ তোষা॥ 
ধন্য পুণ্য পাএউ* তব চরণা । কৌন পাপসে* হোরহি হরণা ॥।*** 
প্রয়া বচন সুনি ছাই নয়ন জল । সূমার বিয়োগ হৃদয় কর দলদল । 
ধপ্রয়ে ন ছারব কভু তব অঞ্গা। রাঁব শাশ বিন ছায়া জাম সঙ্গা ॥ 
দরশ চাহু হাঁদ দীপক বারা। কারহহু যথা রহছস গৃহ নারা ॥।.. 


পৃষ্ট করা সন্যাস প্রয়ে মম। বিফ:প্রিয়া তুম বিফপ্রিয়া সম ॥ 

মম 'িয়োগ সাহ হারপদ প্রেমা।  কাঁরহহ প্রিয়ে সহিত নিজ নেমা ॥** 
প্রাতদ্রমণ সেরে এসে 'নমাই দেখলেন শচামা মাত হয়ে পড়ে আছেন। বন্ধ করে 
তাঁর মুছা ভাঙালেন তিনি। শচামা কাঁদতে কাঁদতে বললেন 

লাল বংস মম প্রাণ নিমাই ॥ দুখয়াকে নাহ* হোউ দুখদাঈ ॥ 

*বর্প তাজ গৌ দৈ শোকা। তাপৈ তব 'পতু ভৌ পরলোকা। 

ডংবত থা মোই দিম্ধু মঝারণ। লাল সোই দিন তুমাহ* উবারী ॥ 

অব বৃম্ধাকো সিদ্ধ অগাধা | ঠেলহ্‌ বৎস কেছহি অপরাধা ॥।." 


ভারতাঁয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


দেখহন বিক্দাপ্রয়া আত ভোর । তোহ জৈহহ কেহি পর তুম ছোরণ%-, 
অরে বিধে! নিয়, দুখদীনা । জোহ্ঠ পুর্ন পাত প্রথমাহ* লীনা ॥ 
বচী ত্‌ তরণ এক নিমাঁঈি। তোঁহ ঘতা কর কোন ভলাঈ ॥।""" 
বিলপত রুদ্ধ বচন ভৌ ভাঈ । খসাী পবন ঘৃণা তরু পাঈ ॥ 
পথ যাকে ডাক দিয়েছে, ঘর তাকে বাঁধতে পারে না। সম্ব্যাসী শ্রীকৃফচৈতন্য নবদ্বীপ 
ছেড়ে চললেন নীলাচলের পথে ।-- 


৩২৬ 


হরি হার কাহ প্রভ্‌ নাশাদন চলহী। কূঞ্কথা বিনু কছ? নাহ সূনহশী। 
সুমন বনপশ? খগ প্রভ্‌ মৃদয বচনা। হরেকৃষ্ণ গাবহি* পদ রচনা । 
নরগতি কা কহ প্রভুকে দরশন । ছার কলুষ দৈ পদতন মনধন ॥ 
হর হার কহি নর বৈফব হোঈ । কৃষপ্রেম রস হ্াঁদ তম ধোঈ ॥ 


নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন ও বাসহদেব সার্বভোম-উদ্ধার করে শ্রণচৈতন্য চললেন ভারত 
পারব্রজনে । গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্তাবচারের পর 
রামানম্দ বললেন-_ 


রায় কহাহ* মহ সব তব বাণী । ভলা বুরা মৈ” নাহ কছন জানী। 
মম মুখ বস্তা শ্রোতা তুমহ'ী । সাধন আতরহস্য শুতি কহহণী ॥ 
রাধাকৃফ কুঞ্জ কে সেবা । সখঈ ভাব বন কোই ন লেবা ।। 
সখা স্বভাব অকথ্য কথন হৈ*। প্রয় লীলান সখা কে মনহৈ 11- 
কৃষপ্রেম তরু লাতকা রাধা । পন্র পুষ্প হো সখী আরাধা ॥। 
লশলামৃত লতা নিত 'সণ্টাহ*। পললবাঁদ নিজ স,থ কো পাবাহি* ॥ 


দাক্ষণ উদ্ধার করে প্রভ্‌ গেলেন মহারাম্ট্রে। এখানে কাব গোঁবন্দ কর্মকারের করচা 
এবং কিংবদন্তী ( তুকারাম প্রসঙ্গে ) আশ্রয় করেছেন ।-- 


পাস্ডপুর বিউ্ঠিল ঠাকুর কো। গয়ে গৌর হার্ধত দর্শন কো ॥*-" 
নিজ যশ প্রভ্‌ ইলোরমে থাপা। বেদ্বা মহ" মেটী তন তাপা ॥ 
কয়ে মনেক দেব তহ" দরশন । বৈষব সঙ্গ ভয়ে মন পরসন ॥ 
সুনে কৃককণমিত তহমাঁ। লিয়ে লিখাই চলে নিজ পথমাঁ ॥ 
তুকারামাদিক বহ)জনকো । দিয় উপদেশ কহাতিক কহকী ॥ 
গ্য়ে অচ্ছসর কার তহ* মঙ্জন । গৈ তব ভোলে*বর কে দর্শন |. 
বস মূরারি গণ পথ কোই পুরমে*। বৈশ্যা বৃত্তি জীবকা দুখমে” ॥ 
সান দয়াল; প্রভ্‌ গৈ তে টোলা। দহ স্বভভ্তি শান্ত অনমোলা ॥ 
সকল প্রধান হীন্দরা আঈ । সাঁখ হারকীত'ন সকল সিখাঈ ॥ 
হার যশ গাই হর্য নজমুরমে । বস৩ চলে প্রভ্‌ দস্‌য পুরমে* ॥ 
নারোজন প্রধান দস্যপাঁত । দেখ তহা গৈ দ্রুত নবীন যাত ॥ 
শ্রীকর পরশি চেত প্রভু দশহ্যা। নিজ কুকর্ম পদরজ লীহন 1" 
সীন বোলে প্রভু নিত সংকীর্তন। করহ? কৃফ পদ আত্মসমর্পণ ॥ 
ছুটি কোট জম্ম কে পাপা । কৃফ নাম সে” কাল ভব তাপা ॥*** 
চলে গোর প্রভু তহ' সে আগে । সকল সমাজ দস.) সঙ্গ লাগে ॥। 


কাঁব যজ্জদত্ত গোবিন্দ কর্মকারের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর করচার তথ্য গ্রহণ 


হিন্দী সাহতো শ্রীচৈতনা ৩২৭ 


করেছেন। হীম্দরা-নারোজশ-বুত্তান্ত, ম্বারকা ভ্রমণ ইত্যাদ একমার করচাতেই আছে । 
কবি একে “অপর মত” বলে উল্লেখ করেছেন ।--- 


ভ্রমেউ তীর্থ বহু কো করলেখা । লিখেউ ভন্ত সুনি জহ' জো দেখা ॥ 
চাঁরতামৃত এই ভ্রমণ বতাঈ । সুনহ অপরদত প্রিয় মন লাঈ ॥ 
গৌর কথাক আদি নাহ অন্তা । সন বৈফব মুখ গ্াবাহ সম্তা ॥*** 
পণ্টবটণ তঁজ দমন নগর গয়। তব সুরাট পথমে* প্রভু প্দদয় ॥ 
পহণচে সৃরত পক্ষ দিবসমে” । কর্তন কার নর 'কিয়ে স্ববশমে" |" 
বাল থাঁপিত বামন কার দন । চলে বরোচ গোর প্রভু পরসন ॥ 
যন্তকুণ্ড দেখউ তহ” হ্যাঁ । বরদা গয়ে করত হাঁর বর্ষা 1. 
কিয় ডাকোর জাই তব দর্শন। পুন বরদা আএ হার্ধত মন। 

তান দিবস পরতন তজ নারে । সম্মুখ প্রভূ তমালতল ঠারো ॥ 
নিজ কর প্রত কির তাহ সমাধী ॥ চলে তহাঁসে জানি উপাধী ॥: 
চলে দ্বারকা দোউ প্রভু সঙ্গা । কুষ্ণনাম কীতন রস রঙ্গা ॥ 

পহংচে সব মালি ঘোঘা নগরী । 


বারমূখাী বেশ্যকে ভীন্তপথে এনে, সোমনাথ দর্শন করে প্রভ্; এলেন দ্বারকায় । 


দিবস পণ্দশ কার তহ* দর্শন । গিয়ে মহোৎসব মাল পন্ডাগণ ॥। 
ব”টউ প্রভঃ প্রসাদ হর্যত মন। ফিরে নীলাচল পথ প্রভূ পরসন ॥ 
পরী সংদামা গৈ জন সঞ্গা । বৈষব কিয়ে বহৃত রসরগ্গা ॥ 


লমদা নদীর পার ধরে মণ্ডল নগর দেবঘর পার হয়ে প্রভ পর 


৩ ফিরলেন । 


পুরীবাস কালে প্রভু সর্ব ভারতে পার্ষ দদের প্রেমভান্ত প্রচারে প্রেরণ করলেন, লোক" 
শিক্ষার জন্য শিক্ষাঙ্ক রচনা করলেন ॥। শেষের দিকে 'তাঁন প্রায়ই ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান 
হারয়ে ফেলতেন । তাঁর কৃষ্ণ বিরহের চিন্র একেছেন কাঁব-_ 
কৌন উপাই করু কহ" জাউ* কহ" প্রিয় কৃ মিলেগা 1... 
রাধাভাব গৌর প্রভ্‌ বিরহ, নিজবিয়োগ নিজ মনমে*। 
কার আক্রমণ বড়াই লালসা, অব স্হাধ কছদ নহি তনমে ॥ 
পান হো দীন কহৈ' জলাঁবনু মীন, জেযা তরফত তে'যা নয়না। 
তরাঁফ রহ? মধূহাস্য বদন বিন, দরশ দেই কর? সমনা ॥ 
হা হা কৃষ প্রাণধন্‌ সদ গ্ণঃ পাগর অণ্বনজ লোচন। 
হা হা শ্যামসুম্দর পীতাধ্বর ধর, হা ভব দুখ মোচন ॥। 
কহাঁ গয়ে তোঁহ পাউ* জাউ” কহ* কহি প্রভ্‌ চল উঠি ধাঈ ॥ 
উঠি স্বরৃপ কর গাঁহ বৈঠায়ে, গাই গীত সমঝাঈ ॥ 
প্রভুর অপ্রকট হবার লগ্ন ঘানয়ে এল। একাঁদন তন্তদের সঞ্চে কথা বলে তান 
জগন্নাথ মান্দরে এলেন ।- 
দো, কাহ প্রভূ মাঁন্দরমে” গয়ে, লাগা ম্বয়ং কপাট। 
চাঁকত ভন্তগণ স্বজন মাল, দেখি রহে প্রভ্দবাট ॥ 
উত গোপা গোলোকর্সে” হ্ছলে পহধ্চী ধাই । 


৩২৮ ভারতী পাঁহত্যে শ্রণচৈতন্য 


নল চক্র পর চর্সাক রহশ, রাঁব শাশ দত লজাই ? 
বেদন অন্তত কর রহে, গোপণ ছার কৃল। 
চাঁত রথপৈ চল মহাপ্রভ্‌, ভন্ত রহে ইত ভূল ॥ 
কিছুক্ষণ পরে মা্পরের কপাট খুলে গেল, কিন্তু ভন্তগণ আর প্রভ্দকে দেখতে 
পেলেন না 1”- 
কছু 'িলষ্বপব খুলশী কপাটা । তবহা* ভন্তগণ দেখাহ" বাটা ॥ 
মা্দর ভীতর জন মাল গয়উ । খোজাহ* নাহ" প্রভীমলন ভয়উ ॥।"* 
হা শচদনদ্দন তাঁজ মন্দন কো, কহাঁ বসে তুম জাঈ । 
কহ" পৈহোঁঁ অব প্রেম রূপ রস, চখ শ্রযীত রহ ললচাঈ ॥ 
রে খল প্রাণ তজ্রত তঃ বপ নাহ, গৌর ছার তোহ গএউ। 
রায় স্বরূপ গৌর ॥ গৌ-*গৌ--.কহি, ছিতিমীধ লোটত ভঞউ ॥ 
আনন্দের হাট ভেঙে গ্েল। ভন্তরা সকলে উদাস-কেউ গেলেন বৃম্দাবনে কেউ 
গেলেন লোকাস্তরে । সংসারে রয়ে গেল ডীন্তরভাম্বর গৌরপ্রেম 1 
সো. ভৈ সব ভন্ত উদাস, কোই ব্রজ গৈ কোই পরমপদ । 
রহ গৈ ভন্তখভাস, গৌর প্রেম, সংসার মে ॥ 


্রপ্রভূদত্ত ব্রহ্মচারী £ শ্রীন্রীচৈতন্য-চারিতাবলী 


সূলালত হিন্দী গদ্যে মহাপ্রভুর লীলাকাঁহনী বিধৃত করে লেখক আধূদনক কালের 
হন্দীভাষণী ভন্তপাঠকদের কৃতজ্ঞঅভাজন হয়েছেন। লেখক পণ্চম খণ্ডের শেষে যে সব 
রচ্ছ থেকে তথ্য নিয়েছেন, তার একাঁট তালিকা 'দয়েছেন। এই তাকায় প্রাচীন 
সংস্কত বাংলা চারত গ্রন্হ ছাড়া আছে আধ্মানক কালে প্রকাশিত কিছ, চৈতন্য বিষয়ক 
্রদ্ছ ; যেমন- শ্রীশাশর কুমার ঘোষ রাঁচত '্রীআময় নিমাই চাঁরত (ছয় খণ্ড) ও 'লিভ্‌ 
গৌরাঙ্গ (দুই খণ্ড ), শ্রীহারদাস গোস্বামী সম্পাঁদত শ্রীগৌরাঞ্গ মহাভারত, শ্রীনর্মদা 
শগকর পণ্ড্যা রাঁচত গৃজরাতী ভাষায় “প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য* শ্রীহারদাস গোস্বামী 
রচিত “শ্রণবিষ্যাপ্রয়া চারত" । শশ্রীচৈতন্য চার সম্বম্ধী গ্রন্ছু" শিরোনামে গ্রন্হ তাঁলকার 
মধ্যে দুগট বাংলা গ্রন্ছের নাম মাদ্ুত হয়েছে__একটি “শ্রীগোবন্দ কড়চা-লেখক 
শ্রগোধিন্দ দাসজখ', অপরাট "শ্রণচৈতন্য চারত-শ্রীচূড়ামাঁণ দাস কৃত: । 

এই গ্রচ্হের ৩য় খন্ডে ২৮ পারচ্ছেদ থেকে ৩৩ পাঁরচ্ছেদ পর্যন্ত বার্ণত অনেকগণাল 
বিষয় গোঁবম্দ কর্মকারের করচা থেকে গৃহীত । ববষয়গীল হল-ধনী তীর্থ রাম 
ও সত্যবাঈ উদ্ধার প্রসঙ্গ, অজর্থন পাণ্ডিতকে প্রেমদান, বাঁজাপুরে পার্বত্যতীথ 
ভ্রমণ, পূর্ণনগরে আগমন, কৃষের সম্ধানে সরোবরে বাঁপ দেওয়া, ভোলে*বর গজক্জুরশ 
নগর ভ্রমণ, খান্ডবাদেবস্থানে ইন্দিরা প্রমূখ পাঁতিতা উদ্ধার, চোরানদ্দীবনে নারোজীদসন্য 
উদ্ধার (এ ক্ষেত্রে লেখক করচালেখক গোবন্দ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন-- আগে আগে 
মহাপ্রভু উনকে পাছে গোঁবম্দ দাস ওর সবসে পীছে নৌরোজী সাব্যাসী চলতে থে 
পৃ, ২৬৪ ), বরোদা অহমদাবাদ আগমন--বাঙালী বৈষ্ণব (রামানন্দ বসন) এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ, দবারকা গমন এবং পূরণ প্রত্যাবর্তনের পথে রামানন্দের সঙ্গো প্দনরায় সাক্ষাং 


হচ্দী সাহত্ে শ্রধচৈতনা ৩২৯ 


প্রসঙ্গ । সম্ভবত গোঁবিদ্দের করচার অন্তর্গত এই বিষয়গৃলি লেখক "আমর নিমাই 
চাঁরত' থেকে নিয়েছেন। 

পাঁচখস্ড চৈতন্য চাঁরতাবলীর বিঘরসূচী এখানে দেওয়া হল ।-. 

প্রথমখস্ড £ মঙ্গলাচরণ, ইন্টপ্রার্থনা, গুরু বন্দনা, ভন্তবন্দনা, ব্যাসোপদেশ, চৈতন্য" 
কালীন ভারত, চৈতন্যকালশন বঙ্গাল, বংশ পারচন্, প্রাদুভাব, নিমাঈ, প্রেমপ্রবাহ, 
অলোকিক বালক, বাল্যভাব, বাললালা, চাণ্চলা, অদ্বৈতাচাষ: ওঁর উনকণ পাঠশালা, 
বিশবরূপকা বৈরাগা, বিশ্বরূপকা গৃহত্যাগ্গ, নিমাঈকা অধায়নকে 'লিয়ে ্লাগ্রহ, ব্রতবম্ধ, 
িতাকা পরলোক গমন, বদ্যাব্যাসঙ্গী নিমাঈ, বিবাহ, চণ্ল পাঁণ্ডত, নবদ্বীপমে 
ঈ*বরপুরী, পূর্ব বঙ্গাল কথ যারা, পরীবয়োগ ওর প্রত্যাগমন, নবদ্বীপমে 'দিক্বিজয় 
পাণ্ডিত, 'দাঁগ্বিজয়কা পরাভব, 'দিশ্বিজয়শকা বৈরাগ্য, সবণীপ্রয় নিমাঈ, শ্রীবক্াপ্রয়া 
পাঁরণয়* প্রকীত পাঁরবর্তন, ভান্তম্তরোত উমড়নেসে পাঁহলে, শ্রীগয়াধামকণ যাল্লা, প্রেমম্রোত 
উমড় পড়া, নদায়ামে* প্রত্যাগমন, বহাী প্রেমোম্মাদ, সর্বপ্রথম সংকীর্তন ওর অধ্যাপকীকা 
অন্ত। [ পৃ. ১২৮০ ] 

দ্বিতীয় খণ্ড : সমর্পণ-প্রাককথন-_-কৃপাকণ প্রথম কিরণ, ভস্তভাব, অদ্বৈতাচার্য 
ওর উসকা সম্দেহ, শ্রীবাসকে ঘর সংকশর্তনারষ্ভ, ধার-ভাব শ্রনৃসিংহাবেশ, শ্রীবারাহা- 
বেশ, নিমাইকে ভাই নিতাই, স্নেহাকর্ষণ, ব্যাসপূজা, অদ্বৈতাচার্য কে উপর কৃপা, 
অন্বৈতাচার্যকো শ্যামসুন্দর রূপকে দর্শন, প্রচ্ছন্ন ভন্ত পণ্ডরণক বিদ্যানাধ, নিমাই 
ওর নিতাই কণ প্রেমলীলা, দ্বিবধভাব ভন্ত হরিদাস, হরিদাস কী নামশীনষ্ঠাঃ 
হরিদাসজ দ্বারা নাম-মাহাত্ম্, সপ্ত গ্রহরিয়া ভাব, ভক্তোঁকো ভগবান দর্শন, ভঙগ্গব্ভাব 
কশ সমাপ্ত, প্রেমোম্মত্ত অবধৃতকা পাদোদক পান, ঘর ঘরমে হার লামকা প্রচার, 
জগাই-মাধাই ক? র্লূরতা, নিত্যানম্দকণ উনকে উদ্ধারকে নীমন্ত প্রার্থনা, জগাই-মাধাইকা 
উদ্ধার, জগাই ওর মাধাই কা প্রপন্নতা, জগাই-মধাই কা পশচান্তাপ, সঙ্জন-ভাবঃ 
শ্রকৃষ্ণলশলাভিনয়, ভত্তোঁকে সাথ প্রেমরসাস্বাদন, ভগবং ভজনমে* বাধক ভাব, নাঁদয়ামে 
প্রেম প্রবাহ ওঁর কাজীকা অত্যাচার, কাজী ক শরণাপাত্ত, ভন্তোৌ কী লাীলাএ, 
নবানূরাগ ওঁর গোপপীভাব, সন্ন্যাসসে পূর্ব, ভন্তবন্দ ওর গৌরহারি, শচীমাতা গর 
গৌরহরি, বিষ্ণুপ্রিয়া ওর গোরহার, পরম সহদয় নিমাই কী 'নর্দয়তা। হাহাকার । 
[ পৃ. ১৩৬৬ | 

তৃতীয় খণ্ড £ সমর্পণ-প্রাককথন-মগ্গলাচরণ, গৌরহরিকা সম্ব্যাসকে লিয়ে 
আগ্রহ, সন্যাস দশক্ষা | শ্রীকৃফচৈতন্য, রাঢ় দেশ মে* উন্মত্ত ভ্রমণ, শাম্তিপদরমে 
অদ্বৈতাচার্ধকে ঘর । মাতাক সঙ্ল্যাসশ প্নত্রকে দর্শন । শচঈ মাঅকা সন্ব্যাসী পু্কে 
প্রীত মাতৃ স্নেহ, পুরী গমনকে পূর্ব । পুরীকে পথমে, মহাপ্রভুকা প্রেমোন্মাদ ওঁর 
নত্যানন্দজশ দ্বারা দণ্ডভঞ্গ, শ্রীগোপণীনাথ ক্ষীরচোর, শ্রীসাক্ষগোপাল, শ্রীভৃবনেশ্বর 
মহাদেব, শ্রীজগলাথজশকে দর্শনসে মূছাি আচার্য বাসুদেব সার্বভৌম, সার্বভৌম ওর 
গোপণনাথাচার্ষ, সার্বভৌম ভন্ত বন গয়েঃ সার্বভৌমকা ভগবৎ প্রসাদমে বিশ্বাস, সার্ব 
ভৌমকা ভাঁগ্র ভাব, দক্ষিণষাঘাকা বিচার, দাক্ষিণযান্রাকে য়ে প্রস্থান, বাসুদেব কুদ্ঠীকা 
উদ্ধার । রাজা রামানন্দ রায় রায় রামানন্দ দ্বারা সাধ্যতত্্ প্রকাশ, রায় রামানন্দসে 
সাধন সম্বম্ধী প্রশ্ন, দাঁক্ষণকে তাঁর্থোঁকা ভ্রমণ, ধনী তীর্থরামকো প্রেমদান ওর 


৩৩০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


বেশ্যাও'কা উদ্ধার, দক্ষিণকে তাঁথেণকা ভ্রমণ (২), দাক্ষিণকে শেষ তীথেণীমে ভ্রমণ» 
নৌরোজী ডাকুকা উদ্ধার, নলাচলমে* প্রতৃকা প্রত্যাগমন, প্রেম-রস-লোলুপ ভ্রমর 
ভক্তোকা আগমন, মহারাজ প্রতাপরদদ্রকো প্রভ্‌ দর্শন কে গলিয়ে আতুরতা, গৌর ভক্বোঁকা 
পূরীমে অপৃব সম্মলন+ ভক্তোৌকে সাথ মহাপ্রভূকী ভেট, রাজপুত্রকো প্রেমদান, 
গৃণ্ডিচা ( উদ্যান-মান্দর ) মারজজনি, শ্রীজগন্াথজীকশী রথধান্না, মহারাজ প্রতাপরদদ্রকো 
প্রেমদান, প্দরীমে" ভন্তোঁকে সাথ আনন্দীবহার, ভন্তোঁক বিদাই, সার্বভোৌমকে ঘর "ভিক্ষা 
ওর অমোঘ উদ্ধার, নিত্যানন্দজীকা গহস্থাশ্রমমে" প্রবেশ, প্রকাশানন্দজণীকে সাথ পর্র- 
ব্যবহার, পু্রীমে" গৌড়ীয় ভক্তোঁকা পৃনরাগমন । [ পু, ১৩৭৯ ] 


চতুর্থ খণ্ড: সমর্পণ--প্রাককথন- মঞ্গলাচরণ, প্রভূকে বৃন্দাবন জানেসে 
ভন্তোঁকো 'ববহ* জননীকে দর্শন, বিষ্প্রয়া জীকো সন্যাসী স্বামীকে দর্শন, 
বন্দাবনকে পথমে” শ্রীরুপ ওর সনাতন, রঘুনাথ দাস জীকো প্রভ্‌কে দর্শন, .পুরীর্মে 
প্রত্যাগমন ওর বৃন্দাবনকী পুনঃ যারা, শ্রীবৃন্দাবন আদ তাথোঁকে দশ'ন, পঠানোঁকে 
প্রেমদান গর প্ররাগমে" প্রত্যাগমন, শ্রীরূপকো প্রয়াগর্মে মহাপ্রভুকে দর্শন, মহাপ্রভ্‌ 
বল্লভাচার্য, মহাপ্রভু বল্লভাচার্য ওঁর মহাপ্রভ গৌরাঙ্গদেব রূপকী 'িদাই ওর প্রভুকা 
কাশী আগমন, শ্রসনাতন কী কারাগৃহসে ম্যান্ত ওঁর কাশীমে প্রভু দর্শন, 
শ্রীসনাওনকা অদ্ভূত বৈরাগ্য, শ্রসনাতনকো শাস্ত্রীয় শিক্ষা স্বামী প্রকাশা মন্দজী 
মনসে ভন্ত বনে, শ্রীপ্রকাশনন্দজীকা আত্মসমর্পণ, শ্রীসনাতন বন্দাবনকো ওঁর প্রভ, 
পুরশীকো, প্রভূকা পুরীমে ভক্তোসে পূনার্মলন, নীলাচলমে শ্রীসনাতনজী, শ্রীরঘৃনাথ- 
দাসজীকা গৃহত্যাগ, শ্রীরঘুনাথদাসজীকা উৎকট বৈরাগ্য [ পু ১২১০ 01 


গণ্চম থণ্ড : মণগ্গলাচরণ--সমর্পণ--আঁদ্তম নিবেদন-ছোটে হরিদাসকো স্রী- 
দর্শনকা দণ্ড, ধন মাঁগনে বালে ভ্ত্যকো দণ্ড, গোপীনাথ পষ্টনায়ক স্‌ূলীসে বচে, 
শ্রীশবানন্দ সেন কী সহন শীলতা, পুরীদাস য়া কাঁবকর্ণপুর, মহাপ্রভুকী অলোৌকক 
ক্ষমা, নিন্দককে প্রাত ভী সম্মানকে ভাব, মহাত্মা হারদাসজীকা গোলোকগমন, ভন্ত 
কালিদাসপর প্রভুকণী পরমকৃপা, জগদানম্দজীকে সাথ প্রেম কলহ, জগদনন্দজ্জীকী 
একনিঙ্ঠা, শ্রীর্ঘুনাথ ভট্টকো প্রভুকী আজ্ঞা, গম্ভীরা মান্দররে” শ্রীগৌরাগ্গ, প্রেমক? 
অবন্থাণ্ুকা সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মহাপ্রভুকা 'দিব্যোন্মাদ, গোবধনকে ভ্রমসে চটক গারকী 
ওর গমন, শ্রীকৃফান্বেষণ, উম্মাদাবন্থাকী অদ-ভূত আকৃতি, লোকাতীত দিব্যোন্মাদ, 
শারদীয় নশীথমে" দিব্যগণ্ধকা অনুসরণ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকী প্রহেলী, সমদ্ুপতন ওর 
মৃত্যুদশা, মহাপ্রভুকা অদর্শন অথবা লীলা সংবরণ, শ্রীমতী বঞ্ণাপ্রয়াদেবা, শ্রীন্রী- 
নিবাসাচর্যজী, ঠাকুর নরোত্তমদাসজী, বন্দাবনস্থ ছঃ গোস্বামিগণ, শ্রীচৈতন্য- 
শিক্ষাঞ্টক, কৃতজ্ঞত প্রকাশ, শ্রীচৈতন্য চারন্র সম্বম্ধী গ্রন্হ [ পৃ. ১২৭৯ ]। 

গ্রন্ছকারের রচনারশীতর কু নিদশন এখানে দেওয়া হল ।-- 

প্রকাশানম্দজীনে কহা"*ভগবান: শঙ্কর তো ইস জগংকো 'ভ্রিকালমে* ভী সত্য নহা” 
মানতে, বে তো ইসে আনর্বচনীয় ব্রক্ষমকশী মায়াকা এক ভ্রমপূর্ণ পসারা সমঝতে হৈ। 
এঁ সা মাননে বালে বে সাঁবশেষ ব্রক্ষমকী উপাসনা করনে কো কৈসে কহেঙ্গে 

প্রস্নে কহা--'কহেঙ্গে ক্যা ঃ উন্‌হোনে স্বয়ং কী হৈ, ভ্বদয়কী গাতকো কোই, 


হিন্দী সাহিত্যে শ্রীর্চিতন্য ৩৩১ 


রোক সকৃত' হৈ? জগৎ নহ”* হৈ, হম ব্রচ্মহী হৈ", য়ে মীন্তচ্ককে বিচার হৈ" উনকে 
হৃদয়সে তো পৃছিয়ে । বে স্বয়ং কহতে ছৈ'- 

সতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকী নত্বম। 

সামুদ্রো হি তরঞ্গঃ কৰচন সমুদ্রো ন তারঞ্গঃ ॥ 
চাহে জীব ব্রহ্ষমে' ভেদ ন ভী হো, তো ভগ হে নাথ! মৈ* তুম-হারা হঃ কিন্তু তুম স্বয়ং 
মেরে নহাঁ' হো, “সমুদ্র কী তরঙ্গে তো সব কহতে হৈ", কিন্তু “তরঙ্গো কা সমদ্রু' এ সা 
কোই নহাঁ* কহতা ।” ম্নহ উন মহাপুর্ষকে বাক্য হৈ জো জীবন ভর, জীব ব্রহ্ধ ক 
একতাকো হাঁ 'সম্ধ করতে রহে থে। [চতুর্থ খণ্ড, পু, ১৫৭ ] 

“হারদাসজী অতাম্ত হা পিপাসন কী তরহ প্রত্ৃকী মকরদ্দ মাধুরণীকো পী রহে 
থে ।-*উনকণী আঁখোঁকে পলক গিরতে নহণ* থে, জিহবসে ধীরে ধীরে 'ভ্রীকৃফচৈতন্য 
শ্রীকফচৈতন্” ইন নামোঁকো উচ্চারণ কর রহে থে। দেখতে-হা-দেখতে উনকে 
প্রাণপখের« ইস জীর্ণ শীর্ণ কলেবরকো পাঁরত্যাগ করকে ন জানে কিস লোককী ওর 
চলে গয়ে।"**সভী ভত্তোনে এক সাথ হারধ্বান কী। মহাপ্রভূ উনকে প্রাণহীন 
কলেবরকো অপনী গোদশমে উঠাকর জোরোঁকে সাথ নৃত্য করনে লগে ॥ সভী ভন্ত 
রদ্দন করতে হএ “হরি বোল'ক হাদয় 'বদারক ধ্বানসে মানো আকাশকে হৃদয়কে ভী 
টঃকড়ে টুকড়ে করনে লগে । উস সময়কা দৃশ্য বড়া হধ করুণাজনক থা । জহা চৈতনয 
হরিদাসকে প্রাণহীন শরীরকো গোদণীমে লেকর রোতে রোতে নৃত্য কর রহে হো বহাঁ 
অন্য ভন্তোঁকী ক্যা দশা হুঈ হোগা, ইসকা পাঠক হণ অনুমান লগা সকতে হৈ*। 
উসকা কথন করনা হমারণ শান্তকে বাহর কণ বাত হৈ।” [ &ম খণ্ড, পৃ, ৮০-১ ] 


ল্ঞ্পক্ম আঞ্রচান্ষ 
বঙ্গায় সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব 


(বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের দুটি বড় ঢেউ এসৌছল-একটি 
মধ্যযুগে পণ্দশ-যোড়শ শতকে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রায় সমান্তরালে, অপরাঁট 
উনিশ শতকে, ইউরোপীয় শক্ষা সংস্কৃতির প্রত্ক্ষ সংস্পর্শে । ) 

চৈতন্য চন্দোদয়ে বাঙালীর িৎ সমুদ্রে এই যে জাগরণের জোয়ার দেখা দিল তাতে 
ব পেল তার সাধনার ধন, তার জশবন দর্শন ; আর সমাজ মন পেল তার 'বাশষ্ট 
জাতিসত্তা, তার মানবতা 'ভীত্তক 'বাশঘ্ট কৃম্ট। প্রাকচৈতন্যযগগ (১৩৫০ 
১৫০০ শ্রীঃ ) ও চৈতন্যযুগ্গ (১৬০০--১৭০০ প্রীঃ )--বাংলা সাহিত্যের এই দহাট 
পর্বের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে, কি ভাবে চৈতন্য আবভাঁবের ফল- 
স্বর্‌প বাঙালীর নিজম্ব জীবনাদর্শ এবং তার সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিঞ্পভাবনা গড়ে 
উঠেছে । চৈতন্যজীবনকর্ম কেবল ব্যন্ত চৈতন্যের কাহনী নয়, জাতীয় চৈতন্যের 
বিকাশের ইতিহাসও । ) 

চৈতন্যদেবের কাল ও কশীর্তর আলোচনায় স্বনামধন্য সাহাত্যক নারায়ণ গঞ্গো- 
পাধ্যায় € তাঁর সম্ট একাঁট চাঁরন্রের মাধ্যমে ) যা বলেছেন, তা এখানে স্মরণ করা যায় ।__ 

“চৈতনাদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে 'তাঁন সোস্যাল 'রফমার । রামমোহন 
রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। এটা এ্রাতহাপক 
সত্য । 'তিন দিক থেকে গুকে লড়তে হয়েছে । একাঁদকে মহাযান তন্ের বিকৃত রূপ, 
অন্যাদকে অদ্বৈতবাদের মরণীচকা, আর একাদক থেকে হোসেন সাহ ওঁদাযের পথে 
ইসলামের জয়যারা । দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাঁব খাঁচ্ছল। চৈতন্য 
তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দলেন শুধ; হরিনাম জপের সোজা রাষ্তায়। অভিচার 
ব্যাভচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পারন্রাণ পেল “৩ত্মাঁস'র দুবেধ্যি শুঙকতা থেকে । 
ওঁদকে আচণ্ডালকে কোল 'দয়ে এশলামক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর ।... 

(বোংলা দেশে চৈতনাই প্রথম ডিমোক্র্যাসর বন্যা এনে দিয়েছেন ।9) সে যুগে কায়স্থ গর; 
পায়ের ধুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যাল; ভাবতে পারেন ? 
আরো সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রাতপান্তর সময় 2 দেখুন না--মনের বন্ধনটা 
ঘৃ৮ল বলেই বাংলা সাহিত্যে ক বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে । সাহত্যের উৎকর্ষই জাতর একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ” । [ “সাগারক" ] 


এখানে একাঁট কথা বলা যেতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যের সোশ্যাল 'রিফর্ম বা সমাজ- 
সংস্কারের ভীত্ত 'ছিল তাঁর ধম“তত্ব। তাঁর ভান্তবাদের দার্শানক 'ভীন্ত দ্বৈতবাদ । 
এতে শ্রম্টার সঞ্গে সৃষ্ট জগতেরও সত্যতা স্বীকৃত হল। ্রন্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” নয়, 
্হ্গঃও সত্য, জগৎও সত্য । এই স্বীকৃতির অর্থ রীহক জীবনের মূল্য স্বীকার এবং 
বস্তি জীবনেরও মূল্য স্বীকার। অথচ সেকালের বণাশ্রমী ব্যবন্থায় ব্যাস্ত মানুষের 
মান-সম্মান নিভ'র করত তার বণ" বাজাত পরিচয়ের উপর । স্লভাবত ভান্তবাদের 
সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার একটা আম্তর বিরোধ আছে । অথচ ভান্তবাদী রামানুজ মাধৰ- 


বঙ্গীয় সমাজে ও সাঁহত্যে চৈতন্য প্রভাব ৩৩৬, 


নগ্বার্ক সম্প্রদায়ে বাবহারিক ক্ষেতে ব্রাহ্মণ শূদ্রতেদে মেনেই চলা হত। এক্ষেত্রে প্রথম 
প্রীতবাদ' শ্রীচৈতন্য। বেসময়ে বলা হাঁচ্ছল “'অনাচারো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ন শু্রঃ 
বাঁজতোন্দুয়ত' অর্থাৎ শে জিতোন্দুয় হলেও পূজ্য নয়, ব্রাহ্ণ অনাচার পরায়ণ হলেও 
তকে পৃজো করতে হবে'-সমানবধর্মের সেই ব্যাভচারের 'দিনে চৈতন্য বললেন, 
“চণ্ডালোহাঁপ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভান্তপরায়ণঃ | অরথাঘানুষের গুণ ও কর্মই বড়, তার, 
জাত নয় 19 “আপাঁন আচার" 'তাঁন এ ধর্ম শাখয়েছিলেন বলে, আমরা দোখি মুসলমান 
হরিদাসকে লুটিয়ে প্রণাম করছেন 'দ্বজ বাসহদেব সার্বভৌম, পরম শ্রদ্ধায় বলছেন-- 
“জাতিকুলানপেক্ষায় হারদাসায় তে নমঃ [ কাঁবকর্ণপূর ]। 


ব্যান্তর প্রাত মূল্যবোধ ভার আচরণে ফুটে উঠত । “জে নমস্করে তারে দণ্ডবং হন? 
[ জয়ানন্দ ]1 


শ্রীচৈতন্যের প্রেমভত্তর ধারা বাচ্ভব জীবনকে অবহেলা করে ওই জীবন-পারাঁধর 
বাইরেকার কোন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয় নি। জেখবনের মধ্যে, ব্যান্ত ও সমাজের মধোই 
ছিলেন তাঁর ঈশ্বর ।) জীবনাবমৃখণী সম্যাসী তিনি ছিলেন না, তাই প্রবোধানম্দ 
সবস্বতী প্রমুখ পার দেরা তাঁর সম্ব্যাসকে বলেছেন “কপট সন্্যাস' । 'কিম্তু সমাজেরই 
জন্য ওই সন্ব্যাসেরও প্রয়োজন ছিল । সেকালের মানুষের নৌতিক ও সাংস্কৃতিক মান 
কোনটাই 'বশেষ উন্নত 'ছল না। ঘরামম্ততাম্পিক সমাজের দৈবাঁনভরতা ত+ ছিলই, 
উপরন্তু ছিল 'হন্দু-বোদ্ধ তান্নিক আঁভচার ও ব্যভিচার, ছিল মানুষের চ্ছল জীবনযান্লা 
--তার শশ্নোদরপরায়ণতা ও আদরসের প্লাবন সংচ্থবাল্ঠ জীবনবোধের 'ভীপ্ুমূলকে 
ণশাঁথল করে 'দয়োছিল ৷) সেকালের সাহত্যে ছিল এরই পাঁরপোষকতা । সেকালের 
রাধাকৃষ বিষয়ক কাব্য বা পদসংগ্রহগীল-জয়দেবের গীতগো বন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের 
শ্রীকককীতন, বিদ্যাপাতর পদাবলণ* সদযান্তকণমিতঃ কবীন্দ্রবচন সমদুচ্চয়-মানুষের 
আঁদরস িপাসাই চার্তার্থ করত ।) কিন্তু ষখন একজন ধুবক তাঁর নবীন যৌবনের 
বয়োধম" অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাস গ্রহর্ণ করলেন, হ্থলভোগণী জীবনের পারবে আধ্যাত্ম- 
জীবনের এক আনম্দ অনুভব ছাঁড়য়ে দলেন মানুষের মনে, ৩খন স্থুলরহীচ মানুষ 
স্তান্ভত হল, তার আঁদরস পিপাসা ধীরে ধীরে পরিণত হল এক অনাদগস পপাসাম্ন । 
আবার সেই সন্যাসী যখন জয়দেবের গীতগোবিম্দ, চগ্ডীদাসের শ্রীকৃফকণর্তন বা 
শবদ্যাপাতির পদ আস্বাদ করতে করতে 'দিব্যভাবাবেশে মগ্ন হতেন, তখনও মানুষের 
স্ুলর:চি লাঙ্জত হল। শ্ত্রীচৈতন্য শিক্ষায় রাধাকৃঞণ বষয়ক পদে সৃ'ঘ্টতত্বের আনন্দ- 
আস্বাদের দার্শানক উপলাধ্ধতে, সে পেল সাহত্যবোধ তথা জীবনবোধের এক 
উন্নততর ভাত । এইভাবে “নমাই-সল্্যাস' সেকালের মানুষের জীবনের নোতক 
উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়োছল । 


ব্যস্ত ও সমাজকে শ্রীচৈতন্য দিলেন এক উন্নত সংস্কাতর সম্ধান। নৃত্যগণীত 
যাত্রা আভনয়-_সব'র এই “আভনব হেম-কঃপ্রত্র:, “আবরত প্রেমরতন ফল বিতরণ" করে 
“আখল মনোরথ' প্‌” করতে লাগলেন । গায় পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে ফিরে 
এসে পাশ্ডত নিমাই হলেন মহাভাবের ভাবুক ॥ তারপরই সুরু হল তাঁর নতগীত ও 
নাট্যলীলা । সন্ব্যাস গ্রহণ, ভারততীথ- পাঁরক্রমা, নীলাচলবাস, অন্ত্যলীলা-কোন 


৩৩৪ ভারতীয় সাহতে শ্রাচৈতন্য 


পরেই তান নৃত্যগ্রীতনাট্য বর্জন করেন নি, মানুষকে প্রভাবিত করতে এগদাল ছিল 
অমোঘ--এরই প্রভাবে সেকালের মানুষ পেয়েছে অর সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা । 

বাঙালশীর নৃতাকলার আদগুর, শ্রীচৈতন্য। বখনই তিন 'দব্য ভাবে আববিষ্ট হয়েছেন_ 
সে পাঁণ্ডতদের সঙ্গে দার্শীনক আলোচনা করতে করতেই হোক, আর ভন্তদের উপদেশ 
দিতে দিতেই হোক--মূহূর্তে তাঁর সবাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে যেত-পমন্ড শরারটা 
শূন্যে লাঁফয়ে উঠে পাক খেত--পপুনঃ পুনঃ “বোল বোল বোলে বিশ্বন্ভর | 

উল্লাসে উঠয়ে প্রভ্‌ আকাশ উপর ॥"  চৈতন্যভাগবত, মধ্য/২৩ | 
এবং উদ্দম্ত নৃত্য প্রভ্‌ করিয়া হুশুকার ॥ 
চকদ্রাম ভ্রমে যৈছে আলাত আকার' ॥ [ চৈতন্যচারতামৃত, নধ্য/১৩ ] 
এবং সে বিদ্যুৎ চুম্বকের আকর্ষণ থেকে অব্যাহত ছিল না কারো । 
নৃত্যগণীত নাটের আসর জমত নবদ্বীপে-“রুক্সিনীহরণ' পালায় রুক্সনীর চারন্রে 
আভনয় করোছলেন বিশ্ব্ভর ; শচী-মা, বধূ বিষ্ীপ্রয়াসহ নবদ্বীপের সব বৈষব পার- 
বারের দশক শ্রোতাদের সামনে নহতাগীতও পারবেশন করোছিলেন । 
রাগসঙ্গীতের চ্ট তখন নিশ্চিতই ছিল । চর্যাপদের সংকলন গ্রন্হে 'বাঁভন্ন রাগ- 
রাগিনখর উল্লেখ আছে। উত্ত রুক্সিনীহরণ পালায় বিষ্বন্ভর “কারুণ্য সারদা” রাগে 
একট গান গেয়েছেন। জয়দেবের গীঁতগোবিন্দের বাভন্ন রাগ্নাশ্রয়ী গীত তাঁর খুবই 
প্রয় ছিল । পরীর মান্দরের দেবদাসণীর কণ্ঠে গীত গীতগোবিন্দের গ:জরণ রাগাশ্রত 
একটি পদ শুনে সন্ন্যাসী চৈতন্য ভাবাবেশে গায়কার দিকে ধেয়ে গিয়োছিলেন, পথে 
মনসাকাঁটা পায়ে ব'ধেছে সৌদকে লক্ষাও করেন ন। আপ্রকবার বসন্তকালে প.ুরীর 
জগন্নাথ বল্পভ' উদ্যানে যখন “প্ণিন্দ্রচান্দুকায় পরম উদ্জবল। তরুতলে জ্যেৎস্নায় 
করে ঝলমল' ॥ তখন গীতগোবিন্দের বসন্ত রাগ্াাশ্রাত একটি পদ গাইতে বলে তান 
সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন-- | 
“লালতলবগ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া ৷ 
নৃত্য কার বূলে প্রভ্‌ নিজগণ লঞ্া ॥ চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য ১৯ 
শ্রীচৈতন্যের এই রাগসঞ্গীতশ্রীতি তাঁর বহ7পার্ধদের মধ্যে সপ্টারিত হয়োছিল। কিছ্তু 
বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করোছলেন 'তাঁন তাঁর উদ্ভাবিত সংকর্তন-পদ্ধাত দিয়ে । 
“কীর্তন' প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় £ “বাংলায় একাঁদন বৈষ্ণব ভাবের 
প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরস ভোগে একটা ডিমোক্রোসর যুগ এল। সোঁদন পাদ্মালত 
চিত্তের আবেগ সাম্মলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়োছল । সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, 
রাস্তায় ঘাটে । বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছৰাস গলায় মেলাবার খুব 
একটা প্রশস্ত জায়গা হল ।' [ আলাপ আলোচনা £ রবীন্দ্রনাথ ও 'দিলীপকুমার রায়_ 
প্রবাসী ১৩৩৪ কার্তক ] 

(এই নবতর কীত'নরণীতির প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য স্বয়ং । কর্ণপূরের নাটকে 
ওড়িষ্যারাজ গজপাত প্রতাপরদুদ্র বাসুদেব সাব“ভৌমকে বলেছের্ন--“এরকম কীর্তনকৌশন 
ত কোথাও দৌঁথ নি (ঈদৃশং কীর্তনকোশলং কাপিন দৃজ্টম-)); তাতে বাসুদেব 
সাবভোম জানিয়েছেন_ 


বঙ্গীয় সমাজে ও সাহতোো চৈতন্য প্রভাব ৩৩৫ 


--“এ' ভগবান শ্রীকৃফঠৈতন্যের সৃস্টি ( ইয়াময়ং ভগবচ্মৈতন্যসমষ্টঃ ) 
[ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়”, অন্টম অগ্ক ] 

কীর্তনের সঙ্গতে খোলের অপারহাধ" ভামকা-ওাঁড়গ়া “চৈতনাভাগবত কার কাঁব 
ঈশ্বরদাসের মতে খোলের আবিহ্কতও শ্রীচৈতন্য 8 “গঞ্গামীত্তকা কলে খোল। আপনে 
শচীর দুলাল' [ ঘ্বান্রংশ অধ্যায় ]-গঞ্গামাটি দিয়ে শচীদুলাল নিজে খোল তৈরণ 
করলেন' | শ্রীচৈতন্য কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে যেখানে গেছেন সেখানেই শুষ্ক 
শাস্তাচারের বাঁধন থেকে মস্ত দয়ে সাধারণ মানুষের মুখে “দশ্লেছেন হারনাম, আর হাতে 
তুলে দিয়েছেন খোল-করতাল। গুঁড়বার “গণসখার' অন্যতম অচ্যতানন্দ্, তাঁর শিষাদের 
বলেছেন--“শ্রমঠৈতন্য তোমাদের খোল করতাল দিয়েছেন, তাই ওাঁড়ধ্যায় তোমরা রাস রচনা 
করেছ” । [গুরুভান্তগীভা ] 

এইভাবে নৃতাগীও নাট্যকলাকে ভ'স্তরসাশ্রও করে শ্রীচৈতন্য বগ্গসংস্কাতিকে একটি 
শবাঁশষ্ট রুপদান করেন_সেই রূ্পাটই হম ব্যান্ত ও সমাজ মনের আশ্রয় । 


শ্রীত্তন্যের পার্ধদ বৃন্দাবনের যড়গ্োস্বামী তাঁদের যাবতণয় পঁথপন্র সংস্কৃতে 
রচনা করলেও শ্রীচৈওন্য নিজে বন্ভু আসামু গঁড়ষ্যা যেখানে গেছেন, (সেখানেই মাতৃ- 
ভাষায় পররাণগ্রন্হের উপর জোন দিয়েছেন 7) পশ্চিমবঙ্গের বরাহনগরের রঘ[পাশ্ডতকে 
আসামের রক্রেশ্বর বিপ্র এবং গঁড়ষ্ঠার্ন জগন্নাথ দাসকে 'ানজ নিজ মাতৃভাষায় 
ভাগবত পাঠে ও অন,বাদে উৎস/হও করেন। রঞ্বের 'বপ্রকে তান “রত্ব পাঠক' উপাঁধ 
দেন, রঘনুপাণ্ড৩ ও জগন্নাথ দাসকে উপা'ধ দেন যথামে “ভাগবতাচাষ” ও 'আতিবড়ী । 
সেকালের মান.ষ যাবা নিরক্ষন ছিলেন, মাতৃভাষায় শাম্রগ্রন্হ পাঠ করার সুযোগ পেয়ে 
তাঁরা নিজেদের 'নরক্ষ তা দৎর কণনতে উঠে পড়ে লাগেন । এ প্রসঙ্গে মনীষা 'বাঁপনচন্দ্ 
পাল িখেছেন€ম্মোতৃভাষায় ধম"শাম্ব্পাঠেন উৎসাহ বঙ্গদেশে জনাশক্ষার প্রসারে অত্যদ্ত 
সহায়ক হল। বঙণমান শতকের প্রথম দিকেও হিন্দুদের মধ্যে বৈফবরাই ছিলেন বোঁশ- 
মান্রায় সাক্ষর । বৈষ্ণব পুরুষেরাই নন, স্তীলোকেরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় অক্পবিস্তর 
িক্ষালাভ করোছলেন [ 97881 ৬ 81579.1810 ] | ১মনীযা ভ্‌দেব মুখোপাধ্যায় 
বলোছিলেন, “মাতৃভাষায় ভাগবতের অন,বাদ পাঠ করার আগ্রহ গাঁড়ষ্যার জনগণের 
সাক্ষরতার হার প্রভূত পাঁরমাণে বাঁড়য়ে দিয়েছিল ।, 
[ গাঁড়আ স্াহত্যর ইতিহাস £ ড. মায়াধর মানাসংহ ] 
চৈতন্য প্রভাবেহ বাঙালনর জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে, তাই এই প্রভাবের কোন কালসমা 
নেই। (%িতন। আবিভাঁবের পর থেকে আব পর্যস্ত, ওর জীবনকর্মে' প্রভাব না পড়েছে 
এমন কৌন কাল নেই । এমনাক উীনশ শতকের সমাজসংস্কার মূলক কাজকমেরও 
প্রেরণা মূলে আছেন শ্রীচটৈতন্য । রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের আন্দোলনের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল পুরুষ-শ।।সত সমাজে নারী উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রাতরোধ । 
সতীদাহ, বালবৈধব্য ওই অত্যাচারের নিদশ'ন। তাঁদের তিনশ বছর আগে শ্রাচৈতন্য যে 
বৈষবসমাজ গড়ৌছলেন, তাতে সতীদাহ বা চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যের কোন ঠাঁই ছিল না? 
চৈতন্যপার্ধদ শ্রীবাস পাণ্ডত্র ভাইঝি নারায়ণী ছিলেন বাল্যবিধবা। মান্র চারবছর 
বয়সেই 'তাঁন “অভভ্ত্ককা' বা বিধবা হন। অথচ এই নারায়ণীরহ গর্ভজাত স্ভান 
“চৈতন্য ভাগবত' রচাঁয়তা বৃন্দাবন দাস। বুদ্দাবন দাসের ?পতা সম্পর্কে বলা হয়েছে_ 


৩৩৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


“বৃন্দাবন দাস যবে আসলেন গর্ভে । তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চাল গেল ম্বর্গে ( প্রেম 
বিলাস ) ॥ এই তথাগ্িল মেলালে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত যে, নারায়ণণ বিধবা হবার 
পর তাঁর বিয়ে হয়েছিল । ঠৈতন্যচারত গ্ালতে বলা হয়েছে, ন্যবরাস্রণী ছিলেন চৈতনোর 
বিশেষ স্নেহের পান্রী। সংতরাং চৈতন্যের অনুর্মাততেই যে এই বিধবা বিবাহ সম্পর্থ 
হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসবর্ণ 'ববাহেরও প্রবর্তক চৈতন্য। 
“নববৈফব-ীবধানে 'হন্দ আইনের আওতার ৰাইরে, জাতাঁবচারের বালাই না রেখে, বিয়ে 
করার স্বাধীনতা দেওয়া হল ।॥ অক্রাহ্মণ পান্রপার নার্ববাদে ব্রাহ্মণ পান্ন-পান্লীকে বয়ে 
করতে পারত 1৮ [ 3510881 ৮8151085180), পণ্চম অধ্যায় ] 


উাঁনশ শতকে যখন 'হন্দুসমাজে বিধবা 'ববাহ আন্দোলনকে বেন্দ্রু করে রক্ষণশশল 
সমাজে 'বরদ্ধ প্রাতীক্রয়া দেখা দিল, তখন সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই 
প্রীচৈ ন্যেকে স্মরণ করে লিখলেন--“নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজুযোগনীর পাণ্ডতেরা 
তাঁদের তূণ থেকে শাস্নবচনের চোখাচোখা তীর বা অভিশাপের বষ্দ্র নিক্ষেপ করতে 
পারেন, তাতে কালের অগ্রগাতকে রোধ করা যাবে না। ভাবষ্যৎ আমরা জান না। 
[কম্তু অতীত একখান খোলা গ্রন্হের মত। অতীত বলছে, সনাতন ধর্মের প্রাসদ্ধকেন্দে 
রঘনন্দন যখন হিন্দ আহন ও স্মাতগ্রন্হ প্রণয়ন করাছলেন, তার প্রায় সমকালেই 
আবভূ্ত হয়োছলেন বাংলা তথার্(ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক প্রেমাবগার চৈতন; 
মহাপ্রভূ-ধান মানুষে মানুষে, পুরুষে নারীতে ভেদ তুলে 'দিয়োৌছলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল 
ম.সনমানকে দেখোহলেন খামচক্ষে এবং নারী সমাজকে মান্ত 'দয়োছলেন চাঁপয়ে দেওয়া 
বৈধব্যের নিপীড়ন থেকে 1) [4৯ 80০0 2 81510108, পৃ ১০৯] 


উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে 'হলেন রক্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
(১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ )। তাঁর নেতৃত্বে ব্রক্মসমাজের বেদী থেকে জাতিভেদেব বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষিত হল। ট৩ন্য পার্ধদ অদ্বৈতাচাষের বংশধর বজয়কৃষ গে।স্বামাঁর 
নেতৃত্বে ব্রা্মসমাজের ব্রাহ্মণরা পৈতে ত্যাগ করতে লাগলেন । শ্রমজাবণ মানুষের 
চেওনা জাগ্রত করার জন্য গড়ে উঠল নৈশ বিদ্যালয় (ডা 01101787901)5 [105010506) | 
১৮৭০ সালে “সুলভ সমাচার” পান্রকায় তথাকাঁথত “ছোটলোক' শ্রমক মজুর চাষীদের 
সংঘবদ্ধ হয়ে ধনীদের অত্যাচার প্রাতরোধ করার ডাক দিলেন কেশবচন্দ্র । কেশবচন্দ্রের। 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী শাঁশপদ ব্যানাজাঁ ( “ভারত শ্রমজীবী" পত্রিকার প্রাতজ্ঠাতা ) বরানগরের 
মল শ্রীমকদের নিয়ে বার করলেন নগর সংকীর্তন। এছাড়া কেশবচন্দ্র ও বজয়কৃষের 
নেতৃত্বে কলকাতা ও মফস্বলের রাজপথে নগর সংকীর্তন বার হত, গানের বষয়বস্তু ছিল 
জাতপাতের বিরোধিতা এবং নারীপুরুষের সমানাধকার । 


উীনশ শতকের মানবতাবাদ' আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল “চৈতন্য ভাগবতে'র 
সেই উদ্দীপ্ত ঘোষণা__“মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি-নাই” । এবং জনসংহতির 
ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগ-_-সে-ও ত চৈতম্যপচ্হা-সর্বনবদ্বীপে আজ কারিম 
কীর্তন। দেখো মোরে কোন: কর্ম করে কোন জন" ॥ মুসলমান রাজশান্তর অন্যায় 
আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্যই এদেশের ইতিহাসে প্রথম লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাতবাদশী 
মিছিল ও নগর সংকীর্তন বার করেছিলেন এবং সংঘবদ্ধ প্রজাশান্ত দিয়ে রাজশাস্তর 


বঙ্গীয় সমাজে ও সাঁহত্যে চৈতন্য প্রভাব ৩৩৭ 


দশ্ডকে পরাজিত করোছিলেন। গৌড়ের সুলতানের শ্যানপয় প্রাতীনধি উদাত জনরোষের 
সামনে সোঁদন তাঁর অন্যায় আদেশ 'ফাঁরয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
উানশ শতকে যে রাহ্র্রীয় আন্দোলনের সচনা হয়েছিল, তাতেও চৈতন্য প্রেরণা 
ছিল, কেননা একালের রাষ্থীয় আন্দোলনের নায়কেরা জাতির সামাগ্রক উন্নয়নের 
লক্ষোই আন্দোলন করাঁছলেন ; সেই আদর্শের প্রচারে তাঁরা বারবার চৈতন্য অবদানের 
কথা, তাঁর দিব্য চাঁরন্রের কথা স্মরণ করেছেন । স.রেন্দ্ুনাথ, 'বাঁপন পাল, অরাবিদ্দ 
ও সবোঁপাঁর দেশবদ্ধ্দ চিন্তরঞ্জনের নানা ভাষণে ও লেখায় এর প্রমাণ আছে 7) 
পণ্চদশ- ষোড়শ শতকে চিরাচারত প্রথা ও কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে শ্রীচৈজ্য 
মানুষের মনকে মনান্ত দিলেন । এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল সেকালের সাহতো । “মনের 
বম্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাঁহত্যে বিরাট একটা স্বর্ণবূগ গড়ে উঠল সেই 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহত্যের উৎকর্ষই জাতর একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ” 
এ প্রসঞ্চে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য গ্মরণশয় £ “চৈতন্যের আবভাঁবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম 
যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্্ ছাড়া ব্যাপার ॥ তাহাতে মানুষের মনান্ত পাওয়া 
চিত্ত ভীন্তরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ কারতে ব্যাকুল হইল । সেই অবস্থায় মানুষ 
কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করেনা, সচলভাবে স:ম্ট করে । এইজনা সোদন কাব্যে ও 
সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ কাঁরতে বাঁসল। তখন পয়ার ন্লিপদণীর বাঁধাছন্দে প্রচাঁলত 
বাঁধা কাঁহনী পুনঃ পুনঃ আবাৃন্ত করা আর চালল না। বাঁধন ভাঙুল-সেই ভাঙন 
বস্তৃঃ প্রলয় নহেঃ তাহা সৃষ্টির উদ্যম । আকাশে নীহারিকার ষে ব্যাপকতা তার একটা 
অপর্‌প মাহমা আছে। 'কল্তু সৃম্টির আভব্যান্ত এই ব্যাপকতায় নহে ॥ প্রতোক তারা 
আপনাতে আপান ম্বতশ্ হইন্লা নক্ষত্রলোকের বিরাট এঁক্যকে যখন 'বাঁচন্র কাঁরয়া তোলে, 
তখন তাহাতেই সৃষ্টির পাঁরণাত। বাংলা সাহত্যে বৈষব কাব্যেই সেই বৈচন্রযচেষ্টা 
প্রথম দৌখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ম্যের উদ্যমকেই ইংরাজতে রোম্যাশ্টিক 
মুভমেন্ট বলে ।' [ সব্জপন্র ১৩২৪ ভাদ্র ] 
এতাঁদন সাঁহতোর বিষয় ছিল পুরাণের গালগম্প, দেবদেবীর মাহমা জ্ঞাপক কাহনধ 
রসাত্মক কৃষ্লীলা-্পদাবলী, “যোগীপাল-ভোগীপাল-মহশপালের গণত" । এখন 
চতন্যের চাঁরতে লোকের মন অভ্াীবত ম্মীস্তর স্বাদ ও আনন্দের পারচয় পাইল। 
অতীত স্বর্ণযূগকজ্পনার ঠুলিতে রুস্ধ বর্তমানের চক্ষু যেন রূপরসের মহোংসবে 
উদ্মশীলত হইল । তাই বৈষ্ণব কাঁব গাহিলেন প্রণমহো কাীলযুগ সর্বয-গসার' । নবশন 
ভারতীয় সাহত্য নূতন 'দকে বাঁক ফারল” । 
[ ড* সুকুমার সেন বা'সাই* প্রথম খণ্ড, পৃ* ৩১১ ] 
[দেব মাঁহমার পালা শেষ না হলেও সুরু হল দেবোপম মানব মাহমার পালা । 
বাস্তবের মানুষ বিশবজ্ভর বা নিমাইকে যাঁরা তাঁর শৈশবকৈশোর বেলা থেকেই দেখেছেন: 
তাঁরাই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃতে ও বাংলায় রচ্না করলেন চৈতন্যচারতকাবা । তাঁদের অনেকের 
কাবাযই কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেলেও চৈতন্যধৃগের অনেকের রচনা আজও টিকে আছে ॥ 
মুরার গুপ্তের ও কাঁব কর্ণপুরের “শ্রীকষ্চৈতন্যচারতামৃত" কাব্য, কবি কর্ণপুরের 
“চৈতন্যচন্দ্যেদয়' নাটক, প্রবোধানন্দ সরম্বতীর “চৈতন্/চম্দ্রামৃত' প্রশান্ভকাব্য, গোঁবন্দ 
কর্মকারের করচা, বৃম্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত*ঃ জয়ানন্দের ও লোচনদাসের “চৈত্য- 
ভা" সা, চৈ.-২২ 


৩৩৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্র'চৈতন্য 


মঙ্গল, কৃফদাস কাঁবরাজ গোস্বামীর “ছৈতনাচারতযৃত'স্পইত্যাদি চৈত্নাচারতগ্রচ্ছে 
চৈতন্য বান্তব জীবন ও সমকালীন যুগের বান্তব 'ববরণ প্রাল্নশই আলোৌককতায় ও 
অলক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়েছে সত্য কিন্তু সেকালের পক্ষে এই বাস্তব অবান্তবের মিশ্রণ 
অস্বাভাবক ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা অনায়াসেই ওই মিশ্রণ থেকে আরোপিত 
অলোৌককতাকে বাদ 'দয়ে বাস্তবের সার অংশটুকু গ্রহণ করা যায়। (াশুবের মান্ষকে 
এই যেসাছহিত্যের কেন্দ্রাবম্দ্‌ করা হল, পরবতশ সাহত্য ও সাহাত্যকদের উপর এর 
প্রভাব হল সুদূর প্রসারী। প্রথমে দেবতাকে সারে এল দেবোপম মানুষ, তারপর 
দেবোপম মানূষকে সারিয়ে এল সাধারণ মান্য । ষোড়শ শতকের ছ্বিতীয়ার্ধে রাত 
কাঁবকঙ্কন চন্ডীতেই কাব্যের নায়ক হল সাধারণ মানুষ, উপজীব্য হল কাঁবর সমকালশন 
সমাজজশীবন । এ্রাহক জীবনের উপর গুরুত্ব না দিলে এ সম্ভব হত না এবং এই ইছ- 
মুখ দুজ্টিভঙ্গী এসেছে শ্রীচৈতন্যের সমম্বয়ণ জশবনদর্শন থেকে। 

চৈতন্য প্রভাবে চাঁরত সাহত্যের ধারাটি গড়ে উঠল, পরে অদ্বৈত আচাষা 
ও তাঁর পত্রী সীতাদেবীরও জ'বনচারত রাঁচত ছল। অপর 'দিকে চৈতন্য কৃ্কাবতার 
রূপে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল চৈতন্য পদাবলী । মরার গুপ্ত, মূকুদ্দ 
দত্ত, বাসৃদেব দত্ত নরহারি দাস সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোঁবন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, 
বংশশীবদন চট্ট, রামানম্দ বসু প্রমুখ চৈতন্য পাষদদের রচিত পদে প্রতাক্ষদশশদের 
দৃঙ্টিতে চৈতন্য লীলার 'বাঁভন দিক বিধৃত হল। গৌরপদাবলীর এই ধারাটি প্রবাহিত 
হয়েছে আধ্ানক কাল পর্যন্ত আবুল হনছন-লালনফকণর-ছাহফা বানুর পর কাজণ 
নজরুল ইসলাম পষ ম্ত।. 

বর্তমানে বৈফব পদাবলশ বলতে যা বুঝি তা প্রকৃত পক্ষে শ্রীচৈতন্েরই প্রভাব জাত । 
চৈতন্যের আগে এগ্ীল ছল “উঁচুদরের বৈঠীক গানের মত” । “চৈতনোর হাদয়মনের 
অনুমোদনই এই সাধারণ প্রণয়ের গানে ও সে গানের ত আধ্মাতিক অভীগ্সার 
ইঙ্গিত সঙ্কেত বহুনের শান্ত সণ্টারত কাঁরয়াছিল। (তখন হইতেই যথাথ 'বৈফব' 
দাবীর আরম্ভ। ) [ তদেব, পৃ* ৩৮২-৩ ড. সুকুমার সেন ] অর্থাৎ যা ছিল নিতান্ত 
লোৌঁকক প্র » দার্শীনক ভাষ্যের 'ভান্ত লাভ করার পর তা হল একাধারে লৌকিক- 
অলৌকিক এবং আধ্যাত্বক--স:ছ্টির আনন্দ ভাষ্য । 

এই ভাবেই এই 'দব্য মান্ুষাঁট বাঙালীর 'চন্ত জাগরণ ঘাঁটয়ে সাহতে' দংস্কীতিতে 
তার সপার্গীণ বিকাশেরপথ খুলে দিলেন । 


পরিশিষ$ 
ক. গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য 


গ:রু নানক মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জীবংকাল ১৪৬১৯--১৫৩৬ ধ্রীপ্টাব্দ 
শ্রীচৈতনোর প্রকটকাল ১৪৬৬---১৫৩৩ প্রস্টাব্দ ৷ 


গরু নানকের বাণ গর গ্রন্ছসাহেবে সওকালত হয়েছে । এই পাঁবন্ন গ্লুচ্হে ৩৩৮৪, 
ষ্তোন্র (১৫১৫৭৫ ভ্তবকে বিনান্ত ) আছে। এর এক-পণ্টমাংশ গুরু নানকের রচনা । 
গুরু অজনন গ্রন্হসাহেবে যে সব হিন্দ মুসলমান কাঁব সম্তদের রচনা সঙ্কলন করেছেন 
তাঁদের মধ্যে আছেন জয়দেব, নামদেব, ব্রিলোচন, পরমানম্দ, সাধন, বেন", রামানন্দ, 
ধনে, পীপা, সাই*, কবীর, ফারদ, ভিখন এবং সুরদাস। 

“40010 01800) 92131 75 006 2509 20000119015 5 0 10091৩ 01 01) 


৮/0:10, [6 0101) 205013106 ৬1101) ০০1০ ০ ০81150 5০0121181। 01 
11001021152 01 279 5611 117061651. 


ঘা 095 17019 90০40 61916 216 3384 18910109১ 00105150100 01 15,575 
90202850০05 ০01 ৮110101) /৩16 11100009005 চ8011) 0 2150 
00৩ 2৮) 69 10109 ৮150. 26 ০০৮৪৪ 1430 02855 4১1] 055 101 000005 
০0017019050 1০0 1 582৮৩ 005 91509 96৮০100), 151861901) 2000 6005 : 
0010 4১02) 8150 210010050 1)110109 ০১ &, 00117961 0£ 1105110) 2110 
[71000 9810055 10055 01810191051981 01091 13 292,098, টব ৪.0)05৬, 
নু1109015805 ১2120722705 980172709১ 301)1, 1২277202025 101)217719, 
[9108, 5810, 12915 ২8510855 চ8110- 83101010917 20. 901085*-47%6 
07717675151 ০5778 087৮8 07277179412 ৮5 0806507031)88 ৯70812 
ন)6 91109 7২5৬০ ৬/, 0০909]: 1955, ৬০1 ১০১০১], ০. 382, 0.5] 


[শিখ ধর্মের এই গ্রাহফ্ুতার পথেই এসোৌছল বাইরের প্রভাব । আবার বিগ্রহের চ্ছান 
পাব গ্রন্হ রাখার ব্যাপারে গুরু নানক প্রভাবিত করেছিলেন আসামের শঙ্কলদেবকে | 
গুরু নানকের ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের রচনায় দৃ্টভগ্গীর অনেক সাদৃশ্য আছে। 
গোপাল [সং লাখত “গরু নানাক” গ্রন্হ অবলম্বনে সাদশ/গ্ল দেখানো হল : 
ঈশ্বর-জশীব-জগৎ 

161) 11700, 0 01598601216 006 09456 ০7211 62145255 /1% 0191 
5181] ] 0210 010 096 ৮/9110 294 601 ৬1080? (0010 1217210 0. 77) 


77242 015 0) /071255 961109 01551525....0 0106 11055 2150, 
নু 05 25 211 005 0185. ৫১. 78) 


[61525 00 00591 50106 11080 016255 (101) 8%9:9 05176 18 ০017 
91060 10 90৫. 529 7/7212/67 1৪১ 29017 004. (0. 82) 


[71075061619 1065 06)1072 ৫০7777751:6715107 0/ 96452 12011125- € 0. 82) 
শ্রীচৈনাসমাদূত ব্রহ্গসংহতায় গোবিদ্দকে বলা হয়েছে “সর্বকারণ কারণম: 


বৈষ দর্শনে ব্রহ্মা সত্য, জগৎ তার আঁবকারী পারণাম । ব্রহ্মা ও জীবজগতের সম্পক" 
“অণচল্ত্য'--গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের 'ভান্ত 'আচম্ত্য ভেদাভেদ' তন্তু । 


৩8০ ভারতীয় সাঁহতো শ্রগচৈতন্য 


বৈধ মাগেনিয়, রাগানগাক় £ 
[1055 1580 056 15015 000105. 061:0010) 0789515, 36 0065 1006 0126 
10980175০01 01517 00৫১ 6196৮ 5/০9010 100৬ 00956 1105915 19155 (0. 111) 


ড/০ 911 816 0565 0110655 01 006 1,010 2100 7506010 00156169 101 
29 19158581৩, ০০2 ০ 816 রা 01 00৫ ০০৪১5 091 00 ৪৮৪1] 00612 
216 001 01021 20095. (0.76 ) 

ঢু ৮/৩ প্রা 081 009% 1105 2 9/01)81 00 ০01 1/18591 116 
1010) 2. (19. 99) 

155 0301085 /01৫. 19 006 1018055 09০02268017, 200১ 909 0601:50১ 5116 
81111510051901) 116156161০0 101 1,010. (0. 100) 


তুলনীয় ঃ ধরায় কহে,_ “জ্বধমচিরণে বিকভান্ত হয় ॥৮ 
প্রভু কহে,-“এছো বাহ, আগে কহ আর ।৮..*চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৮ 
'আত্মোন্দ্রয় প্রীত বাঞ্য তারে বলি “কাম”। 


কষোন্দুয় প্রণীত ইচ্ছা ধরে “প্রেম' নাম ॥ তদেব, আদ ৪ 
“গোপা প্রেমে করে কৃ মাধূর্যের পদষ্টি'। তদেব। 
কলো নামৈব কেবলম্‌ £ 
এ রা 1817-78৩, 1156 1090 571011176 0171106 15 1115 [01015 2101৩. 
[ 7. 86] 
1015 10061001019] 10100 15 1১510 210 2019601) 2 70005 105 1581 
0116, ৮/1)61) 095 1,01075 21706 19 01195 5001201, 20 012 1060 


006 1,010 02019. 1151) 075 0152101-71,010 0101060]) 0116 1010 17178511, 
0 178055616 [ 0. 104 ] 


1155 1910+5 [8776 25 2 5050255 0126 15605 1706 17009158650 1712121 
2170 02১ (0. 86). 01621119036 ৬/০110 01 1166, 210 10101910015 1718 
810)0 %/10010 1 000. 11906 1 1116 95019551019 01 17115 510917798] 1:0৮. 


তুলনীয় ঃ প্রেমাবেশে মহাগ্রভ্‌ গরগর মন । 
নাম সঙ্কীর্তন কার করেন জাগরণ ॥ চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য ১৯ 
নাম্নামকার বহহ্ধা নিজসবশান্ত 
র্পিতা নিয়ামতঃ ন্মরণে ন কালঃ । তদেব, অন্ত্য ২০ 
জাতিভেদ 


৯০০ 61500 01 52019 0105 11511 ড/10011) 2710. 8510 1700 1715 025199 601 
[71616200617 006 02506 15 0100 8৬৪11. [ 0. 95 ] 


তুলনীয় : “চণ্ডালোহাঁপ সদ্বজশ্রেম্ঠঃ হারিভীন্ত পরায়ণঃ |, 
“মোর জাতি, মোর সেবকেন জাতি- নাই |” [ চৈতন্য ভাগবত ] 


খ. মণিপুরী বৈষ্ণবর্মে চৈতন্য প্রভাব £ 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে মাঁণপূরের বিশেষ অবদান অর নত্যকলায় ও সংগীতে । 

এই নৃত্যকলার মূলে আছে রাসলীলা_ঘাতে সংণ্টর আনন্দবাদশ দর্শনের রসরূপাঁট 
কেরে এই আননম্দবাদ বৈফব দর্শনের ভীত্ত। বৈফবের নিকট এ স্ট 
মূরলীধারীর মোহন মূরলী বাদন। ওই আনন্দেরই মূর্তরুপ শ্রীরাধকা । 


পারাঁশষ্ট ৩৪১ 


মাঁণপুরী নৃতাকলার একটা বড় অংশ রাধাকৃফলপলা ভিত্তিক । এর পিছনে যে 
খমাঁয় প্রেরণা ও জীবনবোধ তা এসেছে গৌড়ীয় বৈফব ধর্ম থেকে । *সংকীর্তনের মধ্য 
দিয়ে রাসলীলার অনুভব মণিপূরণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এনে দেয়। 
মাণপদুর উপত্যকার সর্ব অসংখ্য মন্দির আর মণ্ডপে মাঁণপূরণ বৈষবদের শিজ্পীমন 
প্রকাশ পেয়েছে অজন্র গানে আর নৃত্যানুষ্ঠানে । 

মাঁণপুরী বৈফধদের নিকট সংকীর্তন প্রকৃতই এক মহাষজ্ঞ-এক ধরনের পূজা বা 
্রার্থ না--তাঁদের জীবন ধারার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জাঁড়ত। তাঁদের নাচগ্মন, উৎসব- 
লাঁলা সবই ভান্ত 'ভীন্তক। সংকীর্তনের বিচিত্র রূপ দেখা যায় মাঁণপুরীদের জীবনের 
নানা উপলক্ষে ওনানা পর্বে-জন্ম (ষষ্ঠাঁদনে যষ্ঠপূজা,) অন্নপ্রাশন, কর্ণ বেধ, উপনয়ন, 
বিবাহ, মৃত্যু (অত্যেষ্টর বিভিন্ন অধ্যায়--আঁ্ছিসয়, শ্রাম্ধ ও বার্ধক কাজ ) ইত্যাদি 
প্রাতাট ব্যাপারে সংকীত'ন হয় । 
[«হ০ 05 1181710011 58151008585, 99710117809 85 75811) ৪ 19198- 
২8]08, & 0010) 01 ৬ 019)1] 210 01851 285০০৪০৩৫ 0105519 ৬11) 00৩ 
115 ০056 09019. 4১1] 005 021105$, 6551158,13 216 731) 2101-01151706৫. 
61166 05015 01 8. 71817107011 55 1054 158105009 & 551159 01 380- 
10110119520 15 5811009 58০5--0110) 1581585100 00)8 017 055 5150) 089), 
£108 21858125 10200255010, 8৫00002 0)৩ ৪৪০1০৫ (01680, 108172860, 
৫680 (20 015 ৮211085 58865 01 01612180000--/5001 58100119898, 
9111801), 2100 4১001501581 )-৮770110/0855 ০1 ুহা010) 18059886, 
115180016 270 0০9010516, 11211100158 920108 192115080, [100081, 0, 8-9 

কাজেই সংকী'ন হল মণিপুরী সংস্কাতির প্রাণ। মাঁণপূরশদের অন্তরে ধরা 
দিয়েছে নারদ সংহতার বচন £ হে নারদ, আমি গ্বর্গে নেই, যোগীর হৃদয়েও আম নেই, 
একমান্র প্রোমক ভন্তের সংকণীর্তনেই আমার বাস? । 

মণিপুরী বৈফবধর্ম পুরোপটুর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাঁবত । মাঁণপুরী 
সাহিত্য পারষদ (ইম্ফল) প্রকাশিত উপয্ত গ্রচ্ছে বলা হয়েছে--“মাঁণপুরপ বৈষবের 
জাবনদর্শন “বিস্ময়কর বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। সংকণর্তন অনুষ্ঠানে তাদের 
প্রায়শঃ কাঁদতে বা মাঁটতে লুটয়ে পড়তে দেখা যায়। রাধার দুঃখে চোখের জল 
ফেলার মানে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু রাধা যখন আঁভস্ারকা নায়িকার বেশে 
সাজছে, তখন মাঁণপুরণী ভন্ত কাঁদেন কেন 2 

মাঁণপঢ্রী বৈবদের হাদয়মন বুঝতে হলে বন্দাবনের গোম্বামীদের রচিত বৈৰ 
রসভাষ্যের গভীরে ঢুকতে হবে ॥ বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রূপগ্োস্বামপ রাঁচত দুটি 
অতুলনীয় গ্রন্ছ “ভীন্তরসাম-তাঁসম্ধ €ও “উজ্জল নীলমাণ'র কথা ।-."মাঁণপূরশী বৈফবের 
কাছে ভন্ত কোন ভাব নয়, রস,পণ্াবধ রস--শান্ত, প্রীত, প্রেয়স, বাংসল্য ও মধুর পণ 
রসের মধ্যে শ্রে্ঠ মধুর র্--একে বলা হয়েছে ভান্তরসরাজ। এর বিল্তারত বিশ্লেষণ 
আছে “উজ্জবল নীলমাঁণ'তে [ তদেব পৃ. ৯] 
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৩৪২ ভারতায় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 
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88708 01982, ]১ 11109 [ ৬100 029959 00258 1. 175585 [ 100 5810998 
00858 1, ৬2981)6 [ %8098158, 01088, ] 800 1১1801)012, [ ৬10) 108011018 
180]. 4110 01 006 255, 009 18861081091) 0)5 17১18010019 1২898 15 1176 
[70090 11800108170 8154 10000, 85 131)81001718582-191. [613 006 5001০ 01 
৪ ৮1১ ৫5691150 01680010100 11 016 1011819 11708101 0, 91 


মাঁণপুরী নর্তনালয় গ্রকাঁশত ও গুরু বাপন সিংহ সম্পাদিত “পণ্মসার সং্ধাহতা 
ও সঙ্গীত দামোদর গ্রচ্ছের 'গোরচান্দুকা'য় 'বাঁশষ্ট সংগীতাবিদ- ও চিকিৎসক ড. বিমল 
রায়ের একাঁট উীন্ত উল্লেখযোগ্য | শ্রীযুস্ত রায় বলেছেন- ষোড়শ শতকের যূগ চৈত্না- 
দেবের যুগ । এযুগে পূরবণ্িলে কীত্তন পদ্ধাতির সৃষ্ট ও ক্রমাবকাশ লক্ষ্য করা যায়। 
.*চৈতন্যদেব তাঁর ধমর্রচারের সময়ে পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বন্দাবনাঁদ, দক্ষিণে 
কণণটিক থেকে পাঁশ্চমে গুজরাট পর্যন্ত অভিযান করোছিলেন এবং তারই ফলম্বরূপ 
কীর্তনের রাগ যেমন হাবেলীর বোশষ্টয পেয়ৌছল, নতুনভাবে কর্ণটিকের সঙ্গে সখ্য স্হাপন 
করোছল, তেমনই পূরধীদকে আসাম, মাঁণপুরকে এবং পাঁশচমাঁদকের গুজরাটকে এ রাগ 
সম্বন্ধে অবাহত করোছল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশশীয় কীর্তন নতুনপথে আরো 
বিকাঁশও হলে আমরা কীর্তনকে মাঁণপ,র প্রভৃতি স্হানে নিরবচ্ছিন্রভাবে আলোচিত ও 
অনুশশীলত হতে দেখলাম । বঙ্গদেশীয় বীর্তন বিষয়ক সমগ্ত গ্রচ্ছ মা্পুরে এবং 
দাঁক্ষণে কর্ণাটে ও গুজরাটে সংগৃহীত হতে থাকল । এই সময়াট হল ১৫৬০-৭০ খুঃ 1” 


চৈওন্যপন্হী বৈফবদের রচিত অনেক গ্রচ্ছের পথ আজও মাঁণপুরে সংরাক্ষত আছে। 
সম্প্রাত আবচ্কৃত ও প্রকাশঙ হয়েছে “ভান্তরভাকর'-রচাঁয়তা নরহ'রি চক্রবতঁ ওরফে 
ঘনশ্যাম দাস রচিত “রাগ রত্লাকর' গ্রন্হটি। ১৯৭১ ধ্রীস্টাব্দে শ্রীসূরচান্দ শমরি 
সম্পাদনায় শদ মাণপূর কো অপারোটভ পাবাঁলাঁশং সোসাইটি লিঃ ( ইম্ফন ) থেকে 
গ্রন্হটি প্রকাশিত হয় । 

মণিপুরী নৃতগদুর; বাঁপন [সিংহের একট কথা দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার কার। 
লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তান বলেন, “আমাদের উপর চৈতন্য প্রভাবের কথা কি 
বলব, আমাদের সব ছুই ত তাঁকে নিয়ে" ! মাঁণপূরণ বৈষবরা গৌড়ীয় বৈফবদেরই 
শিষাপরজ্পরায় প্রবাহত এঁতিহ্যের উত্তরাধকারা। 


গ্রন্থপঞজজী 


গজরাতশী £ 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য- নর্মদাশঙ্কর পণ্ড 
হিন্দী £ 
ভন্তমাল- নাভাদাসজী 
শ্রীগৌরাঙ্গচারতমানস-যজ্ঞদত্ত শমা 
শ্রীচৈতন্চারতাবলী-প্রভুদত্ত বরহ্মচারণ 


রজভাষা £ 

মাধুরীবাণন- ্রীমাধুবীজশ 

ক্ষণদাগর্ণীত চন্তামাণ শ্রীমনোহর দাস 

শ্রীরাধারমণরস সাগর- শ্রমনোহর দাস 

প্রয়াদাস জী কীণ গ্রন্হাবলী--শ্রীপ্রয়াদাস জী 

শ্রীরামহাঁর গ্রন্হাবলী--শ্রীরামহার জব 

শ্রগোরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবল- শ্রীগোরগণ দাস 

ওঁড়জা £ 

শ্রীমহাভাব প্রকাশ- গ্রীল কহ্াই খুষ্টআ [ ফকীরমোহন দাস সম্পাদত ) 

শুনাসংহতা--অচ্যুতানন্দ দাস 

গুরূভান্তগীতা-অচ্যতানন্দ্ দাস [ আর্বল্লভ মহন্ত সম্পাদ৩ ] 

শ্রীজগন্নাথ চাঁরতামৃত--দবাকর দাস [ বড় ওড়আ মঠের শ্রীবম্দাবন দাস গে।স্বামা 

প্রক।শঙ ] 

শ্রীচৈতন্য ভাগবত--ঈশবর দাস [ আর্তবল্পভ মহন্ত সম্পাঁদত ও উত্কণলা প*ব- 
বিদ্যালয় প্রকাশিত । 

ওঁড়আ সাহত্যর ইতিহাস-ড. মায়াধর মানাসংহ 

ওড়আ সাহত্যর মধাপব-শ্রীসরেদ্দ্র মহান্তি 

অস্যুতানম্দ ও পণসথা--অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস 

পণ্সসখা ও গাঁড়আ সাহিত্য--অধ্যাপক দেবেদ্দ্র মহাদ্তি 

কোণাক' [ পণ্চসখা 'বিশেষাঞ্ক 1- শ্রীবনোদচদ্দ্রু নায়ক সম্পাদিত 


বাংলা £ 
প্রী্চতনাচারতের উপ:দান-ড. বিমানাবহারী মজমদার 
গোড়ীয় বৈফব আভধান- -হারদাস দাস 
গৌড়ীয় বৈকব সাহতা-্হারদাস দাস 
শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ- শ্রীশাশভ্ষণ দাশগনত 


588 ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


বাঙ্গালা সাহিতোর হীতহাস | প্রথম খণ্ড পৃবর্ধি ]-শ্রীসুকুমার সেন 

বাংলার বৈষ্ব ভাবাপন্ন মুসলমান কাবির পদমঞ্জযা--শ্রীবতীদ্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
শ্রীচৈতন্যান্টক-প্রভাত মুখোপাধ্যায় 

শঙ্করদেব--ড" মহেশবর নেওগ 

ভারতীয় বৈফব পদাবলী-ড. সতশ ঘোষ 

পূর্ব ভারতীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহত্য--অন:রাধা বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরুষোলত্তম শ্রীককচৈতন্য-ড. শাম্তকুমার দাশগন্ধ ও নিম'লনারায়ণ গঞপ্ 
বাঙালী মননীষায় শ্রীচৈতন্য-_-নির্মলনারায়ণ গৃপ্ত 

ভারতীয় ভান্ত সাহত্য--বিফুপদ ভট্টাচার্য 

ভারতীয় ধর্মের হীতহাস- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


অসমীয়া ও মপিপ;রশী £ 


ভন্তগীত পদ সণয়ন- সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা 

বৈকুষ্ঠনাথ ভাগবত-ভট্টাচার্য--মহে*বর নেওগ 

পণ্চম সার সংহিতা ও সঙ্গীত দামোদর গুরু বাঁপন সিংহ সম্পাদক ] 
রাগ রত্বাকর---ল্রীসুরচান্দ শর্মা সম্পাদক ] 
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ঈীশ্বরদাস-__-৩১ ৪, ৮১ ৯১ ৭১৯ ৭৬১ ৭৭, ১৬৮-২২৩ 

এক নাথ- ২৫২৯ ২৬০-১ 

কাষ্ঠহাব কন্দলী--২৭ 


কপিলেন্তর _ ১৫ 
কপিলেশ্বৰ দেন-_-৬ 
কবিকর্ণপুর-১, ৪5 ১৬৯ ২০, ১১৪ ২৫5 ২৬? ৩৫? 


৪৯) ৫২ 
কবিডিগ্িম জীবদেবাচার্যা-_-১৮১ ১৯ 
কবীর-১৪৯ ৪২ 

কাহ্ছাই খুটি আ-৯, ৭৮-৯৮ 

কৃষ্ণ আচার্য --১, ৩১, ৩২৪ ৪৪ 

কৃষ্ণদাস কবিবাজ _ ১১১ ১৪১ ২৫ ৩৫5 ৬৪৪ ২৪১ 
কষদাস গুপ্তামালী -২ 

রুষ্দেব রায়--8, ১৮-২২১ ২৭০ ৮* ১৮১ 
কৃষ্ণচভারতী--৩১৯ ৩২১ ৩৮ 

কেশব ভাখতী--২৪১ 

গয়াপাণি _৩৬ 

গুণ।ভিরাম বডুয়া--১৭, ২৬১ ২৯৯ ৩০১ ৪০ 
গেইট--২৯১ ৩০5 ৩৯5 ৪০ 
গোপালগুরু-_১, ৪ 

গোপালকষ্ণ পট্টনায়ক-__২৩৮ 

গোবিন্দ কবি - ৯, ৭৬ 

গোবিন্দ বিদ্যাধর--১৬ 

গেখরগণ দাস--২৯*-২৯৮ 

চক্রপাণি--১, ৩৬ 

চিল রায়--১৭ 

জগদানম্গ- ২৫, ৪৯ 


জগরমীশ পার্ডিত--:৩০, ৪৩ 

জগদীশ মিশ্র-_-৪৭৯ ৬৯ 

জ্ঞানেশ্বর -২৫১-২৫৮ 

জনার্দন চত্রবর্তী--২৬৯ 

জনাবাহঈী--৬ 

দ্ুশ্চিরাম-_২৪৫ 

তুকারাম- ২৫১-২৬৮ 

দামোদর দেব-__-১, ৯৮, ৩২-৩৪৭ ৩৮৪ ৬৭, ৬৯ 
দিবাকর দ্াস--৯, ১১৬-১৬৮ 


" দ্বিজরাম রায়--.৩৮১ ৬৯ 


দৈত্যারি ঠাকুর--১, ৩৬ 

নগেন্দ্রনাথ বসু--৭৯ 

নরনারায়ণ--১৭ ২৬, ২৭ ২৯৪ ৩০ ৩৯, 8৯১ 8৬০ 
৪৮৭ ৫৩৭ ৬৮ 

নবস নায়ক---১১ 

নর সিংহ ১৭, ২১ 

নবোভম ঠাকুর-_-৬৬ 

নসবৎ শাহ--১৪১ ১৭, ২৬, ৩৯, ৬৮ 

নানক -৩, ৪ ৩৩৯-৩৪১ 

নাভাদাসজী--২, ৩১৪-১৫ 

নামদেব--২১৫১-৩, ২৫৭-৮৪ ১৬১ 

নারায়ণ সানাল--১*, ১২ 

নিতাযাশন্দ_-২, ৪, ৭০ 

নির্মল কুমার বসু--১, 

নেতাজী সৃভাষচন্ত্র-২৫১ 

পঞ্চসথ1---৭০, ৭১-৭৪৯ ২২৪-৯ ৩৫ 

পরাগল খা--১৭ 

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী- ৫৭ 


প্রতাপকতদ্রদেৰ--৪৪ ৬১ ১৫১ ১৬, ১৮৯১5 ২৭ ৭9» 
৮০5 ৮১ 


প্রবোধানন্দ সরম্থতী--২* ৩১ ৬৫ ২২৫ 
প্রভাত সুখোপাধ্যায়--১৩ 

প্রভুদত ব্রহ্মচারী-_-৩২৮ 

প্রমথ চৌধুর:-_২৪ 

প্রিয়রঞ্জন সেন--৮* ৭৪ 

প্রিয়! দাসজী--২, ৩, ৪৩, ৬৯ ৩১১-১২ 


৩৪৬ 


ফকীর যোহন দাস--৭৮ 

বন্ভভ ভট--৪৩ 

বাসুদেব তীর্থ--২২১-২২৩ 

বাসুদেব সার্বভৌম -৭* 

বিপিনচন্দ্র পাল-_-১, ৬৭ 

ড. বিমান বিহারী মভুমদাব--১, ১৬, ২০১ ২৫১ ২৭, 
০৯৭ ৩৩৩৬৪ ৩৯১ ৪১১ ৪৩৪৫9 ৩১১ ৬৯১ ৭১১ ৭৯ 

বিশ্বনাথ চক্র বর্তী--৪১, ৪২, ৮৩ 

বিষুওপুরী---8১, ৪৫১ ৬৯ 

বাসরায়--85 ৫৪ ২৩ 

ভটদে ব-_-১৭ ৩৯১ ৩২১ ৩৯ 

ভক্তিরতু গোস্বামী--৫৯ 

ভূষণ দ্বিজকবি-_১, ৩৬ 

মপব+চার্ধ__৪, ৫ 

মানাভব দ।সজী--০*১-৩১০ 

মন্তুভট--৪+ ২১ 

মাধনদেব--১? ৪৯ ৩৪, ৩৬১ ৩৭১ ৪২ ৪৫-৪৮১ ৫২১ 


৬৯ 
মাধন এথ---৯, ৯৮-১১৬ 


মাধবেন্্র পুবী-_- ৪৯৯ ৬৫, ৬৯ 
মধব--৪5 ২৩ 


মাধুগ্গ জী--_৩, ২৯৮-৩০১ 


মাষাধব মানসি“ত-_-৯ 
মবাবাজঈ--৩ 


যজ্ঞদত্ শর্মা--৩১৬-২৮ 

রঘুনাণ গগার্সাই -১ 

বতেশ্বব বিপ্র-২৭ 

রবিন্সন--১৬, ২৬, ২৯, ৩৪, ৪* 
রবীন্সন।'খ-_৫৫ 

বসিকানন্দ-_-২৩৬ 

রাজনারায়ণ বসু--১* 

রাজমোহ্বন নাথ-_৪*+ ৪৬ 

রামচরণ ঠাকুব-_-১, ৩৬৯ ৩৭১ 8? 
রামদাস- ১, ৩৬ 

বামহাবি_-৩১২-১৩ 

রামানল (তীর্থ) স্বামী ২৪৫ 

রায় রামানন্--.২৬১ ৭৭ 

কূপ গোয্বামী--২১ ৪, ২৫, ৪১১ ৭০, ৭৯ 
লক্গমীনাথ বেজ বরুয়া-_১, ৩৪ 
শঙ্করদেব-_- ২৭? ২৮, ৩৬, ৩৭-৪৪১ ৪৬, ৪৭, ৪৯+১১ 


৫২৪ ৫৬০ ৫৮১ ৬০০ ৬১ ৬৩১ ₹৪) ৬৩৬৯ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচেতনা 


শিবানল সেল -" ৭৫ 

শিশির কৃমার ঘোষ--১৭ 

হ্যামানন্দ--৩৩, ৬৬১ ২৩৬ 

জ্রীজীব-__২, ৫৬ 

জ্রীধয় স্বামী--৪৩ 

শ্লীনাথ চক্রবতী -২, ৪৩ 

ঞ্রীনিবাস-- ৩ 

প্রীসনাতন-_৪, ২৪, ৪৯, ৫৫, ৬৮৪ ৭০ 

ড. সতী ঘোষ--৫৭ 

সদানম্দ--২৪১ 

সরস মাধুরী জী-_৩, ৩১০-১১ 

সারল--৪ 

সাবল। দ্াস-_-৭৩ 

সিকন্দব লোদী -. ১৪, ২৩, ২৭ 

সীতাদেবী-__৩৪ 

ড সুকৃমাব সেন 

সুখীন্দ্রনাথ ভটাচর্ষ--১৫ 

ড. স্থনীতিকৃমাব চট্োপাধ্যায়--৭৩। ৭৭ 

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিশোদ--৭৯ 

ড. সৃশীল কুমাব দে--৩ঃ 

সুব্দাস মদন মোহন--৩১৩ 

সেরখা! (চৈতনন্যদ।স )--৬৬ 

সোনাবাম চৌধুরী__৩৯ 

স্বরূপ দামোদব--১৪ 

স্বংমী বিবেকানন্দ-_-১ 

হরগ্রসাদ শাস্ত্রী-_১৮ 

হরি? [স--৩৭ 

হরেকৃঝ শান্্রী-_২* 

হাক্টার-_-৭ 

হুশেন শাহ--১৪, ১৫৭ ১৬১ ১৭১ ১৮৪ ২৪5 ২৬ ১৭, 
৬৮১ ৮২ 

হেমচন্দ্রদেব গোস্বামী--১. ১৭৯ ২৮ ২৯, ৬৮ 

হোলিরান মহান -- ৩৬ 


গ্রন্ছ 

অচ্যুতানন্গ ও পঞ্চসথা-_২২৬, ২৩২ 
অণাকার সংহিতা-_-* 

অমিয় নিমাই চরিত--১০ 

ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবত--১ ৮-২২৩ 
উজ্জ্বল নীলমণি-_-১৫* 


নিদেশিশকা 


উৎকলে নবাবিষ্কৃত প্রীচৈতন্য সন্বস্বীয় পুথি--১*২- 
১০৮১ ১১১১ ১১৪-১১৩১ 
ওডিআ! ভাগবত--৮৪ ৯ 
ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস --৯, ৭৪, ১২৭ 
ওডিয়া সাহিত্য-_৭৪ 
ওডিশী বৈধ্ঠবধর্ম---১৩+, ১৪, 
কঞ্চচৈতনা চরিতাস্বত ( মহাকাব্য ) ২৫, ২৬, ৭, 
টৈবর্তগীতা--৯ 
গীতগোবিদ্দ--৬২ 
গীতা ( বলরাম, জগন্নাথ )-৮ 
গুক প্রণালী-_-৯ 
গুক তক্তিগীতা-_-৯১ ৭৫১ ২৩*-৩১ 
গুকলীলা ( জসমীয়] ) ১, ৩৮, ৯৬ 
গোপালহ্ক ওগাল--৯ 
গোবিন্দ কর্মকারের কবচা--১৮১ ৫১, ৫১৪ ৫৪) ৫৬ 
৫৮5 ৬৫৮ ৬৭১ ৭১১ ১১৫, ২৪৪, ২৪৫-৬ 
গোবিঙ্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ--১৩২-৩৩, 
১৫৪৯ 
গোঁড়দেশী বা] নদীয়! বাদ্যরতাবলী--২৩৯-৪* 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান- ৪৯ ৬ 
গোঁড়ীয় বৈষ্ঞব সাহিতাা--২৭৯ 
গোৌরকষ্োদয়_», ৭২১ ৭৬) ১৪৪ 
গৌরাঙ্গ চরিত মানস (হিন্দী )__-৩১৬-৩২৮ 
গৌরাঙ্গ বিজয়--৭১ 
চাট্রপুষ্পাপ্তালি-_-১৫৫-৬ 
চৈতনাচন্দ্রান্বত-_২, ৫২১ ২৪৬ 
চৈতন্যচন্দ&্রোদয়-_-৪, ১৬, ২১১ ৬৬, ৭১ 
চৈতন্তচরিতাস্বত-_-১৮, ২৪১ ২৬, ৪৫, ৫৪, ৬৪, ৭১, 
৮১৪ ৮২ 
(প্র)চৈতন্ত চরিতাবলী (হিন্দী )_-৩২৮-৩৩১ 
(শ্র)চৈতন্থচরিতের উপাদ্দান -১৯ ১৬, ২০, ২১, 
২৯5 ৩৪ ৩৫* ৩৯, 8১৮ ৬৩১ ৬৯, ৭১১ ৭৯১ ৯৮ 
১০০০ ১০৮-১১১১ ২৪১ 
চৈতনাবিলাস € ওড়িজ! ) ৯, ৭২, ০৮-১১৬ 
চৈতন্যভাগবত € ওড়িঅ1) ৩, ৮, ৯, ৭২, ৭৬১ খণ। 
১৬৮-২২৩ 
চৈতগ্যভাগনত (বাংলা )--৬৫১ ৬৬, ৭১ 
চৈতন্যমজল (জয়ানন্দ )--৭১ 
চৈতচ্মঙ্গল € লোচন )--৫১+ ৭১ 


জগমোহ্ণ রামায়ণ--৮, ৯ 


৩৪৭ 


জগন্নাথ চরিতান্বত ( গড়িআ1 )--৯ ৭২, ৭৫, ৭৬ 
১১৬ ১৬৮ 
তবাকতং-ই-নাসিয়ি--১৭ 
মগ্ডক শবরী--১২ 
দশম চরিত (প্রীকৃষ্ণলীলান্তব )--:৫৫, ১২৪ 
দামোদরচরিত (অসমীয়া )--৩২ 
গাসরপদগলু' - ৫, ২৪৬ 
নামঘোষা (অসমীয়। )--৪৫ 
নিত্যরাহাস ( ওড়িঅ] )--৯, ২৩৪-৫ 
নৃসিংহকৃতা ( অসমীয়।! )- ৩১ 
পল্মাবলী- ৩৫) ৪১১ ২৪৫ 
পূর্বভারভীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ওসাছিতা-_-২৬, ৬৬ 
প্রেমবিলাস- ৬৬ 
প্রেমভক্তি চত্দ্রিকা--১৫৬-৭ 
প্রেমি ব্রঙ্গগীত। ( ওড়জআ )-- ৯, ২২৮-৯ 
প্রেমাবতার চৈতন্াদেব-- ২৭০, ২৮* 
বলরাম দাসন্ক গুরুপরস্পর|--৯ 
বিদগ্ধমাধব--৪১, ৪১৯ ৬৯ 
বৃহভাগব তাম্ব ত--৫৫+ ৫৮, ৯২৪-২৫ 
বেদান্ত দর্শনের ইতিভাস--৫৭, ৫৮ 
৫বদাস্তসা র--৭৬, ২৪৬ 
এক্বষসংকিতা-_৫৫১ ৫৬, ১২৫১ ১২৮-২৯% ১৩৩৪ ১৪২- 
68) ১৪৭১ ২৯৮ 
তক্তমাল (ভিন্দি )--২, ৪৩, ৪৯, 
তক্তিরতাকর-_-৩ ৩৩ ৪৮ 
ভক্তিরতাবলী--৪৩, ১৪, ৪৫, ৪৮ 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু--৮৪, ১৫২-৪৫ 
ভাগর'ত ভক্তিবত্াকর-_-৪২, ৪৩, ৬৯ 
ভাবার্থ দীপিকা-_৪৩-৪৪ 
ভারতের +বঞ্চব পদাবলী--৫৭, ৬৩ 
মযূর চান্দ্রিক! ( ওঁড়আ )--২৩৭ 
মহাভাব প্রকাশ € ওড়িঅ])- ৯, ৭২, ৭৮-৯৮ 
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-_-৩৪, ৩৮, 8৪ 
শঙ্করচরিত-_-১, ৩৩, ৩৬ 
শহ্করদেব (মহেশ্বর নেওগ)--৩৮১ ৫১১ ৫৩, ৫৬5 ৬৫ 
৬৬) ৬ষ৮ 
শৃস্তাসংহিতা € ওড়িআ )--৮, ৯, ২১৮১ ২৩৩ 
শ্ীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী- ৩ 
শ্রীগোরা্ মহা প্রভুষ্ক চোঁতিশা--২৩৭-৮ 
প্রীগোরাজ সেবক-_৫*, ৫৪ 


৩৪৮ 


গ্রীচৈতন্ডাউক-_৩১ 
প্রীরাধার ক্রমবিকাশ-”১৫৫০ ২২৫ 
সন্ভনির্ণয় (অসমীয়া! )--১ ৩৮ 
সংসম্প্রদদায় কথ! (১১)--১+ ২৮? ২৯, ৩০৪ ৩২৪ ৩৯ 
সম্তবংশাষলী (১১, ৩১১ ৩৯, ৪8৪ 
সাকা দর্পণ-_১৪৭-১৫* 
করিবংশ--৮ 
সমাজেব্ন গড়ন--১* 
[0005191 0826069£ 01 [10018 (195501৩ & 
(০001 ) ৬১ ২৪৩ 
071998 €1700861 )--৭ 
(08100011485 17180015 01 [10018 --২৪ 
0010191 1718015 01 12018. (৬০1 1৬)--৪, 
ঢ০০1) 1083 01 8910100 € 0381%)--২৯-৩* 
পুশ)6 799181 901650905---১৮১ ২৪5 ৭৩৯ ৭৪5 ৭৮5 
২২৭ 
2010 99085 ০0? 900013600 [0088--২৪২, 
২৪৬-৭ 
চ36118658110150106 08:25006 (745008১0916) 
৭ 
738181818, 1085 (98193655. 4১109061028 )--৮, 


৩ 


13670851 *৪15021810--”১০5 ৬৭ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


105 ৬8850685106 7২600901065 04 10068 -. ২৪১. 
10809505908 082656:--৬ 
7৫850101580) 4১:০10691981051 
515৩৩ € ৬০] 2)--৭৯ 
183 0:0097) 9506 039250568--৬ 
18095 101501০0 038206গ8-- ১৩ 
1190188 1201865121০8] 8২০০০: ২, 
55015 5680 038206666৯০ 
হত 20 8800969০০০০ 1২9] 7081081 
১৫১ ১১ ৪০১ ৫৩5 ৬২৭ ৬৭ 
(0156) 716 ০1 ৬5998185---+১২৬ 
91011 7381188078158-- ৩ 
9০07০65$ ০৫ ৬1085175881 
চু1501---৮১ 
9000858 01 17301718981 ৬৪881091810 -২৪৬ 
(৫১) [7151915 ০1 9০001) [10018 - ১৮১ ২১০২৩, 
২৪২,৩১৯ ২৪৫৭ ২৪৬৫০ 
[13015 01 45989100085 [851980016৬২ 
(৫৫১) 215009 ০01 79091659৩ ],10518001৩-- 
২৪২, ২৪৭ 
চ180015 ০01 11191858191 110512006২৫ 
(0196) হ500 01 116501581 ড81308৬1৩7. 
2 011548--১২৩১ ২২৭ 





